প্রকাশক £ ভারতচন্ত্র সরকার 
বি. সরকার এণ্ড কোম্পানী 
১৫১ কলেজ স্কোক্ার, কলিকাতা-১২ 


প্রথম সংস্করণ 8 ভুলাই, ১৯৬ * 


মুস্তক £ শ্রীকাতিকচ্দ্র পাণ্ডা 
-২স্যুজণী - 
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রট, কলিকাতা” 


»* গ্রন্থ্যত্ব প্রকাশকের * 


জি পপ 


ভমিক্তা 0 


বইখাঁনির নাম £ একালের বাঙলা! সাহিত্য ত্রেবাধিক কতক অেশীর 
আবশ্তিক বাঙলার পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত। আধুনিক পর্যের বাউল! সাহিত্যের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ পুস্তকের বর্ণনীয়। একে বাঙলা সাহিত্যের" ইতিহাস? নাষে 
চিহ্নিত করিনি। এইজন্য যে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এতে রক্ষিত হয় নি। 
আমাদের' একালের সাহিত্যের কয়েকটি দিকের এৰং কয়েকজন খ্যাতকীত্তি 

খকের রচনার আলোচনা বইখানিতে স্থান পেয়েছে । প্রসঙ্গ বা বিষয়ের 
এঁতিহাসিক গুরুত্ব আর রচনার লাহিত্যিক-মুল্য-_ছুদিকেই তাকিয়েছি/ সাম্প্রতিক 
বাঙুল। সাহিত্যের আলোচন! বাদ পড়েছে। বিস্তৃতপরিসর হাল আমলের 
সাহিত্যের পরিধি । আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতির্ত্তের পরিচয়কথন কোথায় 
এসে থামবে, এ বিষয়ে বিশ্ববিগ্ভালয় কোনে নির্দেশ দেয়নি । নির্দেশ দেওয়। 
উচিত ছিল । 

এ পুস্তকে নতুন কথা তেমন-কিছু নেই । পুরনে! কথাকে নিজের ইচ্ছামতো 
করে সাক্জিয়েছি, নিজ ভাষায় বিন্যস্ত করেছি। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি রেখেছি 
ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে । যে-সব তথ্য তাদের দরকারে আসবে বলে মনে 
হয় নি, সেগুলি বাদ দিয়েছি । পাঠ্যগ্রস্থের গন্ধমাদন তাদের বহন করতে হচ্ছে। 
বোঝা আরও বাড়াতে চাইনি । যেটুকু আলোচনা এ বইতে গ্রথিত হয়েছে এতেই 
তাদের কাজ চলে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে এও স্বীকার্ধ, কিছু কিছু অপূর্ণতা! 
বইখানিতে থেকে গেছে। ভবিস্তৎ সংস্করণে এই অপূর্ণতা দূরীকরণের সুযোগ 
নিভে পারবো । | 

বর্তমান পুস্তকটির সম্পর্কে কয়েকজন লেখকের কাছে আমি খণী। তাদের 
নাম এবং তাদের রচিত পুস্তকনিচয়ের নাম গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করেছি । 

এ বই লেখাই হতো! না, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান অরুণকুমার সরকারের 
কাছ থেকে যদি-না তাগিদ আসতো । এই অবকাশে শ্রীমান অরুণকে 
[ বি. সরকার এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা ] আত্তর প্রীতি নিবেদন করছি আমি । 

যাদের জন্য এ বই লেখা তাঁরা উপকৃত হলে, আমার শ্রম সার্থক হয়েছে, 
মনে করবো। 

সিটি কলেজ 


কলিকাতা বিভূতি চৌধুরী 





বিষয়-সুা 


শি সপ রসি 





॥ সেকাল থেকে একালে ॥ 
বিষয় 
প্রারস্ভিক ভূমিকা £ 
একালের সমাজে ও সাহিত্যে রূপাস্তর 
বাঁঙ-ল! গছোর অঙ্গুশীলন £ ভুচনা-পর্ব 
মুরোগীয় মিশনারি ও বাঁডলা গদ্য 
কলেজ অব. ফোর্ট উইলিক্সম / 
বাঙলা গঞ্ের উদ্‌যোগপর্ব বা কেরির পর্ব 
বাঙলা গছ্চের ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের দান 
রামমোহন রায় ও বাঙ. ল। গগ্ভ,/ 
বাঙল। গগ্চের ইতিহাসে পরবাস্তর 
বাঙলা গগ্যের স্মরণীয় নির্মীত1 রামমোহন 
সমাজবিপ্রবী রামমোহনের দেদিনকার 
বিকুদ্ধবাদী দুয়েকজন গছ্ভতেখক 
মৃত্যুপ্জয় বিদ্যালংকার 
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য 
গৌরমোহন বিগ্ভালংকার 
বাঙলা সাময্সিকপত্র ও সংবাদপত্র 
সন্ধিপর্বের কবিকর্ন 
পুরাতনের অন্থবতন ও কাব্যভাবনায় 
নতুনের পদসঞ্চার £ 
কবিগান-পাচালি-টপ্লা-যাত্রা 
রামবন্থু, হরুঠাকুর, ভোলা ময়রা, 
আপ্ট নি ফিরিঙ্গি . 


০. 


১ 


২৭ 


৩৪ 
৩৪ 


॥ দুই ॥ 
বিষয় 
দাশরথি রায়, রসিক রায়, নবীন চক্রবর্তী । 
রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, 
কালী মির্জা, গোপাল উড়ে। 
কষ্ণকমল গোস্বামী, পরমানন্দ অধিকারী, 
গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, 
মতিলাল রায়। 
পরিবত'নের মুখে বাঙলা কবিতা 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 4. 
বাঙল। কাব্যে দেশি-বিদেনি ধারা-সংযোগ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
নবীনয়ুগেও প্রাচীনের কুগাসুক্ত অঙুস্থতি 
মদনমোহন তর্কালংকার 
বাঙ.ল। গঞগ্গের প্রতিষ্ঠা 
তত্ববোধিনী পত্রিকা ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৮/ 
আগুনিক বাঙ.ল। গন্ের যথার্থ প্রথম শিল্পী £ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর *৯/ 
গছ্যশিল্পী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গগ্যশিল্পী তারাশঙ্কর তর্করত্ব 
বাও.ল। ভাষ। ও সাহিত্যের এক দীপ্ত ব্যক্তিত £ 
প্যারিটাদ গিত্র 
আগ্ুশিক বাঙ.ল। গগ্ভরীতির অন্থাতম পথিকৃৎ £ 
ব্যঙ্গশিল্পী কালীপ্রসন্ন সিংহ 1৯৮7 
খ্যাতিমান গগ্যলেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
নাট্যসাহিতে;র বিবত'ন ৪ নাটক ও নাট্যশাল। 
বাঙ.ল। নাটক-রচনার স্ুত্রপাত £ 
বাউলা নাটকের আদিপর্ 
তারাচরণ শিকদার 


৫৪ 


৬৪ 


৭১ 


৭৪8 


৮৪ 


৯৭ 


১০২ 
১৩৮ 


১২৪ 
১৩২ 


5৩৭ 


॥ তিন 


বিষয় 
হরচন্দ্র ঘোষ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব 

বাঙল। নাটকের দ্বিতীয় পর্ব £ 

আধুনিক অধ্যায়ের আরস্ত 

দন দত 

বাঙ.ল। নাট্যস!হিত্যাকাশের এক উত্স জ্যোতিক্ষ ঃ 
দীনবন্ধু মিত্র। 
খ্যাতিমান গীতাঁভিনয়প্রণেতা মনমোহন বস্তু 
মনমোহনের অন্ুবর্তী নাট্যকার রাজকুষ্জ রায় 
দেশাতআ্মবোৌধপ্রাণিত নাটকের আদি-রচয়িতা 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাঙজ। নাটকের তৃতীয় পর্ব £ 
বছখ্যাত নাটকনির্মাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ / 
ব্যঙ্গরঙ্গরসিক অমৃতলাল বস্থ্‌ 
আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় */ 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্যাবিনোদ 

খাটি আধুনিক পর্বের বাও.ল। কাব্য-কবিত। 
নবযুগের প্রথম নতুন কবি মধুস্থদন দত্ত + 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
নবীনচন্দ্র সেন 

নতুন গ্রীতিকাব্যমস্ত্রের উদ্গাতা £ 
বিহারীলাল চক্রুব্তা 

উপন্যাস ও চোট গল্প 
মহাপ্রতিভাবান উপন্তাসনির্মীতা 
বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়+/ 


পু 


১৫৩ 


১৬১ 


১৭৫ 
১৭৮ 


১৮৩ 


১৮৬ 


৯৬ 
২১৩ 
২১ 


২৩৪ 
২৪৩ 


২৫৪ 
৬৮ 


১৭৪০ 


॥ চার ॥ 


বিষয় পৃষ্টা 
রমেশচন্দ্র দর্ত রঃ রি ২৯১ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মি তি ২৯৭ 
সর্বাধিক লোককান্ত উপন্যাসকার 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/ ইত ০ গিরি 
বাকৃপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্রপ্রতিভা-প্রসঙ্গে তত ৩১৪ 
শ্রীরবীক্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম £ 
কাব্য-কবিতা ৯৭৪ টি ৩২১ 
নাটক ছি কি. ডিভি 
প্রবন্ধ ৯৬৪৩ ০৩৪ ৩৫৯৮ 
ছোটগল্প যে নবী ৬৬২ 
উপন্যাস রী চির ৩৬৭ 
রবীজ্রসমকালীন কয্মেকজন বাঙালি কবি 
দেবেন্দ্রনাথ সেন *** ৮৯০ ৩৭৪ 
অক্ষয়কুম।র বড়াল হিঃ ক ৩৭৬ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২০২ ৮৮ ৩৭৭ 
প্রম্থ চৌধুরী তত ৩৭৯ 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় -** *** ৩৮১ 
যতীন্দ্রমোহন বাগচি -** *** ৩৮৪ 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 2 2 ৩৮৫ 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক দর. ছি 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তত ০৩৯১ 
মোহিতলাল মজুনদার রা এ ৩৯৪ 
কালিদাস রায় ৮ ক এ 
নজরুল ইসলাম ৩ তত 8০০ 


বাঙও.ল। প্রবন্ধপাহিত্য 8 সংক্ষিপ্ত পরিচগ্ *** ৮০৭ ৪০২ 


একালের বাঙলা সা1হত্য 


[ ৩৮৮৬০০৬১৯৫৬ এ] 


স্পস্ট কাস ০৯ লালা শি শি পি লাস কস 


একালের বাঙলা সাহিত্য 


স্পা সসিসদ এ িপাসক শী পট পপ সপ উপ্রে রা 








পা শসপাংস্স্সপস্পাপিস লী পাশ পাতি লা পাপা সা পাস সপ পা পাপন 


[ ১] 
॥ সেকাল থেকে এককালে ॥ 
ঞ্নাল্রশিডিক ভন £ এক্াল্েল্র মাজত ও সাহিত্যে সাত 


রামপ্রসাদের কাল পেরিয়ে এলাম আমরা । লোকখ্যাত ,ভারতচন্র 
রামপ্রসাদ সেনের সমকালীন কবি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্ত্র রায় 
লোকাস্তরিত হন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধে [১৭৫৭ ] সিরাজদ্দৌলার পতন 
হলে! । এর অল্প-কিছুকাল পরে ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি- 
রূপে বাঙলার শীসনাধিকার পেল। এখান থেকে ভারতে ইংরেজ-প্রভুত্বের শুরু। 
দেশে নতুনের দূরাগত পদধ্বশি শোন যেতে লাগলো । বলতে পারা যায়, 
ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর বঙ্গভূমিতে ইংরেজগণের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের অবসান ঘটলো, আমরা আধুনিক কালে উত্তীর্ণ হলাম । জাতীয় জীবনে 
রাজনীতিক বিপর্যয়ের ফলে সেকাল থেকে একালে এই যে উত্তরণ, একেই বলা 
হয়ে থাকে “কালাস্তরঃ| ইংরেজ-সংস্পর্শ বাঙালি জাতির মানসলোকে ও প্রতঃক্ষ 
বাস্তব জীবনে ষে-পরিৰর্তনের ধারা বইয়ে দিল তা যেমন দ্রুত, প্রকৃতিতে তেমনি 
বৈপ্লবিক। কালে কালে পরিবর্তন বিশ্বচরাচরের ধর্ম__যুগানুরে পদক্ষেপ করে 
আমরাও অভাবনীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এর বিচিত্র 
কথা বাণীবদ্ধ হয়েছে একালের অর্থাৎ আধুনিক পর্ধের বাঙ্ল! সাহিত্যে । 

বহুকাল ধরে আমাদের--আমর1 বাঙালির__অভিলধিত ছিল প্রগতি । কিন্ত 
বাঙজার মধাযুগে-_যুসলমান-আমলে _এর পথ একরূপ অবরুদ্ধই ছিল। ইংরেজের 
চকিত আবির্ভাব দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়ে এই 
প্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিল । ১৮০০ সালে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ ও ১৮১৭ সালে 
হিন্দুকলেজ স্থাপিত হলো । ১৮৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালির 
সাংস্কৃতিক জীবনে খুব বড়ো একটি ঘটন1। দেশময় পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার নতুন 
হাওয়া বইলো। পুরনো! আমলের শিক্ষাধারার ওপর ছেদ পড়লো । প্রাচীনের সঙ্গে 
নবীনের সংঘর্ষে প্রাচীন এতিহোর অনেক-কিছু গেলে!» নবসংস্কৃতি জয়যুক্ত হলো । 


৪ একালের ৰাঙলা সাহিত্য 


আধুনিকী শিক্ষা ও সভাতায় দীক্ষিত হওয়ার ফলে বাঙালির সমাজজীবনও দ্রুত 
রূপান্তরিত হতে লাগলো | গোটা দেশ তখন নানান্‌ আন্দোলনে অনুক্ষণ আলোড়িত 
হচ্ছে । ইংরেজের প্রৰাতিত আইনের সাহাবা নিয়ে শ্রুতকীরতি রামমোহন সতীদাহ- 
প্রথার উচ্ছেদ ঘটালেন, মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর ৰিধৰাৰিবাহ প্রবর্তন করলেন । এ 
ছাড়া, রামমোহনের গঠিত ব্রাহ্মসমাজ প্রগতিমূলক আরো ৰ্হুবিধ আন্দোলন 
চালিয়েছে যার ফলে এদেশীয় নারীরা শিক্ষার অধিকার পেয়েছে, সমাজে অসবর্ণ 
বিবাহ প্রচলিত হয়েছে, জতিভেদপ্রথা অনেকখানি লোপ পেতে বসেছে। বাক্ির 
চিন্তায়, সামাজিক র্ীতিনীতিতে, শিক্ষাধারা ইত্যাদিতে যে-পরিবর্তন এলো তা 
আমাদের সমাজের কাঠামোটিকে অনেকখানি ৰদলে দিল। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, 
সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের, সম্পর্কটি অতিশয় ঘনিষ্ঠ । ব্যক্তিমান্ুষের মনের ও সমাজ-. 
সনের নতুন ভাবনা বাঙ.ল! সাহিতে।ও নতুনতা আনলো । মানবমানবীর মনোতি 
ও জীবনাদর্শে যে-পরিবর্তন সূচিত হয় তার ৰিশ্বন্ত প্রতিফলন লক্ষ্য কর! যায় 
সাহিত্যের পাতায় । 
প্রাচীন ও মধাযুগে আমাদের মন ছিল সংস্কারসম্বল, বিচারবিমুখ? 
অলোৌকিকতার ঝষোহে আবিষ্ট, মানবমহিমাবোধবজিত, নিয়তিনির্ভর, অবিশ্বাস্ত 
অসহায়তার হাতে ক্রৌড়নক যেন। তখন “যে-জগতের মধ্যে বাঙালির বাস সেটা 
সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত ভথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে 
বৎসরে বারবার হয়েছে আবতিত অপরিবতিত চক্রপথে। সেইগুলিকে অবলম্বন 
করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিৰিড হয়ে জমে উঠেছে ; সেইসকল কঠিন 
সংস্কারের কঠিন ইটপাথর দিয়ে আমার্দের ৰিশেষ সংসারের নির্মাণকার্ধ সমাধা হয়ে 
গিয়েছিল । এই সংসারের ৰাইরে মানবব্রচ্গাণ্ডের দিকৃর্ধিগন্তে বিরাট ইতিহাসের 
অভিব্যক্তি নিরস্তর চলছে, তার ঘুর্ণমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতন প্রথায় ও 
শান্্রবচনে চিরকালের মতো শ্থবির হয়ে গুঠেনি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর- 
এক অংশের ঘাত-সংঘাতে নব নৰ সমস্তার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাণতই তাঁদের পরস্পরের 
সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবতিত হচ্ছে ইতিহাসের কূপ, এ আমাদের গোচর 
ছিল ন। |” নিতা-চলমান ও অনুক্ষণ-পরিৰর্তনশীল ৰিশ্বজীৰনধার] থেকে নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ক্ষুদ্রপরিলর একটি ভৌগোলিক সীমায় স্বেচ্ছানিবাসিত জীবন- 
যাপন করার জন্যে সোদন বাঙালিচিত্ের প্রসার ঘটেনি । হারিয়ে ফেলেছিল সে 
কালচেতনা ও ইতিহাসচেতনাকে, চতুষ্পার্থ্ের প্রকাণ্ড জগত্-ব্যাপাবের সঙ্গে সেকালে 
তার কোনে! পরিচয়ই ছিল না। ফলে পুরাতণ প্রথা ও শান্ত্ের বিধিবিধানকে 


সেকাল থেকে একালে 


আমর! অপরিবর্তনীয় বলেই জেনেছিলাল, জীবনে ও সাহিত্যে কলিত স্র্গের ৰহুতর 
দেবদেবীর অহৈতুক আধিপত্যকে নিৰিচারে মেনে নিয়েছিলাম । পাশ্চাত্ শিক্ষা- 
দীক্ষা আমাদের এই সংস্কার চ্ছন্ন, প্রথাশাসিত মনের ওপর আঘাত হানলো, পশ্চিষ্বী 
জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে আমাদের চিত্তপ্রসার ঘটল । এদেশের ইংরেজি- 
শিক্ষিত বহু ব্যক্তি সামাজিক কুসংস্কার ও নৈতিক কদাচার দূর করতে বদ্ধপরিকর 
হলেন, স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বৃদ্ধিকে ভিত্তি করে সমাজে নবযুগ প্রবর্তনের প্রয়াস 
করলেন । 
পুরাতশ কুসংস্কারকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে কিছু কিছু নস্ভুন কুসংস্কারেরও 
বশীভূত হলাম আমরা । বেশভুষা, আচার-অন্বষ্ঠান ও আহার-ৰিহারে ইংরেজের 
অন্ক-অনুকরণ, তারা যা করে তা! সর্বাংশে উতব, আমাদের সবকিছু খারাপ সুতরাং 
বর্জনীয় আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তদানীন্তন বাঙালিসন্তানের এরূপ 
নোভাবও একপ্রকার কুসংস্কার ছাড় আর কী! এতদ্বাতীত ইংপেজ-বণিকের 
সাল্গিধ্যে এসে বাঙলাদেশের একশ্রেণীর মানুষের রুচিৰিকৃতি ঘটল। নীতিভ্রষ্ট 
হলো তার! | এরকম একটি অবস্থায় সমাজে পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা 
দিল। বিদেশির বিচারহীন অনুকরণে জাতির সত্তার স্বাতশ্ত্রোর বিলোপ ঘটে, সে 
আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে যায়। জাতিকে এহেন আধাক্মিক সংকট থেকে উদ্ধার 
করবার কাজে ব্রতী হলেন ঈশ্বরচন্ত্র ৰিগ্ভাসাগর; মহষি দেবেজ্নাথ ঠ'কুর, কেশবচন্দর 
সেন, ৰক্ষিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ; স্বামী বিবেক্চানন্ন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
স্রণীয় বাঙালি মশীষীবৃন্দ। সাম্প্রতিক কালের আম্রা এদেবই ভাবসস্ততি | 
এ"রা যে-পথ দেখালেন, অধুনা সেই পথেই চলেছে আমাদের অগ্রসরণ। 
জাতি এই পরিবতিত মানসিকতা আধুনিক পর্বের সাহিত্যে নবীনতার 
সঞ্চার করলো । নবজাগ্রৎ জীবনবোধের ফলে সাহিত্যের মধো বেজে উঠলো! 
নতুন একটি স্বর-যার মুলকথা যুক্তিনিষ্ট|, চিন্মুক্তি, জীবন্প্রীত, মর্তমমত1, 
মানবতাবাদ। এখানেই আধুনিকতার শুরু» এবং পুরাতন সাহিত্যরীতির 
ক্রমবিলীয়মানত1। প্রসঙ্গত একটি কথ! বলি। আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার 
অঙ্কুরোদৃগম যে সর্বাংশে পাশ্চাত্তা প্রভাবের ফল এ মনে করলে অবশ্যই ভুল 
করা হবে। কেননা, ভারতচন্দ্রের ক'ব্যে ও তার পরনৰতাঁ কৰিওয়ালদের গানে, 
পাঁচালিতে, টগ্পাসংগীত প্রভতিতে* মর্তমাধূরীলিত্ত মানবিকতার স্বুরটি ধীরে ধীরে 
বেজে উঠছিল। ওই সময়ের কবিদল ধর্মশাসিত কাব্যতাবনার প্রতাৰ মোটামুটি 
কাটিয়ে উঠে মানবজীবনের বছৰিধ আরতিতকে সাহিত্যে বাণীরূপ দেবার কাজে 


৬ একালের বাঙ.ল সাহিত্য 


হাত লাগিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রীয় যুগে বহিরঙ্গের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা না গেলেও, স্বরূপ*্লক্ষণের দ্রিক দিয়ে সাহিত্য যে ধীরে ধীরে ৰদলে 
যাচ্ছিল তা কৌতুহলী পাঠকের চোখে নিশ্চিতভাবে ধর! পড়ে। তাই, বলতে 
হয় কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে আধুনিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবে এও 
অনস্বাকার্ধ যে, যুরোগীয় জীবনভাখনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে আমাদের 
সাহিত্যে মানবিকতার যে-আদর্শাট ছিল নীহারিকার হ্যায় অনতিপরিস্ফুট, 
পশ্চিমী জীবনবোধের প্রভাবে আসার ফলে তা সহস! প্রস্ফুট হয়ে উঠলো । 

বহিরঙ্গ দ্ূপরীতি ও অন্তরঙ্গ ভাববস্ব-উভয় দিক দিয়ে একালের সাহিতা7 
সেকালের সাহিত্য থেকে বিলক্ষণ স্বতশ্ব। প্রাচীন সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্য ছিল 
না! বললে কিছুই ভুল বলা হয় না। কল্পনাভক্লির বিচিত্রতাঁৰ সম্পর্কেও সেই 
একই কথা । সাহিতাকর্ষে মান্বমহিমা তখন স্বীকৃতি পায়নি, এঁহিকতা ও 
ইতিহাসচেতনার কোনো গ্রঠিফলগন ঘটেনি, স্বাদেশিকত! বা জাতীয়তাবোধের 
কোনো স্পন্দন তাঁর মধো মেনে না, তখন পথন্ত পরাধীন বাঙালি জাতি স্বাধীনতার 
স্বপ্নে বিভোর হয়নি | একটানা ধর্মের প্লাবন, শান্ত্র ও প্রথার মুঢ় অন্ুসৃতি; 
দেবকর্তৃত্ব, অলৌকিকতা, পল্লব গরাহিতা, বাস্তব গগৎ ও জীধনের প্রতি আত্মঘাতী 
ওদাসীগ্ঘ, ইত্যাদি আমাদের পুধাঁডন সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 
পাশ্চাত্য ভ!বমন্ত্রে উজ্জীবিত নবযুগের বাঙল। সাহিঙা বাঙালির বাস্তবরসপিপাসা 
চরিতার্থ করলে।। এ মানুষের মধাদাকেমানবমানবীর বিচিত্রমুখী জীবনতৃষ্জাকে 
_-বাজ্সয় করে তুললো । এর মধোই আমরা প্রথম শুনলাম মানবীয় সুখছুঃখ, 
অ।শানৈরান্য, আনন্দবেদনাপ মধ্ময় কলধ্বনি। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে 
জগৎসংসাবকে এমন করে আমরা ক্দাপি চাক্ষুষ করিণি। দেবলীলাকথন 
নয়, মানৃষ ও জীবনের নয়গাঁন-মানবসতোব্ন উচ্চক্ঠ ঘদোষণা- একালের 
সাহিতাকতিকে বিশ্িষ্টতাযস মণ্ডত করেছে। আধুশিক বাঙলা সাহিত্য 
আকৃতি ৬ প্রকৃতিতে অনেকখানি বদলে গেছে! আংঙঈকের দিনের বঙ্গ- 
সাহিত্যের গধান রস মানব-রস, বঙ্গভূমির প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যলোকে 
যার সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না। আমাদের জীবন ও সাহিত্য আজ যে 
অভিনব বিকাশধারার দিকে বাক নিয়েছে তাঁর পেছনে প্রেরণা-হিসেবে সক্রিয় 
রস্ষেছে মুরোপীগন জীবনাদর্শ ও সাহিভ্যাদর্শের গভীরচারী প্রভাব। এর দ্বারা 
প্রাণিত হয়ে উনিশের শতকে বাঙালির চিত্ন্ফুতি ঘটেছিল--যার নাম 
বাঙলার রেনেসী।স্--উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। 


সেকাল থেকে একালে ৭ 


পূর্বে বাঙলা সাহিত্য ছিল পদ্যবাহিত। সাহিত্যকর্ষে গদ্ঘের প্রয়োগ 
কুত্রপি লক্ষিত হয় না। সেকালে গগ্সাহিত্যের অভাব কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। 
তখন গগ্ের ব্যবহার একেবারে যে ছিল না তা নয়। ছিল-_ চিঠিপত্র, দলিল- 
দস্তাবেজ, ইত্যাদিতে । ছাঁপাখানার যুগ শুরু হবার আগে গগে-লেখ| সামান্ঠ 
হুয়েকখানি পু'থির সন্ধান মেলে । তার সাহিত্যিক মুল্য কিছুই নেই। উনবিংশ 
শতাব্দীতে গগ্ঠরীতি এসে পগ্বীতির পাশে নিজের স্থান করে শিল। নিম্নিত 
হতে লাগলো প্রবন্ধ-উপন্যাঁস-গঞ্স-নাটক ! বলতে পারি, সাহিত্যে শ্রমবিভাগ 
দেখ। দিল, সংকুচিত হয়ে এলে! পছ্যের ব্যবহার । গছ্যরীতির মহিমান্বিত 
বির্ভাব বাঙলা সাহিত্যের গৌরব-মর্ধীদা বহুগুণ বাড়ালো । একালের 
বাঙালি গগ্ঘশিল্পীর উজ্জলত্ত কীতি বিশ্বপাহিত্যের দরবারে, স্বীকৃত। 
পছ্ভের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য দেখা গেলো । পয়ার-ত্রিপদ্দী প্রভৃতি মামুলী 
ছন্দের জড়তাক্রি্ট বন্ধন থেকে মধুসৃদনই সর্বপ্রথম বালা কবিতাকে মুক্তি দিলেন। 
অমিত্রক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে মধুসৃদন অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী হলেন । 
এতে যে শুধু কাব্যের বন্ধনযুক্তি ঘটল তা নয়, বাঙ্ল1 নাট্যরচনার ক্ষেত্রটিও 
প্রশস্ততর হয়ে উঠলে|। কবিকুলোত্তম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসামান্ত প্রতিভা 
বঙ্গীয় কাকাসংসারে যুগান্তর আনলো । তার প্রবর্তিত মুক্তবন্ধ ছন্দ [ “বলাকার"-র 
হন] ও গগ্যছন্দ সত্যিই আশ্চর্ধ বন্ত। এ ছাড়া, কত রকমের মিশ্রছন্দ আবিষ্কার 
করলেন তিশি। কাবাসাহিত্যে প্রধানত মধূসৃদনের এবং গগ্চসাহিত্যে বঙ্কিমের 
প্রোজ্জল সারস্বত প্রতিভাকে আশ্রয় করে বাও.লা সাহিত) নবাগত আধূণিকতার 
রূপে-রওে স্বদীপ্ত হয়ে উঠলো! ৷ সাহিত্য নির্মাণ করতে বসে মণুসৃদন সাহসপহকারে 
পুরাতন পথ বর্জন করলেন-_মহাঁকাব্যে, নাটকে, গীতিকবিতায়, আর, ছন্দরীতি 
ও ভাষাভাঙ্গমায়ঃ তা প্রতিভার দান শবীনতায় সমুজ্ৰল। বঙ্কিমের বিষ্ময়কর 
প্রতিভ1 ব্যতিরেকে প্রাণবন্ত গঞ্চের গঠন কদাপি সম্ভব ভতো না উপন্তাস, 
সমালোচনা, বিচিত্র প্রবঞ্ধ-শিবন্ধ তার অদ্ভুত সৃ্টিক্ষমতার পরিচয় বহন করে । 
হদয়্লোকের গোপন গভীরে প্রবেশের চাবিকাঠি আমাদের হাতে তুলে 
দিলেন আধুনিক লি(রকনির্ীতা বিহারীলাল চক্রবততী। একালের কাবাসাহিত্যে 
সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারার প্রবর্তক তিনি। বিহারীলালের আবিষ্কৃত গীতিকাৰ্যের 
মনোরম অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রবীন্দ্রনাথ কুড়িয়ে আনলেন বহুবিচিত্র ভাবানুভূতির 
মণিমাণিক্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের এশ্বধ বিপুল। এমন করে জগৎ ও জীবনের 
রহস্তসন্ধান বাঙলার আর কোন্‌ কবি করেছেন! ভারতীয় ভাবুকতা ও পাশ্চাত্য 


৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


মানসিকতা আর কোন্‌ কবির কাব্যে এমন ম্মরণসুন্দর বাণমূতি লাভ করেছে? 
বাঙলাসাহিত্যে শ্রীরবীন্্র সর্বতোতাৰে আধুনিক। তারপর এলেন নৰীনতাঁর 
পথিকৃৎ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়_-আমার্দের একালের কথাসাছিত্যে অবিক্সর ণীয় 
একটি নাম। শরৎচন্ত্রে এসে আধুনিক সাহিত্যের একটি পর্ব শেষ হয়েছে। 
অতিআধুনিক বাঙালি লেখকের আনাগোনার ক্ষেত্রটি দিন দিন প্রশস্ত 
হয়ে উঠছে। 

মধুহ্ছদন-বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে হাল 
আমলের সাহিতানির্ন/তাগণ--এদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বড়ো কম নয়। 
বাঙলার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নানান্‌ দিক এদের রচনায় প্রতিবিদ্বিত হয়েছে । 
ৰক্কিম ও তার সমপাময়িক উপন্যাসকারদের লেখায় অভিজাতশ্রেণীর মানুষের 
জীবনালেখ্যচিত্রণ প্রাধান্য পেয়েছে । প্রধানত জমিদারশ্রেণী-_ ভৌমিক শ্রেণীকে-_ 
নিয়ে তাদের সাহিত্যের কারবার । রবীন্দ্রনাথের রচনায় উচ্চমধাবিত্তশ্রেণীর 
জীবনকথ! রূপায়িত হয়েছে। শরৎচন্দ্র তারই বিচরিত পথে অগ্রসর হয়েছেন | 
তিনি আরে] একটু নীচে নেমে এসেছেন_-নিক্পমধ্যবিত্তের জীবনকথাকেই মুখ্যত 
আশ্রয় করেছেন। তা ছাড়া, সমাজের অবজ্ঞাত নরনারীর বেদনার মুখে চিত্তহারী 
ভাষা দিয়েছেন তিনি | 

সাম্প্রতিক কালের ৰাঙালি লেখকগোঠ্ঠী সাহিতোর নতুনতর দিগন্ত উন্মোচন 
করে চলেছেন । স্র্বহারা, দ্বৃণিত, লাঞ্রিত মানবতার প্রতি এ দের মমত্ববোধ ও 
সহানুভূতির সীমা নেই। এঁরা একেবারে সবব্যাপী সামান্যের মধো নেজে 
এসেছেন । জীবনের ঘোলা গঙ্গাজলে অবগাহন করতে আজকের সাহিত্যনির্মাতাঁরা 
বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত নন। কয়লাখনির মজুর থেকে আরম্ভ করে অতি-সাধারণ 
মানুষ ও যাযাবর-জীবনের বিচিত্র কাহিনী এরা মনোজ্ঞ ভাষায় গ্রথিত করেছেন, 
বাস্তব জীবনালেখ্যচিত্রণে প্রশংসনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এসকল 
গলকার উপন্তাসকার কাব্যকার যে-বাঁণীজগৎ শির্মাণ করলেন, ভারতীয় সাহিত্যে 
তার তুলনা নেই। ভারতবর্ধকে তথা সমগ্র জগৎকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ দান তার 
একালের সাহত্য। স্বকৃত সাহিতোর অপূর্বসুন্দর রূপলোক বাঙালির পরম 
শ্লাধার বন্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলা সা'হত্যকে সহ্ত্র বতসবের পরমাসু 
দান করেছেন। আর-কিছু না হোক, শিজের নিশ্বিত আখুনিক সাহিত্য 
বাঙালিজাতিকে মৃতু।জিৎ করে রাখবে! এ এক আশ্চ্ধ গ্র”তিশ্ীল মনের 
প্রেক্ষণীয় প্রকাশ । 
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॥ বাঙল| গদ্যেন্র অনুশাতন ॥ 
_স্ুচন্বাশান্ন- 
যুরোপায় মিশনারি ও বাঙলা গন্ভ £ 
ভৌগোলিক জগতে যেমন আগে জলভাগের, পরে স্থলভাগের সৃষ্টি, তেমনি, 
সাহিত্যসংসারে প্রথমে গঠিত হয়েছে পদ্য | গগ্ভের প্রচলন হলো এর অনেক 
কাল পরে। 
রখীল্জ্বের ভাষায় £ 
পদ্য হলে! সমুদ্র; 
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি । 
তাঁর বৈচিত্র ছনতরঙে, 
কলকল্লোলে। 
গদ্য এলো অনেক পরে, 
বাধ! ছন্দের বাইরে জমাল আসর । 
নুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ আঙিনায় এলো 
ঠেলাঠেলি করে ।*"" 
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না শআোতের বেগে, 
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ 
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে । 
বাঙ্ল! গগ্ধ একাস্ভভাবে আধুনিক কালেরই সৃষ্টি। উনিশের শতকের 
আগে পর্যন্ত এদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে একাধিপত্য ছিল পছ্যের। দশ্ম-একাদশ 
শতাব্দীর “বৌদ্ধগান ও দৌহা থেকে আরম্ত করে অঙ্টাদশ শতাব্দীর ভারতনন্ত্র- 
রামপ্রসাদের কাল পধন্ত আমাদের যে সাহিত্যকৃতি তাঁর সমস্তকিছু পছ্চে লেখা । 
কেন এরূপ হলো তা অবশ্যই চিন্তনীয়। এর মোটামুটি একটি কারণ 
নির্দেশ করা যেতে পারে । লেখক আপন মনের আনন্দে-_প্রকাশৰ্যাকুলতার 
প্রেরণাবশে--সাহিত্য নির্মাণ করেন সতা, কিন্ত সাহিত্যিক খ্যাতিও তাদের 
'অতিলহিত। দুরচারী খ্যাতি অঞ্জন করতে হলে পু খির বহুল প্রচার চাই। কিন্ত 
সেকালের বাঙ.লাদেশে তখন ছাপাখানা কোথায়? এর অভাবের জন্তে সাহিত্য- 
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কারকে লোকস্থৃতির ওপর নির্ভর করতে হতো । স্মৃতিতে ছন্দে-গ্রথিতঃ মিলযুক্ত 
পদ্যকে ধরে রাখা যতখানি সহজ, গগ্ভকে ততখানি নয়। একারণে সাহিত্য রচন! 
করতে বসে লেখককে একরূপ বাধা হয়ে পদ্যরীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তা 
ছাড়া, পুরনো অ।মলের স।হিত্য স্বরসহযোগে পাঠ করা হতে।। শ্রোতার ঝাছে 
এই হারের আবেদনও কম ছিল নাঁমন দিয়ে তার। কাব্যকথা শুনতো। | ছন্দ ও 
মিলের কলধ্বশি মানুষের শ্রুণতরিক্দ্িয়ের ওপর কেমন একটা মোহ বিস্তার করে 
এ সতাটি পাঠক বা শ্রোতার অঙ্জানা নয়। স্মৃতানর্ভরতা আগ ছন্দ-শির্ভর স্বরে 
চড়াবার স্ববিধেই পুরাতন বাউণা সাহিত)কে পগ্ঘসরবস্ব করে তুলেছে । সেকালে 
মুদ্রাযস্ত্রের প্রচলন থাকলে পদ্যগীত্ি একচ্ছপ্র আ।ধপত্য বিস্তার করতে পারত ন। 
আরে! একটি কথা--সে হলে! বাঁওজা। পয়ার ছন্দের আশ্চর্ধ প্রকাশক্ষমতা। পয়ার 
গছ্যধ্মী ভাবনা-চিন্তাকেও সহজে বহন করতে পাবে”-পযারে যুক্তি-তর্ককে পর্যন্ত 
অনায়াসে বাণীবদ্ধ কর যায়। বাঙলা গছ্ভের আমোন্মে চন যে এত বিলম্বিত 
হলো, পয়ার ছন্দটির ল্ুযোগ-সুধিপেও তার একটি বড়ো কারণ বলে মনে হয়। 
সে য| হোক, তখনকাঁব লেখকের চলন্সই গদ্য লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন | 
তাই, সেকালে আখা!ন-উপাখা!ন, জাবনী, ইতিহ'স, ধর্মভত্ব, নীতিকথা, দার্শনিক 
ভাবনা, ইত্যাদি, সবকিছু পছ্ো বিগ্ৃত হয়েছে । মুখে মুখে গ্চলিত ছিল যে গদ্য 
তাকে সাহিত্যেও বাবহ।ব করা যায় একথা সেদিন কারুব মনে জাগেনি। অন্তত 
স্কৃত গছ্যসাহিতোশ সঙ্গে তো সেদিনকাঁর অনেক লেখকের পরিচয় ছ্িল। কিন্ত 
তার আদর্শ অনুসৃত ভয়নি। একটানা পছ্ের প্রাবনকে রেধ করতে সেপিনকার 
একজন লেখকও এগিয়ে এলেন না? অদ্ভুত একট বাপার। 
আদিযুগেব সাহিতাক্র্মে গছ্রীতির নিদর্শন না মিললেও গদ্ধ লেখার প্রচলন 
সে সময়ে একেবাপেই ছিল ন! তা নয়। ছিল। চিঠিপত্রে, দলিলে-খতে, হুকুম- 
নামায়। বিশেষ ধর্মীয় গৌঠীর ধর্ষতত্বের বাখ্যানে, স্বৃতিশাস্ত্রে চিকিৎস1-বিষয়ক 
আলোচনায় অল্পধিস্তর গগ্ধের ব্যবহার চোখে পড়ে। এ থেকে বুঝতে পারি, 
কোথাও কোথাও গছ শাবন্ৃত হলেও সাহিত্যে তার স্বীকুতি ছিল না। বই লেখায় 
পচেতন-ভাবে গগ্ঠকে প্রথম প্রয়োগ করলেন ফুবোপীয় মিশনারি ব| ধর্মপ্রচারকের 
দল। তাদের প্রচে্টায় আধুনিক বাঙলা পদ্ঘের প্রাথমিক ভিত্তি গঠিত হলো । 
এজন্যে তার! আমাদের কতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন । 
যুরোপীয় বণিকদল বাণিজ্যব্পদেশেই প্রথমে এদেশে এসেছিলেন । এক্ষেত্রে 
সবপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন পতুগিজর!। ষোডশ শতকে তারা বাঙলাদেশে 
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পদক্ষেপ করলেন। তাদের পেছন পেছন বঙ্গভূমিতে পতৃতীজ মিশনারিদের 
[ রোমান-ক্যাথলি ক-সম্প্রদায়ভূক্ত ] আবির্ভাব হলে | এইসব মিশনারি গ্রিস্টধর্ম- 
প্রচার-উদ্দেশ্থে ৰাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে গির্জা প্রতিষ্ঠা করলেন। এদেশের 
লোকসাধারণের মধো ধর্মপ্রচার করতে হলে বাঁঙল! ভাষায় অধিকার থাক! চাই। 
সুতরাং প্রয়োজনবশে তারা বাঙজ! শিখে নিলেন, নিজেদের ধর্মগ্রন্থ এদেশীয় 
ভামায় অনুবাদ করে জনপমাজে প্রচার করতে লাগলেন। 

এই বিষয়ক সর্ধপ্রথম উল্লেখ্য যে-বইখানি আমাদের হাতে এসেছে তার নাম 
__ব্রাঙ্গণ-রোমান ক্যাথলিক-সগরাদ'। পুস্তকটির লেখকের নাম দোম আস্ত- 
নিও [100 4১0০০1০ ]1 ইনি একজন বাঙালি_-সুষণাঁর জমিদারপুত্র। 
মগদসুদের দ্বারা অপন্ধত হলে পতৃগালদেশীয় এক পাদ্‌রি টাক! দিয়ে তাকে 
কিনে নেন এবং খ্রিস্টসর্্ে দীক্ষিত করেন । এভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তার 
নতুন নামকরণ কর! হলো-দোম আতন্তনিও। খ্রিস্টীয় ধর্মশান্ত্রে স্বশিক্ষিত হয়ে 
তিনি শ্রিস্টধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন এবং এই ধর্মের মাহাত্ম্যমূলক পুম্তক রচনা 
করলেন-_ব্রাহ্গণ-রোৌমান ক্যাথলিক-সংবাঁদ' পুস্তকটির রচনের এ হলো ইতিহাস । 
এ বই সপ্তুদশশ শতকের শেষভাগে ঢাকার অন্তর্বতী ভাওয়াল নামক স্থানে লিখিত 
হয়েছিল । মিশনারি-প্রবত্তিত বাঙলা গছ্যের বিশ্বস্ত নিদর্শন এতে মেলে। 

এর পর পতুগীজ পার্রির লিখিত আর-একখাঁনি প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম_- 
কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' | লেখক-মানোঞএল দ্য আস্সজুজ্পলীত [91961 
09-48551021090) ] 1. বইখানিতে গুরুশিষ্রের প্রশ্নোতরের মধ্য দিয়ে রোমান 
ক্যাথলিক ধর্মের তত্ব ও অনুষ্ঠঠনপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে । অষ্টাদশ শতকের 
প্রথমের দিকে বইখানি লেখ। হয়েছিল, উদ্দেশ্ট-খ্রিস্টবর্ম প্রচার ।  পতুগালের 
লিসবন শহর থেকে ১৭৭৩ ইংরেক্ি সালে পুম্তকটি রোমান হরফে মুদ্বিত হয়। 
পতুগীজ মিশনারিদের বড়ো একটি প্রচারকেন্দ্র ছিল ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চল। 
বর্তমান পুস্তকখানিতে এই অঞ্চলের উপভাষার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। বুঝতে 
অস্থবিধে হয় না, কোনো দেশীয় লোকে সাহাযা নিয়ে আস্ম্থম্পসাঞ্ত এ বই 
লিখেছেন। ফার্শি শব্দের ব্যবহারও বইটিতে যত্রতত্র যেলে। লেখকের 
মাতৃভাষার [ পতুগীজ ভাষার ] মুদ্রাঙ্ছনও এতে চোঁখে পডে। আস্হম্পসা-র 
রচনার একটুখানি নিদর্শন তুলে ধার ঃ 

“সিদ্ধা পালাধিও বনের ঠমধে বসত করিতেন । সেই বনের নজদিক 
এক শহর আছিল । সেই শহরে অনেক বেপারি বেপার করিত। একদিন 
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একটা বেপারি জিনিস কিনিয়া আপনের দেশে যাইতে চাহিল। আর 
বেপাব্ির ঠ'য় কহিত এহি দেশে অনেক ডাকাইত আছে, একাঁরণ 
আমারে বিদাএ দিও । আমি রাইত্রে থাকিতে জাইব ।” 
এ গগ্য হববোধা। তবে সাহিতোর স্বাদ নেই। কিন্তু আদিযুগের ৰা সু্ন1- 
পর্বের গল্ভবীতির নমুনা-হিসেবে কিছুটা প্রশংসা পাৰার যোগ্য । কৌতুহলী 
পাঠক পতুগীজ পাদৃর্রদের গগ্চর্চাকে নিশ্চয়ই উপেক্ষার দৃর্টিতে দেখবেন না। 
পাদৃরি আস্হম্পপাণ্ড খাউংলা ভাষা ভালে করেই শিখেছিঙগেন। এর লেখ! 
বাউল] বাকরণও আছে। ইনি একখানি বাঙলা-পতুর্গীজ অভিধাঁনেরও 


সংকলগ্িতা। বিদেশি একটি ভাষার অনুশীলনে মিশনারিদের অধ্যবসায় ও নিষ্ট। 
আমাদের বিস্মিত করে। 


এবার ইংরেজ মিশনারিদের কথা । আঠারোর শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে 
ইংবেজ থণি:কর রাট্ট্রিক প্রভুত্বের শুরু। পতুগীক্গ পাদরিদের পর ইংরেজ ধর্স- 
প্রচারকগণ বাঙ.লায় এলেন। ১৮০০ সাঁলে কলকাতার নিকটৰা শ্রীরামপুর 
নামক স্থানে তাবা মিশন স্থাপন করেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমারদের অধীনে । 
স্থানটি উক্ত মিশনারিদের ধর্মপ্রচারেব কেন্দ্র হয়ে উঠলো । ধর্মীয় প্রচারকাধের 
হবিধে হবে বলে শ্রীরামপুরের ইংরেজ পাদ্‌্রির1 বাঙ.লাভাষার অনুশীলন ও উন্নয়নে 
মন দেন। 


এসময়ের উল্লেখনীয় একটি ঘটনা হলো মুদ্রাস্ত্রের স্থাপনা । চার্লস্‌ উইলকিন্স্‌ 
নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাশীর একজন লোক বই ছাপবার জন্তে বাঙলা হরফ উত্তাবন 
করেন। তার উদ্ভোগে হুগলিতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হলো । এখান থেকেই 
প্রকাশিত হয়েছিল [১৭৭৮-এ) মাথানিক্ষেল ব্রি হালহেড-কৃত বাঙল1ব্যাকরণ। 
বইটি অবশ্য ইংরেজিতে লেখা । তবে বাউলা ব্যাকরণের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত রামায়ণ, 
মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে । এই প্রথম বাঙলা অক্ষরে বাঙলা 
ভাষা মুদ্রাযস্ত্রে মাধামে আত্মপ্রকাশ করলো । অতঃপর মুদ্রিত হলে! দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী কার্যবিধির অন্রবাদ এবং ফরস্টার-এর [[76া0]চ 7105 ম016] 
“কর্ণ ওয়া“লশ কোড" ও তার শব্কোষের [৬০০৪১এ1এড] অনুবাদ । এগুলির 
মুদ্্রণকা সম্পাদিত হয় ১৭৮৫ থেকে ১৭৯৯ সালের মধো। আমাদের জ্ঞানবিগ্যার 
জগতে মুদ্রাযন্ত্র বিপ্লব ঘটালো অষ্টাদশ শঙাব্দের শেষ পাদে। ৰলতে গেলে, এসময় 
থেকে বাউল! গছ্ের এতিহাসিক যুগের শুরু । 
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পঞ্চানন কর্মকার নামে এক ব্যক্তি উইলকিন্স্‌ এর কাছ থেকে শিখো নলেন 
মুদ্রণ-অক্ষর তৈরি করার কৌশল । এই পঞ্চাননের সাহাষে। শ্রীরামপুরের মিশনারি- 
গণ একটি ছাপাখানা খুললেন । নাম-_শ্রীরামপুর মিশন প্রেল?, প্রধান উদ্যোক্তা 
কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এই তিনজন ইংরেজ পার । মিশন প্রেস থেকে পঞ্চানন 
কর্মকারের তৈরি হরফে বাইৰেলের বাঙলা অনুৰাদ--'সক্রল সমাচার সভ্িউর 
রচিত”_-305১6] ০6 96. 1%801)6৬৪--১৮০০ অব্দ থেকে মুদ্রিত হতে থাকে । 
এবং কয়েক বৎসরের মধে)ই গগ্য-পদ্ত বহু পুস্তক উক্ত প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে 
ৰ'ঙলা গছ্ের দ্রুত প্রসারে বিস্তর সাহায্য করে । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; 
বাঙলা তাষার অমর দ্বখানি গ্রস্থ--বাঙালির ঘরে ঘ্বরে পঠিত, সবঞজজনসমানৃত-- 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাণীরাম দাসের মহাভারত প্রথম ছাপা হয়েছিল শ্রীগামপুর 
প্রেসে। আরো স্মর্তব্য, বাঙলা ব্যাকরণ, বাঙলা-ইংরেজি অন্িধান, বাঙ.লা 

ংবাদপত্র, ইত্যাদি, দেখা দিল ইংরেজ মিশনারিগণের হাত দিয়ে। 

এসকল মিশনারি ৰাঁউলা গগ্যের চর্চায় যে এতখানি যতুবান হলেন তার 
প্রধান কারণ এদেশের মানুষের চিত্তভূমিতে খরিস্টধর্ের বীজৰপন | কারণ যা-ই 
হোক, এবং এ'দের প্রকাশিত ও প্রচারিত ৰইপুথির মুল্য যতকিঞ্ংই হোক, এ 
থেকে দেশের সাহিত্য ষে আত্মবিকাশের প্রেরণা পেল, আর, বাঙলা গদ্য অতিদ্রুত 
প্রসার লাঁভ করলো; তাতে কোনে! সন্দেহ নেই । অসাড় দেহে প্রাণচেতনার সাড়া 
জাগানোর মুল্যও কি কম। একালের গগ্ঘনির্মাণের পথিকৎ-াহদেবে ইংরেজ 
পা1দরিদের নাম অবশ্যই স্মরণীয়। 


| ৩ ] 
॥ কলেজ অব ফোর উইলিয়স ॥ 
_ল্রাওঞলা গল্ছেল্স উদ্তআোগ নব লা 2কভ্িল্ পব- 
বাঙলা গন্ভের ক্রমবিকাশে ফোট উইলিয়ম কলেজের দান £ 


কলেজ অব. ফোর্ট উইলিয়ম-এর স্থাপন! [ কলকাতায় ] বাঙলা গম্যের 
প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা । ইংলণ্ড থেকে আগত কোম্পানীর আহেল 
বিলাতীয় কর্মচারিদের বাঙলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিক্কে দেবার গ্রায়োজনে ১৮০০ 
অন্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। স্বনামখ্যাত উহপ্িয়ম কেরি এই 


১৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


কলেজের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অদ্ভুত কম্মীপুরুষ ভারতপ্রেমিক 
কেরি সাহেবের কীতিকথা কদাপি ভুলবার নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
প্রাণকেন্ত্রে তার গৌরবদীপ্ত অবস্থান। অক্লান্ত তার পরিশ্রম, অকম্পিত তার 
অধ্যবসায়, এঁকাস্তিক ভার নিষ্ঠা। তিনি শ্রীরামপুর মিশনের স্থাপয়িতা, কলেজ 
অব. ফোট উইলিয়মের সর্বাগ্রগণ্য পরিচালক, এই কলেজের লেখকগোর্ঠীর প্রধান 
প্রেরণাস্থল--অধিনায়ক বললে অতুযুক্তি কর! হয় না। কলেজের পণ্ডিত ও 
মুন্সীদের বারা বাঙলা গ্রন্থ প্রণয়ন ও এসকল গ্রন্থের মুদ্রণব্যাপারে নেতৃত্ব করেন 
তিনি। কেরি দেশীয় পণ্ডিতদের আহ্বান করে গছ্ছে গ্রন্থ রচনা করাতে প্রবৃত্ত 
হলেন। ছুঁচুড়া থেকে এলেন রামরাম বন, মেদিনীপুর-উড়িস্য। থেকে এলেন 
খ্যাতনামা পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ধালংকার | এ ছাড়া, ক্রমে কেরির সহকারীরূপে যোগ 
দিলেন গোলোকনাথ শর্ম!, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রা'জীবলোচন মুখোপার)ায়, হরপ্রসাদ 
রায় প্রভৃতি । ১৮০১ থেকে ১৮১৫ অব্ের মধ্যে নিমলিখিত প্রধান পুস্তকগুলি 
কেরির উৎসাহে ও তার সহকারী পণ্ডিতবর্গের উদ্‌যোগে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়: 


১। 


রাজ। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র 


রামরাম বসু [১৮০১] 


২। কথোপকথন *** উইলিয়ম্‌ কেরি [১৮০১] 

৩। হিতোপদেশ *** গোলোকনাথ শর্স৷ [১৮০১] 

৪| বত্রিশ সিংহাসন *** মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার [১৮০২] 
«| লিপিমালা *** রাম্রাম বসু [১৮০২] 

৬। ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট তারিণীচরণ মিত্র [১৮০৩] 

৭। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ন্ত চরিত্রম্‌ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় [১৮০৫] 
৮। তোতা ইতিহাস চণ্ডীচরণ মুন্সী [১৮০৫] 

৯1 হিতোপদেশ মৃত্যুঞ্জয় বি্ভালংকার [১৮০৮] 
১০। রাজাবলি মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ালংকার [১৮০৮] 
১১। ইতিহাসমালা উইলিয়ম কেরি [১৮১২] 

১২। প্রবোধচন্দ্রিকা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ধালংকার [১৮১৩1] 
১৩। পুরুষপবীক্ষা *** হুরপ্রসাদ রায় [১৮১৪] 


নিজেও অধ্যবসায়-সহাকারে গ্রন্থগচনে হাত দিয়েছেন। 


দেখা যায়, কেরি সাহেব গদ্ছে পুত্তক রচনার উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, 


উপরে লিখিত ছুখানি 


গ্রন্থ [ “কথোপকথন? ও “ইতিহাঁসমালা” ] ও একেবারে প্রারন্তিক বাইবেলের 
অনুবাদ ছাড়া কেরি একথানি বাঙল1 অভিধানও রচনা করেছিলেন । 
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কেরির “কথোপকথন' সেকালের নামকরা! একখানি বই, ১৮০১ সালে 
প্রকাশিত। এতে বাঙ.লাদেশের সমাজের নানান্‌ স্তরের বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র 
কথাবার্ত| গ্রথিত হয়েছে_-যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি, কৌতৃহল-উদ্দীপক। বিলেত 
থেকে সগ্ভ-আগত ইংরেজ কর্মচারীর! এদেশের ভাষ। শিখুক, বাঙালি-সমাজের সঙ্গে 
ভালে করে পরিচিত হোক, এই উদ্দেস্টেই গ্রন্থখানি রচিত । আমাদের গ্রাম্য- 
জীবনের প্রায় সমস্ত বিষয় এতে বহুসংখ্যক নারীপুরুষের কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছে। ভদ্র-ইতর, মাঞ্জিত-অমাজিত সর্বপ্রকার কথোপকথনের নমুনা এতে 
মেলে। এসকল কথাবার্তার নির্বাচনে প্রশংসনীয় বাম্তববোধের পরিচর দিয়েছেন 
লেখক। এ বই পড়লে বাঁঙ্লাভাষার গভীর ও হাল্কা চাল উভয়ের সঙ্গে 
পরিচিত হওয়া যায়। ভদ্রলোকের ও মজুরের কিংবা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের 
কথোপকথন যে একক্মপ হতে পারে না এ সতা)টি কাউকে বুঝিয়ে বলা নিম্প্রয়োজন । 
পুস্তকটির ভাষার সাবলীলতা ও সরসত। স্বীকার করতেই হয়। পরবর্তী কয়েকজন 
খ্যাতিমান বাঙালি গগ্ভলেখককে খাঁটি বাঙলা ভাষার পথট দেখিয়েছেন 
উইলিয়ম কেরি । তবে মনে হয়, “কথোপকথন”-এর আসল লেখক কেরি নন। এই 
গ্রন্থের তিনি সংকলয়িতা মাত্র । এতে স্পই্টত উকি দিচ্ছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
পণ্ডিতপ্রধান মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালংকাঁরের ভাষারীতির ছাপ। কোনে বিদেশির পক্ষে 
এ জাতীয় কথোপকথনের ভাষাভঙ্গি আয়ত্ত কর। একরপ অপভ্ভব। অবশ্ঠ আমাদের 
এই অনুমানের সতত] নির্ধারণ করা কঠিন একটি কাজ। 
কেরির “ইতিহাসমাঁলা' ইতিহাসের কয়েকটি কাহিনী । এস্কলে “ইতিহাস” 
বলতে গালগল্প--প্রকৃত “হিস্ট্রি নয়। গল্পগুলিতে মৌলিকতা নেই। বিভিন্ন উৎস 
থেকে আহত কাহিনীর অন্ববাদ করেছেন কেরি। সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী, ফারশি, 
বাঙলা প্রভৃতি ভাষায় লেখা আখ্যান পড়ে লেখক বর্তমান গ্রন্থখানির প্রণয়নে 
উৎসাহিত হয়েছেন । ভাষার সরলতার দিকে কেরির তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। “ইতিহাস- 
মাল!” পড়তে ভালোই লাগে, ভাষা বুঝতে কোথাও অহ্ববিধে হয় না। এ 
বইটিতেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কারো কারে! হাত আছে বলে মনে 
হয়। সেষা হোক, গ্রস্থখানি অনুধাবন করলে বুঝতে পার! যায়» উনিশের শতকের 
প্রথম দুই দশকে বাঙলা গগ্ভ বেশ-কিছুটা প্রকাশক্ষমতা অর্জন করেছে, ভার' গতি 
বিচিত্রমুখী হয়ে উঠছে। ভাষায় ক্রুট রয়েছে অনেক, কিন্তু উজ্জল তার ভবিস্তুৎ 
সম্ভাবনা । 
কেৰিকে সাহিত্যশ্রন্টা বলা ষাবে না। যতখানি লিপিকুশলতা অর্জন করলে 
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লেখক শিল্পীর স্তরে উন্নীত হন ততখানি কুশলতা তিনি অর্জন করতে পারেন নি 
বনতাষাবিদ্‌ হওয়! সত্তবেও। স্মরণীয় কিছু নিজে সূফ্টি করেননি তিনি। কিন্তু 
সভার অশেষ উৎসাহ-উদ্ভম আধুনিক বিচিত্র আন-চিস্তা-আলোচনার বাহন যে 
বাঙল! গন্ড তার ভিপ্ডিস্তাপনে প্রভূত সহায়তা করেছে। সামান্য কৃতিত্ব এ নয়। 
এইদ্িক থেকে দেখলে কেরি সাহেবের কীতি চিরল্মরণীয়। তিনি বাঙালির 
নমন্ত পুরুষ । 

জন টমাঁস কেরিকে বাউল] দেশে নিয়ে আসেন ১৭৯৩ সালে । কেরির বয়স 
ভখন একত্রিশ বৎসর! পরৰতাঁ একছলিশ ৰংসর কেরি এদেশে কাটান । ১৮৩৪ 
সালে তিনি লোকান্তরিত হন। কতকাজযে তিনি করে গেছেন তার তুলন৷ 
হয় না। আমৃত্যু তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 
১৮১৫ সালের দিকে কলেজ তার গুরুত্ব হারায়। এ সমক্ে রামমোহনের 
গৌরবোজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ এবং কয়েকটি শিক্ষ। ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের স্থাপন|-_ 
যেমন, হিন্দু কলেজ, ক্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, ইত্যাদি । 
একই কালে সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতে থাকলো । ১৮৫৪-তে কলেজ অব. ফোট 
উইলিয্বম উঠে গেলো । কলেজ লুপ্ত হলো, কিন্তু কলেজের পণ্ডিতদের লেখা 
লোকম্থতিতে বেঁচে রইলো । 

কেরি সাহেবের পর তার মুন্সী র্বামারম বজ্ঞ-কে স্মরণ করতে হয়। 
কেরি-রামরাম অবিচ্ছেগ্চ ছুটি নাম-_-অতিশয় উল্লেখ্য । রামরাম বস্থর সঙ্গে 
কেরির যখন পরিচয় ঘটে কলেজ অব্‌ ফোর্ট উইলিয়ম তখনো স্কাপিত হয়নি । 
নিজের মুন্দী [ রচনাব্ষয়ে উপদেষ্টা ও ভাষাশিক্ষক ] রামরামকে কেরি প্রথমে 
শ্রীরামপুর মিশনে, পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, নিযে এলেন । কলেজে তাকে 
পণ্ডিত নিযুক্ত করা হলে! । কলেজের ছাত্রদের জন্তে তিনি ছুখান] পাঠ্যপুস্তক লেখেন 
_-রাজা প্রতাপ-আদিতা-চবিত্রঁ ও “লিপিমালা?। প্রথমোক্ত ৰ্ইখানি বিখ্যাত 
এইজন্যে ষে, এই বাঙলা গগ্ঘে প্রথম মৌলিক রচনা । আরে উল্লেখ্য, পপ্রতাপাদিত্য 
চরিত্র এদেশে প্রথম মুদ্রিত বাঙলা গগ্গ্রস্থ । ঘটনাটি মনে রাখৰার মতো । 
বাঙলার শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু থেকে যশোহরে 
বিক্রমার্দিত্য ও বসুত্তরায়ের রাজালাভ এবং প্রতাপাদিতে;র রাজত্ব ও মোগল- 
পৈন্তের হাতে শোর্চনীয় পরিণামের ইতিবৃত্ত এতে বাণীবদ্ধ হয়েছে। এ ঠিক ইতিহাস 
নয়, শ্রুত এবং পঠিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত | লেখকের গল্প ৰলার শক্তির পরিচয় 
মানাস্বানে পাওয়া যায়। পুত্তকটির বাঙলা স্থানে স্থানে প্রচুর ফার্শি-আরবৰি- 
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মিশ্রিত। ফার্শির প্রস্মোগবাহুল্য বইটির একটি বিশেষ দোষ বলে কথিত হয়। 
বামরাম লেখনীকে সংযমশাসনে বাঁধতে জানতেন না; মাত্রীবোধ তার কম ছিল বলে 
মনে হয়। শিল্পবস্তনিমাণের ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন কিনা, সন্দেহ । সচল 
স্বচ্ছন্দ গগ্ভারীতির আদর্শের অভাবে তার প্রতাপাদিত্য চরিত্র-এর ভাষা সুপাঠ্য ও 
স্ববোধা হতে পারেনি । অবশ্য পরবতী গ্রন্থ “লিপিমালা'য় রামরাম ভাষাপ্রয়োগে 
অপেক্ষাকৃত সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে গন্তের পথে তার বিচরণ 
অনেকটা স্বচ্ছন্দ | ফার্শির মোহ বেশ কাটিয়ে উঠেছেন তিনি । এস্থলে স্সর্তবয, 
ইতোমধো কেরির “কথোপকথন' প্রকাশিত হয়েছে । কথোপকথন-এর গছ্যভঙগি 
রামরামকে নিশ্চস্র বাঙল। গঞ্ের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে | এলিপি- 
মালা'র ভাষায় সংস্কতের প্রভাব লক্ষণীয় । চলিত ধারার ভাষার কিছু কিছু 
নিদর্শনও পুস্তকটিতে ষিলবে। এই বইতে চিঠিপত্র লেখার আদর্শ দেওয়া হয়েছে । 
কেরির মুন্সী বলেই রামরামের নাম বল প্রচারিত। বাঙলা গগ্যের নির্মাতাব্পে 
কিন্তু তার কৃতিত্ব তেমন স্মরণযোগ্য কিছু নয়। 

ফোর্ট উষলিয়ম কলেজের শিক্ষক ও লেখকগণের মধ্যে সব্াপেক্ষা পণ্ডিত ব্য্চি 
ছিলেন স্তত্যুঞ্জস্স বিদ্যা লৎকার, আর, তিনিই ছিলেন উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান 
পণডত। তার প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি- বত্রিশসিংহাসন, রাজাবলি, 
হিতোপদেশ ও প্রৰোধচক্দ্রিকা। মৃতুঃঞয়ের পাগ্ডিত্যের ব্যাপক খাতি কেরি 
সাহেবের কানে পৌছেছিল। কেরি কলেজে যোগ দিয়েই সৃতুা্জয়কে প্রধান 
পণ্ডিতের পদে বৃত করলেন । স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮১৬ সালে মৃত্যুঞ্জয় স্থপ্রিম 
কোর্টের 'জজপণ্ডিত”-এর পদ পেয়েছিলেন। এতেই তাঁর বিগ্াবত্তা প্রমাণিত 
হয়। তার সম্বন্ধে আরো একটি কথা সবিশেষ উল্লেখনীয়। রামমোহনের পুর্বে 
তিনিই সহমরণের বিরোধিতা করেন। জজ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৭ সালে প্রকাস্ত্ে 
বললেন, শাস্ত্রের নির্দেশ--সহমরণ-প্রথা-_ অলঙ্ঘনীয় নয় ৫ “চিতারোহণ-অপরিহার্ষ 
নম, ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র! অন্থগমন ও ধর্মজজীবনযাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই 
শ্রেয়তর | যে স্ত্রী অনুমূতা না হয় বা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিছুত হয় তাহার 
কোনো দোষ বর্তে না।' বলতে হয় সেকালের একজন হিন্দু-্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 
এই অভিমত রীতিমতো বৈপ্বিক। মানবতাকে তিনি শাস্্রৰাক্যের বু উধ্বে 
স্থান দিয়েছেন । 

গ্রশ্থরচনে মৃত্যুঞ্জয়ের উৎসাহদাত!1 উইলিয্ম কেরি । কেরির নির্দেশও তাঁকে 


মানতে হয়েছে। তার লেখা প্রথম পুস্তক “বজ্জিশ সিংহাসন? সংস্কৃত ও হিন্দীর 
২. 
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অনুবাদ । এর ভাষা মুখ্যত সংস্কতান্ুসারী। প্রথম থেকেই বাঙলা গছোর ওপর 
তাঁর বেশ অধিকার রয়েছে, লক্ষ্য করাযায়। কয়েক বছর পরে মৃত্যুপ্তয়ের লেখনী 
থেকে বেরুলে৷ “হিতোপদেশ”। মৌলিক গ্রন্থ এ নয়, এও 'অন্ুবাদ। ইতঃপূর্বে 
গোলোকনাথ শর্জার “হিতোপদেশ” বেরিয়েছে । কিন্তু শেষাবধি সৃতু্জয় 
বিদ্ভালংকারে অনুদিত গ্রস্থটিই লোকসাধারণের মধ্যে অধিক প্রচারিত হয়েছে। 
তৃতীয় পুস্তক “রাক্রাবলি'-কে আগে মৌলিক রচনা মনে করা হতো. কিন্তু অধুন। 
সেই ধারণ! পালটিয়েছে-বইখানি সংস্কতের অনুবাদ। ণরাজাবলি' হলো 
ভারতবর্ষের হিন্দুরাজগণের ও কতক পরিমাণে মুসলমানরাঁজগণের ইতিবৃত্ত । 
মুখে-শোন1 কাহিনী ও কল্পনার টানা-পোডেনে রাজাবলির”-র কায়া গঠিত। 

মৃত্াঞ্জয়ের প্রণীত প্রবোধচন্দ্রক। সত্যিই তারিফ করবার মতো একখানা 
বই। এতে বিচিত্র জ্ঞানের বিষয় সাধু গগ্রীতি থেকে সকল্প্রকার প্রচলিত গগ্ভ- 
রীতিতে নিবদ্ধ ভয়েছে। বহু শান্ত্রকথা, ব্যাকরণ-ছন্দ-অলংকার-প্রহেলিকা, এমন 
কি, জেলেনিদের কথাবার্তাও, এই পুস্তকে গ্রথিত | সংকলনগ্রন্থ হলেও এ মৌলিক 
রচনার মর্যাদ দাবি করতে পারে- বিষয়বস্তু পরিবেশনে ও ভাষার বিচিত্রতায়। 
মৃতুঃঞ্জয় বিদ্ভালংকারের গদ্যকে অনেকে কঠিন ও জটিল বলে দোষারেপ করেছেন । 
এ কিন্ত ঠিক নয়! বরং সংস্কৃত বাঁকাকে বাঁওলায় সহজ করে বলার ভঙ্গিটি তিনিই 
প্রথমে দেখালেন । এ বিষয়ে তিশি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের যোগা পূর্ববতী। এই 
লেখকের ভাবাঁজ্ঞান ছিল, সাধু ও চলিত এ দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য তিনিই প্রথম্ন 
চিনে নিয়েছিলেন । তাঁর বইগুলি মন দিয়ে পডলে উপলন্ষি করা যায়, বক্তব্য ও 
বিষয়বস্র গুরুত্বরভেদে কিনি স্বতন্ত্র চাল বা! লেখনভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন । 
এতে তার শিল্পবৃদ্ধির পরিচয় ফুটছে । 'স্ট।ইল? বঙ্গছে যা বোঝায় তা 
মৃতাঞ্জয়ের ছিল এ স্বীকার করতেই হয়। ভষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি 
সর্বদা সচেতন । নিদ্বিধায় বলতে পাঁরি, সেকালের বিশুঙ্খল বাঙংল। গগ্ধকে তিনি 
শৃঙ্খলায় বেঁধেছেন । অবশ্ঠ ভার রচন!য় যে ত্রুটি নেই এমন নঘঘ-- এতে বিরামচিহ্কের 
অভাব রয়েছে, সর্বৎ সাহিতাসুষম' ফুটে ওঠেনি । পরবতী বিদ্যাসাগরের গে 
এসব বস্তর অভাব থুচলো । সেই উনশের শত্বক্জের গোডার দিকে বাঙলা! গগ্ভ- 
নির্মানে মৃতুপ্য় ষে কৃতিত্ব “দেখিয়েছেন ৩। অশীব প্রশংসার । কারে' কারো মতে 
তিনি বাউল! গ্ভের প্রথম শ্ল্লী। এরপ মন্তব্োর যাথার্থ্য স্বীকাঁধ, একে অযধার্থ 
বলে উচপক্ষ। করা যায় না। 

অধুন! মৃতুাঞ্জয় বিগ্ান্দংকারের নাম এককপ বিস্বৃত। কিন্তু একালের বাউলা 


কলেজ অব. ফোর্ট উইলিয়ম ১৯ 


গন্ধের প্রখ্যাত শিল্পী প্রথম চৌধুরী শরন্ধাসহকারে মৃতুাঞ্জয়কে স্মরণ করে তার রচনা 
সম্পর্কে [ প্রবোধচন্ত্রিকা'-র ভাষা সম্পর্কে ] বলেছেন £ “এ ভাষা! সজীৰ সতেজ 
সরল সচ্ছন্দ ও সহজ। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাব্রও জড়তা নাই ।”* 
এই ভাষার গুণেই বিছ্ভালংকার মহাশয়ের পল্লীচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া 
উঠে.” আমাদের পৃর্ববতাঁ লেখকের! যদি বিগ্ভালংকার মহাশয়ের রচনার এই ৰঙ্গীয় 
গীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া 
আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত ।" 
আজ বাঙলা ভাষার মনোরম সৌধ গড়ে উঠেছে। বিস্বৃতপ্রায় স্ৃতাপ্জয় এ 
সৌধের ভিত্তিস্বাপন করেছেন এই সত্যটি আমরা যেন ভুলে না যাই। 
রাজীবঙোচন মুখোপাধ্যায়ের “কিষ্ণচক্দ্র রায়ন্ চরি ত্র পরবতা উল্লেখ- 
যোগ গ্রন্থ । শুধু মহারাজ কুষ্টচন্দ্রর জীবনই নয়, সেকালের ইতিহাসও গ্রস্থাটর 
মধো পাঁওয়। যায়। ফার্শি শব্দ-প্রয়েগের আতিশযো এর ভাষা ভারাক্রান্ত নয়। 
বরংচ লেখক সংস্কতের দিকেই ঝুঁকেছেন। পাঠক এতে বণিত কাহিনীটি অনায়া? 
পড়ে যেতে পারেন । চঙীচরণ মুন্সীর 'তোঙ+ইতিহাস” কলেজের ছাত্রপাঠ্য 
গ্রন্থ হলেও পেকলে সাধারণ্যে বেশ সমাদৃত হয়েছিল-_-ৰোধ কার্প এর গল্সরসের 
জন্মে । বইটি ফার্শি তোতা-কাহিনীর অন্ুবাদ। কিন্ত এ পুস্তকে ফার্শির 
দৌধাক্বা তেমন লক্ষ্য করা যায় ন|। হ্রপ্রপাদ রায়ের 'পুকরুষপর্ষীক্ষা” মৈথিল 
কৰি বিগ্ভাপতির সংস্কৃতে-লেখা পুক্ুষপনীক্ষা”-র তর্জমা। সংস্কৃত ভাষারীতি এই 
অনুবাদে অতিরিক্ত প্রাধান্য পেলে তেষন অস্বাভাবিক কিছু হতো না। শি 
লেখকের সম্বন্ধে প্রশংসার কথা, তা হয়নি । হরপ্রপাদ মাতা হারিয়ে ফেলেন নি। 
কেরির ন্যায় মার্শম্যান সাহেবও উদ্‌্যোক্ত। হয়ে ও স্ব্বং গুন্থ রচনা করে ও 
পংবাদপত্রের সম্পাদনা করে বাউল! গছযের উপকার করেছেন। বহ্ুপরে প্রকাশিত 
হলেও উর প্রণীত “ভারতের ইতিহাপ+ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ যুগটি 
বাঙলা গছ্ের উদ্‌্যোগ-পর্ব, এবং দেখা যায়” কেরির মতো অক্লান্তকমী ও 
খঙ্গতাষার প্রতি অনুরাগী ৰ্যঞ্ডি না থাকলে"গছ্ের প্রসার এতখানি হতে। না। 
এই পর্বের, গগ্ঘরচনার যৎকিঞ্চিত নমুনা £ 
॥১॥ “আমার আর জয় হয় বানা হয়। আপনে দ্িলীশ্বর 
সমস্ত সৈন্য সসর্জমান হইয়া গৌঁড়ে রাহি হইয়াছেন। এখন 
আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ভাগ্ডাইয়। বরাবরি 
করিতে তাহার সহিৎ। বুঝি আমার এই শেষ দশা নতুবা 


২৩ একালের বাঙলা সাহিত্য 


এমত কুবৃদ্ধি আমাকে ঘটিত না। আমি পতঙ্গ কমরবন্দি 
করি সিংহের সাতে | যাহ। হউক সমত্তই সময়ানুযায়ি'। 
--[ প্রতাপাদিত্য-চরিত? ] 

॥ ২॥ «পত্র করিতে এত খরচ হইবে কেমনে । সে মিথ্যা 
কথা । এষন শুনি না।, 

“আপনি না শুনিলে শুনিতে কহে কে। আমিই যেন মিথ্যা 
কহিলাম। গ্রামে আর লোক আছে জিজ্ঞাসা করুন গ| দ্দিকি 
তাহাদিগকে তাহারা কি বলেন।? _[ কথোপকথন" ] 

॥৩।॥ “তাগীরথীতীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে। 
সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত স্বদর্শন নাম রাজা ছিলেন । সেই 
ভূপতি একসময়ে কাহারও কর্তৃক পঠ্যমান | তাহার অর্থ এই, 
অনেক সন্দেহের নাশক এবং প্রতাক্ষ বিষয়ের জ্ঞাঁপক যে শাস্ত্র 
সে সকলের চক্ষু । ইহা যাহার নাই সে অন্ধ ।, 

-[ গোলোকনাঁথের “হিতোপদেশ? 7 

॥৪ ॥ এক অন্ধ বাক্তি শ্বষ্টরালয়ে গমন করত মাঠের 
মধ্যে এক গোঁয়ালাকে কহিলেন, হে গোপ, আঙি অন্ধ, তুমি 
আমাকে শ্বশুরের ঘরে লইয়৷ বাও। গোপ কহিলেন, আমি 
অনেকের গরু চবাই, তোমাকে তোমার শ্বশুরবাড়ী লইয়া গেলে 
গরু সব কে কমনে যাবে' অতএব আমার যাওয়া হয় না । 

_[ স্বকীয় রচনা £ “প্রবোধচন্দ্রিক!” ] 

॥৫ ॥ “কুরুক্ষেত্রে এক অযাচক বিপ্র ছিলেন। তিনি 
অযাচিত-প্রাপ্ত অন্নবস্ত্রাদিতে যথাকথঞ্চিদ্কূপে গ্রাসাচ্ছদন ও 
পরিজন-পরিচালনদন করত কালক্ষেপ করেন। টদৈবাৎ এই 
কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পঙ্ষীতে তাঁবৎ শস্ত নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত 
দুভিক্ষ হইল, তত্প্রধুক্ত এ অযাঁজক ব্রাহ্মণের বড় অপ্রতুল হইল 
এবং পরিবার-পরপোষণে অনির্বাহ হইল 

7 সংস্কতের অনুবাদ £ প্রবোধচক্ত্রিকা? ] 
গগ্য রচনের এই প্রথম প্রয়াসের দিকে লক্ষা করলে দেখা যাবে যে, বাঙলা! 
গছের ছাদটি সম্পূর্ণ ধরতে না পারলেও এরা বাউলা ভাষার জড়ত্বমুঞ্চি'দাধনে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । সেকালে গছ্ের প্রচলন এককরূণ ছিল মা। ফোট 


রামমোহন রায় ও বাঙলা গগ্য ২১ 


উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ীর লেখকগণ অপরিচিত অপরীক্ষিত জন্ধকার পথে সাহসভরে 
পা বাড়ালেন! এদের এ কৃতিত্ব কদাপি ভুলবার নয়। চতুষ্পার্থবের শৃন্ঠতার মধ্যে 
বারা প্রথম ভিৎ তৈরি করলেন তাদের কাছে আমাদের ধণ কি কম! 'এ'র! সকলে 
ছাব্রপাঠ্য পুস্তকের লেখক। তাও আবার বাঙালি ছাত্র নয়। অধিক মূলোর জন্দে 
এসব পুস্তক সহজপ্রাপ্যও ছিল না। মৌলিক রচনার সাক্ষাৎ এখনো মেলেনি । 
তথাপি বাঙলা গন্ভের ক্রমবিকাশে কলেজ অব্‌ ফোট উইলিয়মের প্রচারিত বইগুলার 
দান অবশ্যন্থীকার্য। এতে যে-গগ্তানুশীলনের শুরু' বু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা 
অবশেষে পরিণতি লাভ করেছে । খাদের প্রচেষ্টার অভাব ঘটলে আজকের পুংষ্পত 
ফলবন্ত ভাষা-বৃক্ষটির অফুরোদগম সহজ হতো ন! তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন 
করতে আমরা বাধা । 


: ৪] 
॥ ব্াসসোহন ব্রায় ও বাড গদ্য ॥ 
_ লী৬তশা গলে হভিত্রাসে পলাশ 


বাঙল! গগ্ভের স্মরণীয় নির্মাতা পামমোহন £ 


বাঙলা গগ্রীতির উদ্তব-পর্ব বা উদৃষে'গ-পর্বের ইতিকথ! সংক্ষেপে বলা 
হলো । এখন দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করছি আমরা । এ কয়াট অধ্যায়ের নাম রাখা 
যেতে পারে-উন্মেষ-পর্ব। প্রস্তরতিকাল দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সৃষ্টির চেতনা ও 
কৌশল দেখা দ্রিতে আর বেশি দেরি নেই। সর্বজনস্বীকৃত গগ্শিল্পী বিভ্ভাসাগরের 
পর্ব সমাগত-প্রায়। আমরা সৃষ্টিশক্তির ব্রান্মামুহূর্তের তোরণদ্বাত্পের কাছাকাছি এসে 
পৌছেছি। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এদেশে পশ্চিমী রেনেসীস্-মস্ত্রের প্রথম উদ্দগাতা 
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হুগলির রাধানগরের সন্ত্ান্ত ও ধনাঢ্য ব্রক্গণ-জমিদারবংশের সন্তান রামমোহন 
এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব । বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে ভার নামটি অক্ষয় 
অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে গেছে । ভারতবর্ষের প্রথম “আ'ধুশিক মানুষ' তিনি, নব/বঙ্গের 
অ্টা, বাঙলা গছ্যের স্মরণীয় একজন নির্মাতা । অসামান্য মনীষা! ও প্রকাণ্ড 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন রেনেঞ্সাসবাদী এই রাষমোহন রায়। ভারতবর্ধে তিনি 
জন্মেছেন, ভারতের জলহাওয়ায় আজন্ম লালিত। কিন্ত এমন অসাধারণ তার 


২২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


চরিত্র, তারতবধাঁয় বলে তাকে মনে হয় না-_ভাঁরত-ভুখণ্ডে এ চরিত্রের তুলনা মেলে 
না। সোৎসাহে বেদাস্তপ্রচগার করেছেন তিনি কিন্তু সংসারকে মিথ্যাজ্ঞানে দূরে 
সরিয়ে দেননি, এহিকতাকে কদাপি উপেক্ষণীয় বলে বোঝেন নি ;ঃ আজীবন সত্য ও 
জ্ঞানের তপস্তা করেছেন, ধর্মগতরূর আসনে বসেছেন কিন্তু অর্থার্জন-পিপাসাঁকে 
কখনে! সকল অনর্থের মুল বলে জানেন নি; উপাসনাগৃহে যাওয়ার সময়েও দরবারি 
পোষাক ছাড়েন নি; উপনিষৎ-কোরান-বাইবেলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন 
কিন্ত সমাজ-শিক্ষা-অর্থনীত-রাজনীতি, ইত্যাদি লৌকিক জগতের বস্তর প্রতি 
সমানই আসক্ত থেকে গেছেন । একেই বলে জীবনের সমগ্রতার সাধনা । ভারত- 
ভূমিতেও দূর থেকে উড়ে এসে পডেহিল যুরোপীয় রেনেস!সের বীজ । এ বীজ থেকে 
প্রথম যে-ৰনস্প/তটি এদেশে জন্মীলে! তাঁর নাম রামমোহন রায়। দ্বিতীয় বনস্পতি 
- শ্রীমধূসূদন দত্ত-ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক কবি। এদের একজন ধর্ত ও 
সমাজসংস্কারক' পূর্ণ তর মনুষ্যত্বের সাধক; অপরজন স্বরূপত শিল্পী ! রেনেঞ্সীসবাদ 
উভ্তঘ়কে কমবেশি বিদ্রোহী করে তুলেছে । আত্বশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অটল ভূমিতে 
হঙ্গনারই নিঃশহ্ক অবস্থান । 
রামমোহনের মনের চেহারাটি বুঝে নেবার চেষ্টা করছি। এ নাহলেতার 
নানামুখী কর্মধারার পেছনকার প্রবর্তনাকে আমরা সঠিক বুঝে নিতে পারব না। 
উনিশের শতকের গোডার দিকের তিনটি দশকে বাঙ.লাদেশে যত আন্দোলন হয়েছে 
রামমোহন রায় তার সঙ্গে প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে জড়িত ছিলেন । তাঁকে এই 
শতকের প্রথমার্ধের প্রধান পুরুষ বলা যেতে পাপ্নে। তার সমগ্র জীবনটি ছিল বিশাল 
এক কর্মষজ্ঞ। বন্ুবিচিত্র কর্ম সম্পাদন করে গেংছন তিনি, পেয়েছেন বিজয়ী বীরের 
ছর্লভ মার্ধাদা। রামমোহনের নানাবর্ণরপ্তিত ব্যক্তিত্বের পূর্ণায়ত আলোচনার অবকাশ 
আমাদের হাতে নেই । আমরা এখানে বাঙল! গছযের কীতিমান নির্মাতা [15161 
04 7:09২০ ] রামমোহন সম্পর্কে, দুচারটি কথ] বলব । 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোর্ঠী যখন পাঠ্যপুত্তক রচনা করছিলেন সে-সময় 
ছাত্রপাঠা গ্রন্থের বিষয়বহির্ভূত স্বাধীন মননের ক্ষেত্রে গচ্চরীতি প্রয়োগ করলেন রাজা 
রামমেহন রায়। রামমোহনের বাজিত্বের দাটয ভার গণ্ভরচনাতেও প্রতিফলিত । 
তিনি একটি সুদ্ঢ কাঠামোর ওপর বাঙজা বাকের বিন্যাস করতে চাইলেন । তার 
গন্ধ ঠিক সাহিত্যগুণান্িত গদ্ভ নয়, যুক্তিতর্কের গগ্া । তিনি “বেদান্তপ্রতিপান্ত ধর্ম' 
স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। এবং একদিকে যেমন তাকে বহুদেবতাপৃজক, 
পৌত্তলিকতার অনুরাগী গেড় ব্রাহ্মণ-পপ্ডিতগণের মত নিরসন করতে হয়েছিল; 


রামমোহন রায় ও বাঙলা গগ্ভ ২৩ 


আরেক দিকে, তেমনি, খ্রিস্টাম মিশনারিদের সঙ্গে প্রচণ্ড বাণযুদ্ধে নামতে হয়েছিল । 
এ ছাড়া, সতীদাহ-নিবারণের জন্তেও তাকে কম চেষ্টিত হতে হয় নি! এন্সপ 
অবস্থায়__তুমুল তর্কসভায়_বূপরসময় সাহিত্য পিমিত হতে পারে না, প্রচার- 
পৃন্তিকাই লেখা চলে | এই প্রচারধ্মী রচনার ভাষ! তাকে নির্মা করতে হয়েছিল | 
অথচ এর কোনো আদর্শ সেদিন তার হাতের কাছে ছিলনা । স্বহস্তে নতুন পথ 
কেটে অগ্রসরণ সে কী ছৃন্দহ কর্ণ! রাঁমমোহনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ 

তখন-যে গগ্ভ রচনা করাই কঠিন ছিল তাহা! নহে, তখন লোকে অনভ্যাঁস- 
বশত গগ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না। *** রামমোহন যেখানে ছিলেন সেখানে 
কিছুই প্রস্্রত ছিল নাঁ_গদ্য ছিল না, গছা-বোধশক্তিও ছিল না। যে-সময়ে একথা, 
উপদেশ করিতে হইত যে, প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্তার সহিত ক্রিয়ার অন্য 
অনুসরণ করিয়! গগ্ পাঠ করিতে হয়, সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদের জন্য 
কী উপহার প্রস্তত করিতেছিলেন ? বেদান্তসার. ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি ছুন্ধহ 
গ্রন্থের অনুবাদ | *** সবসাধারণের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। 
আমাদের দেশে আধুনিকতমকালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ধপ্রথমে মানব- 
সাধারণকে রাজা বলিয়| জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন £ সাধারণ 
নামক এই মহারাঁজকে আমি যথোচিত অতিথি-সৎকাঁর করিব; আমার অরণ্যে 
ইহার উপযুক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি কঠিন তপন্তার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিয়া 
দিৰব। কেবল পণ্ডিতদ্িগের নিকট পাণ্ডিতা করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জন করা, 
রামমোহন বায়ের গ্যায় পরমবিদ্ধান ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি 
পাণ্ডিতোর নির্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ কনিয়! সর্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ 
হইলেন, এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের হ্ধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন 
করিতে উদ্ভাত হইলেন । এইরূপে বাঙলা দেশে এক নৃতন রাজার রাজত্বঃ এক নৃতন 
যুগের অভুদয় ভইল। নবাবঙ্গের প্রথম বাঙালি সর্ধসাধারণকে রা'জটিক পরাইয়া 
দিলেন এবং এই রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে 
স্বগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে শ্রদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

কথাগুলির তাৎপর্ঘ অনুধাবনীয়। এবং রামমোহনের কীর্তির পরিমাপ 
করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বলেহছেন--“রামমোহন বঙ্গসাহিতাকে গ্রানিটস্তরের 
উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়। তুলিয়াছিলেন”__-এ উক্তির 
সভ্যত] সংশয়াতীত। | 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পারি ও পণ্ডিতবর্গ যে-বাঙলার চর্চ! করছিলেন, 


২৪ একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


বাঙলা ভাষার যে-রীতির দিকে ঝুকেছিলেন, তাতে আড়ষত1 ছিল, সরলতা ও 
প্রাঞ্জলতাঁর অভাব ছ্িল। ওই গগ্যের পদনিচয়ের অন্বয়ে শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা ছিল, 
মিশনারি তথা পণ্ডিতী বাঙলাঁয় দেশি-বিদেশি শব্দের মিশ্রণ ছিল, ওতে ভারবহন- 
ক্ষমতা তেমন ছিল না। এহেন গদ্যে রামমোহন খজুত] ও স্বচ্ছতা এনেছিলেন । 
বহুবিসপিত সংস্কৃতপদবিন্যাসরীতি ৰ্জিত হলো, বাঙলাভাষার অস্তঃপ্রকৃতির 
প্রায় সমীপব্তা হলেন তিনি; দুরূহ তত্বের আলোচনা এবং নানা সংস্কারমূলক 
প্রচারকর্মের জন্ঠে যে বলিষ্ঠ গগ্ভাম্া প্রবর্তন করলেন তা তার নিজেরই সৃষ্টি । 
তাকে নতুন ব্যাকরণ লিখতে হয়েছে, নতুন পদ্ধতিতে বাক্যগঠন করে এগুতে 
হয়েছে । রামমোহনের হাতে বাঙলা গদ্য দৃঢ়বদ্ধ ও সংহত হয়ে উঠেছে । রাম- 
মোহন ফার্শি-সংস্কত-ইংরেজিতে সমান থু'ৎপন্্র ছিলেন। ব্যাপক ভাষাজ্ঞান 
নিশ্চয়ই ৰাও.লা-গগ্া-নির্মাণে তাকে সহায়তা করেছিল। তথাপি বলতে হয়, 
তার ভাষ! সম্পূর্ণ আড়ষতামুক্ত হতে পারেনি, এবং তা স্থানে স্থানে অকারণে বেশ 
জটিল হয়ে পড়েছে । আরো! বলা যায়, রামমোহন আমাদের গ্ভকে দিয়েছেন 
তর্কযুক্তি বহন করার ক্ষমতা, তার চেহারায় সাহিতি)ক লাবণ্যের স্পর্শ নেই । তাঁর 
লেখ! অপেক্ষাকৃত সরল ৰটে কিন্তু এতে সরসতার অভাব । রামমোহন-রচনাবলী 
প্রায়্শ যুক্তিসর্স্ব। তর্কে জেতার দিকেই তার দৃষ্টি ছিল স্থিরবদ্ধ। ধর্মীয় ও 
সমাজসংস্কারমূলক মতপ্রচারে সর্বদা নিরত থাকার জন্যে সাহিত্যসৃষ্টির কোনো 
অভিপ্রায় তার মনে এতটুকু স্থান পায়নি । একারণে বক্তব্যের চারুতা নয়, স্বচ্ছতা 
সরলতার বিষয়ে অনুক্ষণ তাকে সজাগ থাকতে হয়েছে । রচনায় প্রকৃত সাহিত্য- 
ধর্মের স্ফুরণ ঘটে তখন যখন বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত হয় বাচন্কলার সৌন্দর্য, যখন 
প্রচারৰাসনা কিছুটা স্থান ছেড়ে দেয় প্রকাশব্যাকুলতাকে । যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্ত যতই 
অকাট্য ও সারবান হোক, উক্তির রমাত1 ন! থাকলে তা কখনে! হৃদয়স্পর্শী হতে 


পারে না। চিত্তহারী বাঁডনিগ্সিতি রসপরতত্্রঃ যেখানে বাণীসমুচ্চছ়ের বূপরসতা 
নেই সেখানে সাহিত্যও নেই। 


রামমোহন ১৮১৪ ইংরেজি সালে রউপুর থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করেন। ১৮১৫ সালে তার রচিত “বেদাস্তগ্রন্থ*? ও “বেদ'স্তপার' প্রকাশিত 
হয়। উদ্দেশ্ঠ-_-একেশ্বরবাঁদ প্রতিষ্ঠা । এর পুর্বে তিনি ফার্শি ভাষায় একেশ্বরবাদ 
সম্পর্কে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন । এর পর ক্রমে ক্রমে ভার উপনিষদের অনুবাদ- 
গ্রন্থ [ঈশোপনিষৎ» মাঁগ্ুক্োপনিষত, মুণ্ডকাপনিষৎ প্রভৃতির অনুবাদ ], 
“ভট্টাচার্ধের সহিত বিচার", “গোস্বামীর সহিত বিচার" “সহমরণ-বিষয়ে প্রবর্তক 


রামমোহন রায় ও বাঙলা গদ্ধ ২৫ 


ও নিবর্তকের সম্বাদ' [ সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার ], “পথাপ্রদাঁন” 'ত্রহ্ষোপাসনা', 
'্রহ্মদংগীত”, “গৌড়ীয় ব্যাকরণ”, ইত্যাদি, ১৮৩৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 
খ্রিষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে বিচার-বিতর্কে তাকে ইংরেজি ওবাঙলাতে মসীযুদ্ধ 
চালাতে হয়। রামমোহনের অপর একটি কীর্তি সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের 
পরিচালনা । অব্য তার এ উদ্যোগের পূর্বেই 'দিগদর্শন”, “সমাচারদর্পণ” 
“ৰাজাল গেজেটি” এ তিনখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে । তিনি 'ব্রাঙ্গণসেবধি" 
ও “সংবাদ-কৌমুদী' প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়োক্ত পত্রিকাটি তিনি ভবানীচরণ 
ৰন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে বার করেন । 

রাঁমমোহুনের রচনার একটি লক্ষণীয় গুণের কথা বলি। এই গুণটির না 
ভব্যতা ব! শালীনতাবোধ | প্রতিপক্ষের লোক তাকে এৰং তার প্রচারিত ষতৰাদকে 
হেয় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে শালীনতার সীম! লঙ্ঘন করেছেন, কুচিৰিগহিত অশ্লীল 
ভাষা প্রয়োগে দ্বিধান্বিত হননি । রামমোহন কিন্ত এর জবাবে কোথাও কুৎসি্ 
কুরুচিপূর্ণ ভাষার আশ্রয় নেননি, এতটুকু অসংযমের পরিচয় দেননি, শাস্তবাক্যের 
তীক্ষ শর হেনে বিরুদ্ধবাদীকে পধুদস্ত করেছেন। সাহিত্যে যে-শিষ্টভার শোভন 
আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন, সাহিত্যিক-মাত্রেরই তা অন্ুসরণীয়। 

বাঙলা গছ্ের ভিত্তিগঠনে রামমোহন রায়ের প্রতিভ1 কম সহায়ক হয়নি। 
তার অন্ুবতীর৷ [ ব্রন্গসন্প্রদায় ] তাকে “ৰাঙংলা গছের জনক? বলে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছেন। কিন্ত এই প্রতিভাধর মানুষটির অধ্াবসায়ী গগ্ভানুশীলনের 
কথ! স্মরণে রেখেও আমরা বলবো, বাঙলা গছ্ের প্রকৃত জনক বলে তাকে চিহ্নিত 
করা যেতে পারে না। তিনি তর্ক-বিতগ্ডার গপ্ভের নির্মাতা» ভাবের ভাষা, রস- 
সাহিত্যনির্সাণের.ভাষ!, তার লেখনী থেকে বেরুয়নি। রামমোহনের সমকালীন 
কয়েক জন লেখক উন্নততর গছ্যের আদর্শ রেখে গেছেন। এতে অবশ্য তার 
অসামান্ত কীতি মান হয়ে যায় না। আগে গগ্ভভাষা পাঠাপুস্তকের সীঙ্গানায় আবদ্ধ 
ছিল। এই সংকীর্ণপরিসর সীমা ভেঙে দিয়ে গগ্ভকে তিনি লোকসাধারণের সম্মুখে 
তুলে ধরেন, বাঙালিসমাজকে তিনি বাঙলা গঞ্ডের আগ্রহশীল পাঠকে 0 
করেন। বুহ্ত্তর পাঠকসমাজ তৈরি করা কি সহজ কথা! 

রামমোহন নিঃসন্দেহে একজন যুগপুরুষ। তার প্রতিন্ভাকে আশ্রয় করে 
একটি যুগ কথা কয়েছে। আধুনিক ভারতীয়ের সামাজিক ও সাংস্কতিক জীবনে 
এই বীর্ধবান মানুষটির দানের পরিমাপ করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। আঁজীৰন 
ংগ্রামী পুরুষ রাজা রামমোহন রায় [ “রাজা উপাধি তাকে দিলির সেকালের 


২৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


নামে-মাত্র বাদশাহ, দ্বিতীয় আকবরের প্রদত্ত ] ১৮৩৩ সালে বিলাতে দেহত্যাগ 
করেন। এমন প্রদীপ্ত কীতি যিনি রেখে গেছেন তিনি তো মৃত্যুজিৎ। 
রামমোহনের বাঙলা গছ্যের কিছু নমুনা £ 

॥১॥ 'বাহাদের সংস্কৃতে বুযুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক 
আর খাহার। ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাসদ্বারা সাধুভাষা 
কহেন আর শুনেন তাহাদের অল্পশ্রমে ইহাতে অধিকার 
জন্মিবেক। বাকোর প্রারণ্ড আর সমাপ্তি এ ছুয়ের বিবেচনা 
বিশেষ মতে করিতে উচিত হয় ।**'যাবৎ ক্রিয়া! না পাইবেন 
তাবৎ পর্যস্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়। অর্থ করিবার চেষ্টা 
না! পঃইবেন।” 

॥২॥ “শতার্ধ বৎসর তইতে অধিককাল এদেশে 
ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে 
তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বার ইহা সবন্র বিখ্যাত 
ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্মের সহিত 
বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে 
করুক ইহাই তাহাদের যথার্থ বাসনা । কিন্ত ইদানীন্তন 
ৰিশবৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ খীহার|] মিসনারি নামে 
বিখ্যাত, হিন্দু ও মোছলমাঁনকে ব্যক্তরূপে তাহাদের ধর্ম হইতে 
প্রচ্যুত করিয়! খিস্টান করিবার যত্বু নানী প্রকারে করিতেছেন । 

॥৩॥ “ইহাতে এই সমুহ আশগ্ব। আমাদিগের হইতেছে 
যে, যে-বাক্তি বেদান্ত-শান্ত্রেরে মত পূর্ব হইতে ন! জানেন 
এবং ভট্টাচাধের পাগুতে) বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদাস্তের 
মত জানিবার নিমিত্ত এ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন 
সুতরাং দেখিবেন যে “বেদাভ্ুচক্দ্রিকা"র প্রথম শ্লেেকে কলিকালীয় 
তাবৎ ত্রহ্মবাদ্দির উপহাসের দ্বার। মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন 1? 

রামযোহনের লেখা বহুধরণের-__বি চিত্র-বিষয়ক। ছুয়েকটি 
উদ্ধৃতি দিয়ে তার রচনারীতির পরিচয় পরিস্ফুট করা যায় না। 
অধুনা রামমোহুন-রচণাবলী প্রকাশিত হয়েছে । এতে গছালেখক 
রামমোহনের সবাঙ্গীণসম্পূর্ণ পবিচয় মিলবে । এদিকে কৌতুহলী 
পাঠকের দৃষফি আকর্ষণ কর! গেলো । 


[ ৫ ] 
সমাক্তলিলীল্রী ল্লীমসোহনেল্র এসপ্িম্ক্কাল তি্রজহ্ৃ লাল 
হেতু ুভকন্ম গিচ্চাভ্নেখ ক £ 


উনিশের শতকের প্রথমার্ধের বাঙলা গঞ্ভের বিবর্তনের ইতিহাস, বলতে 
গেলে, পরোক্ষভাবে সমাজ আন্দোলনেরই ইত্তিহাস। ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারে 
হাত দিলেন যুগনায়ক রামমোহন বায়। ফলে রক্ষণশীল বাঙালিসমাজে প্রকাণ্ড 
আলোড়ন জাগসো। হিন্দুধর্মের বছুদেবতাবাদ ও সাকারোপাসনা রামমোহনের 
ভালো লাগেনি, সহযরণপ্রথাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাই, এসযস্ত- 
কিছুর বিরুদ্ধে নিজের মত প্রচারে নামলেন। ১৮১৫-তে তার “বেদান্ত গ্রন্থ' ও 
“বেদাস্তসার' প্রকাশিত হলে], আত্বমীয়সভ।' স্থাপিত হলোঃ, এবং ১৮২৮-এ 
ব্রাহ্মসমাজ | এই প্রথম সংঘাত বাঁধলো__প্রগতিকীমী ও সনাতনপন্থীদের মধ্যে-_ 
বড়ো রকমের "সংঘাত। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, প্রচণ্ড তর্কবিতপ্ডা 
চলতে লাগলো! । প্রকাশিত হতে থাকলো  প্রচারপুন্তিক1 ও পুস্তক, এবং পত্রিকা । 
এ তর্ক নিরাকার ব্রহ্ম বনাম সনাতন হিহ্দুধর্ের, শান্তর বনাম যুক্তির। এক পক্ষ 

ংস্কারসাধনের প্রয়াসী, অন্য পক্ষ ওতে বাধাদানে বদ্ধপরিকর | 

প্রত্যেক সংঘর্ষেই জয়পরাজয় আছে। এতেও প্রগতিকামীরা জয়ী হয়েছেন, 
রক্ষণশীলের! প্রায়শ হেরেছেন। হারজিৎ এক্ষেত্রে বড়ো কথা নয়। বড়ো কধ! হলো! 
এই সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে পরোক্ষে লাভবান হয়েছে সেকালের বাঙজ| গগ্য। 
নানান্‌ রীতির গগ্ভভাষ| গড়ে উঠলো- আত্মপ্রকাশ করলো যুক্তিতর্কের ভাষা, 
নিম্মিত হলে গুরুচিস্তার ভাষা, দেখ। দিল রসবহনের ভাঁষা আর লঘু ব্যঙ্গের ভাষা । 
একদিকে চলেছে সমাজের ভাঙাগড়া, অন্যদিকে বাঙলা গছ্ের গঠন। হিন্দুসমাজে 
সংবাত বাধিয়ে, বন্তর পৃত্তকপুস্তিক! লিখে, পত্রিকা বার করেঃ রামমোহন রায় 
প্রতাক্ষত ও পরোক্ষত আমাদের গছ্ভাষার ক্রমবিকাঁশের সহায়ক হয়েছেন। 
প্রতিপক্ষের দল রামমোহনের যতই বিরুদ্ধাচরণ করুন না কেন, তার রচনাকে কেউ 
উপেক্ষা করতে পারেননি, এবং ওতে প্রণোদিত হয়েই সেদিন এর] হাতে লেখনী 
তুলে নিয়েছিলেন । সেদিনকার পণ্ডিতমণ্ডলা আর সমাজপ্রধানর! যে-প্রতিবাদের 
ঢেউ তুলেন তা ব্যক্তিত্ববান পুরুষ রামমোহন রায়ের মতামতের বিরুদ্ধে। কাজেই; 
বলতে পার] যায়, বাঙ্লাগণ্ঠের এই পর্বটিও আসলে রামমোহনী পর্ব। অতঃপর 
“ইয়ং বেল'*এর বিদ্রোহ--১৮৩০-এর পর | ডিরোজিও-র ভাবশিস্ত “নব্যবাঙালি'-র 
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কে উচ্চরবে ধ্বনিত হলো সত্য ও স্বাধীনতার বাণী। দেখা দিল বাড়- 
তুফানের যুগ। এর কিছুকাল পরে শুরু হয়েছে বিদ্যাসাগরের পর্য। তার 
বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন গোটা বাউংলাদেশে এক দারুণ বিক্ষোভের ঝঞ্ী' বইয়ে 
দিয়েছিল। এ বিক্ষোভের বাহন হয়েছে কত পুস্তিকা, সংবাদপত্র-ছড়ার গানেও 
ত! সোচ্চার হয়ে উঠেছে । বুঝতে অস্ববিবা হয় না, বাউলা গগ্ভের গঠনে ধর্ম- 
সংঘাত ও সমাজ-সংঘাতের প্রভাব স্বল্প নয়। 


১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল এই যে কাল-পরিধি, এসময়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক 
জগতের মধ্যমণি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তার 'বেদাভ্তপার' ও “বেদাস্ত- 
গ্রন্থ” প্রকাশিত হলে পর [১৮১৫ 1, এবং ব্রন্মোপসনার জন্তে আত্মীয় সভ। স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে, সংঘাত শুরু হলো । রামমোহনের ষতামতের বিরুদ্ধে ধার দীড়ালেন 
তাদের মধ্য প্রথম গণা বাক্তি হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, সেদিনকার সুপ্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত, ফোট উইলিয়ম কলেজের বহুশ্রত গগ্ভলেখক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তার 
কখঞ্চিৎ পরিচয় আমরা! লিপিবদ্ধ করেছি । রামমোহনের বেদান্তচর্চাকে তিনি 
তালো চোখে দেখেননি, নিরাকার উপাসনাঁকে সমর্থন জানাতে পারেননি । 
বেদ-উপনিষদের অনুশীলন করেছেন পণ্ডিতপ্রবর মৃতুাঞ্জয়। কিন্তু বাঙলা ভাষায় 
উপনিষদাদ্ির আলোচনা হোক এ তিনি চাননি_-লৌকিক ভাষায় এসকল 
বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশে তিনি পরাজুখ ছিলেন। তথাপি “বেদাভ্তচত্দিক)' তিনি 
লিখলেন [ ১৮১৭ ]_ একরূপ বাধ্য ভয়ে-_রামমোহন রায়ের প্রতিবাদে । মৃত্যুগ্ীয় 
শাস্ত্রীয় বিচারে নামলেন কিন্তু দার্শনিক যুক্তি-বিচারের দিকে তেমন খেষলেন ন!। 
কোথাও কোধাও কুযুক্তিকেই তর্ক বলে চালাতে চেয়েছেন তিনি, তর্ক করতে বসে 
অসহিঞুতার পরিচয় দিয়েছেন, রামমোহনের প্রতি অশ্লীল ভাষাপ্রয়োগেও 
দ্বিধান্বিত হননি । “বেদাত্চন্ট্রিকা” মৃতুঞ্জয়ের স্বাধীন রচনা । লক্ষণীয়, এর 
তাষারীতিতে প্রশংসা করবার মতো কিছুই নেই। “বাঙলা গগ্ছের প্রথম শিল্পী" 
মৃত্যুঞ্জয় এই গ্রন্থে একেবারে বৈশিষ্টাবজিত। এখানে তার প্রযুক্ত ভাষা সংস্কৃতের 
চাপে নিপ্রাণঃ এখানে-ওখানে অনেকট| ছররোধ্য, সহজ গতি কোথাও চোখে পড়ে 
না। ঘুক্তিকে জটিলতামুক্ত করতে পারেননি তিনি। পক্ষান্তরে, যে-ভাষা 
রামমোহন প্রয়োগ করেছেন তা অনেক বেশি সুৰোধা, গতিমান, স্বচ্ছতায় চিতা" 
কষক। রামমোহনের আলোচন। যুক্তিনিষ্ঠ, খলিষ্ঠ মত প্রকাশে প্রাণবন্ত, 
শালীনতার স্পর্শে হবন্দর। মোটকথা, শাস্ত্রের বিচারের ক্ষেত্রে রামমোহনের 


রামমোহনের বিরুদ্ধবাদী হুয়েকজন গগ্ধলেখক ২৯ 


ব্যক্তিত্বের পাশে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার অনেকটা! নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন । চিত্রস্থৈর্য ও 
সহনশীলতা তার মধ্যে লক্ষা করা যায় না। 

রাজা রামমোহন রায়ের আর-একজন প্রতিপক্ষ কাঙ্ীনাথ তর্কপঞ্চানন। 
রামমোহনী পর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী পণ্ডিত ছিলেন তিনি । শ্মৃতি- 
সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তার বযুৎপত্তি সববজনস্বীকত। তবে একালেও তাকে 
যে আমর! মাঝে মাঝে স্মরণ করি তা তার পাণ্ডিত্যির জন্যে নয়: তিনি একদা 
সংস্কৃত কলেজে স্থৃতিশাস্ত্রে অধ্যাপক ছিলেন কিংৰা জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন [১৮২৭], সে-কারণেও নয়। কাশীনাথ আমাদের কাছে পরিচিত 
“পাষওগীড়ন” নামীয় গ্রন্থথানির লেখৰক বলে। অমানবীয় সহ্মরণপ্রথার ৰিরুদ্ধে 
দাড়ালেন মানবতার সাধক রামমোহন । এই প্রথার বিলোপসাধন করতেই হবে। 
পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি প্রচারকাধে ব্রভী হলেন। প্রথমে লিখলেন 
প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ” [১৮১৮] -সহমরণের বিরোধিতা করে। এর 
উত্তরে কাশীনাথের লেখনী থেকে ৰেরুলো “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ [ ১৮১৯ ]। 
ইংরেজ মিশনারিদের প্রকাশিত পত্রিকা “সমাচার দর্পণ-এর পাতায়ও কাশীনাথ 
চারটি প্রশ্ন করলেন [ পত্রাকারে 1] রামমোহনকে । এর উত্তর দিলেন রামমোহন, 
প্রকাশিত হলো “চারি প্রশ্নের উত্তর”? । এই উত্তরেরই প্রতু।ত্তর কাশীনাথ-লিখিত 
“পাষগুপীড়ন'_-প্রকাঁশকাল ১৮২৩ ইংরেজি সাল। এ গ্রন্থের উত্তরদানকল্সে 
রামযোহন লেখেন “পথাপ্রপ্ধান? [ ১৮২৩ ]1 কাশীনাথ-রাঁমমোহনের বিতর্ক এখানে 
শেষ হলো । রামমোহনকে কাশীনাথের আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র । এই আক্রমণে 
কাণীনাথ শোভনতার সীম। অতিক্রম করেছেন, প্রতিপক্ষের প্রতি কটুক্তিবর্ষণে তিনি 
নিরছ্কুশ।' কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সেদিনকার রক্ষণশীল ব্রাঙ্গণ। রামমোহন সহমরণ- 
প্রথার বিলুপ্তি ঘটাৰেন, সাধারণো বেদান্ত প্রচার করবেন, গোড়া ত্রাঙ্মণসম্তান 
কাশীনাথের কাছে এ অস্থ। তাই, একরপ ক্ষিগু হয়ে তিনি “পাষণ্ড'-দলনে এগিয়ে 
এলেন । কিন্তু যুগধর্মের সঙ্গে সংগ্রামে__রামমোহনের সঙ্গে শান্ত্রবিচারে_-কা শীনাথ 
পরাভূত হলেন। এর অল্পকাল পরে ইংরেজের আইনের সহায়তায় সতীদাহ্‌" 
প্রথার উচ্ছেদ ঘটালেন রামমোহন | ১৮২৯ ]। 

পগ্িতী বিচারের দিক থেকে দেখলে 'পাষগুগীড়ন'-এ তেমন উল্লেখযোগ্য 
কিছু নেই। নীরস শান্ত্বচনের মুখরত। কারুর ভালো লাগবার কথা নয়। তাছাড়া, 
কাশীনাথ অন্গশীলিত রুচির মানুষ ছিলেন নাঁ। এসব কারণে তার লেখায় 
আকর্ষণের বস্ত অনুপসশ্থিত। তথাপি ব্যঙ্গবিদ্রপে শাণিত কাশীনাথের লেখনভঙ্গি 


৩০ একালের বাঙল! সাহিত) 


মাঝে-মধ্যে উপাদেয় হয়েছে, ভাষায় সাহিত্যণ্ুণ কিছুট। প্রকাশ পেয়েছে । বুঝতে 
পার। যায়, বাল] গগ্যের ওপর ভার বেশ দখল ছিল। সেকালের ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ-গোষীর অনেকের রচনার চেয়ে তার রচনা উন্নততরঃ পাঠ করতে মন্দ লাগে 
ন1, অর্থ বুঝে নিতে অদুবিধে হয় না। তখনকার গ্চরীতির অনগ্রসরতার দিনে 
রীতিমতে। সহজবোধ্য ও রসধুক্ত বাঙলা লিখে গেছেন কাশীনাথ। এজন্তে 
পাঠকসমাজের প্রশংস। তার প্রাপ্য । এখানে লোকখ্যাত ঈশ্বর গুপ্তের একটি উক্তি 
ম্মত্তব্য। “পাষগুপীডন+ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন £ 'রামমোহনের ৬াষ! ত্রটিহীন নয়, 
কিন্তু পাষগুপীভন,-এর ভাষা সর্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য প্রাচুর্ধ 
সর্বদিকেই উত্তম হইয়াছিল, তৃঙ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন ।' 
মনে রাখতে হবে, তত্কালাশ খ্যাতিমান লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
অভ্যদয় ঘটছে সে সময়ে। তার রচনারীতির প্রভাব কাশীনাথের লেখায় রয়েছে 
কিনা তা বিচার্ধ। কাণীনাথ তর্কপঞ্চানণের প্রযুক্ত গছ্যের কিঞিৎ নমুনা £ 
“অনেক কালের পরে অনেক অন্বেষণে এক্ষণে ভক্তত ত্ব- 
জ্ঞাণি মহাশয়দিগের [ রামমোহনের প্রতি শ্লেষোক্তি ] পিগুঢ 
শান্ত্র দর্শন করিলাম। যে নিগুঢ শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া তাহারা 
শৈব বিবাহ, যবনাগমন ও সুরাপানাদি অনেক সৎকর্ষের 
অনুষ্ঠান ও ছাগীমুণ্ড, বরাহমুণ্ড, হংসাণ ও কুকুটাণ্ড ভোজন 
করিয়! থাকেন'"ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি এইসকল গহিত কর্ম 
করিলেই লোক ব্রন্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়ি ডোম চাড়াল ও 
মুচি ইহারা! কি অপরাধ করিয়াছে, ইহাদিগকেও কেন ব্রক্ম- 
জনী না| কহা যায়, তাহার] ভভ্তভত্ৃজ্ঞ।নি মহাশয় সকণ 
হইতেও এইসকল কর্মে বরং অধিকই হইবেক+ নান কোন 
মতেই হইবেক না, অধিকস্ত তাহারা রাজপথের মধ্ো কত- 
প্রকার হাস্যকৌতুক নৃত্যগীত অঙ্গভঙ্গ রঙগরস করে।? 

_ব্যঙগরসসমন্বিত এ ভাষা নিঃসন্দেহে সাহিত্যগুণোপেত, এর উপভোগ্যতা 
অবশ্যস্বীকাধ। যুক্তিবাদী রামসে!হুনের তর্কাবচাধমূলক স্থির গম্ভীর রচনায় এহেন 
সরসতা কদাচিৎ চোখে পড়ে। ভাঁষাগ গুণে কাণীনাথের রচলা সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 

স্কারপন্থী রামমে'হন রায়ের অপর একজন প্রবল বিরুদ্ধবাণী গগ্ভলেখক 
স্বনামধ্যাত ভবানীঢরণ বন্দ্যোপাধ্য'ক্স [ ১৭৮৭-১৮৪৮]। অথচ এই ভবানীচরণ 


রামমোহনের বিরুদ্ধবাদী দুয়েকজন গদ্ধলেখক ৩১ 


একদা রামমোহনের সাংস্কৃতিক কর্মানুষ্ঠটানের উৎসাহী সহযোগী ছিলেন । কিন্তু উভয়ের 
মধ্যে এই অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠত| বেশিদিন অক্ষুণ্ন রইল না--ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার- 
বিষয়ে হুজনার মতভেদ ঘটলো | ভবানীচরণ রামমোহন থেকে দূরে সরে এলেন 
ধর্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে রামমোহন বিপ্লবী মনোভাবসম্পন্ন, প্রগতিবাদী 
তিনি। আর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপ!ধ্যায় প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, সংস্কারবিরোধী। 
রামমোহন রায় সতীদাহ-নিবারক ? ভবানীচরণ সহীদাহ-সমর্থক- সনাতন হিন্দুধর্সকে 
সর্বতোভাবে অক্ষত রাখার প্রয়াসী। এরূপ অবস্থায় দুজনের একযোগে কাজ কর! 
অসম্ভব। কালক্রমে একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ালেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজের 
নেতা হলেন ভবানীচরণ। রামমোহন রায়ের পোষকতায় প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী' 
সম্পাদনার কাজ ছে্ড দিয়ে তিনি “সমাচার-চন্দ্রিকা' প্রকাশ করলেন [১৮২২]। 
এই পত্রিকাখানি আক্রমণ চালিয়েছে একদিকে রামমোহনের বিরুদ্ধে, অন্ুদিকে, 
ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিরুদ্ধে। এরা তখন প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের কাছে ভয়ের 
কারণ। ধধর্মসভা"র প্রতিষ্ঠটাতাও ভবানীচরণ। এটি তৎকালীন হিন্দ্ুরক্ষণশীলদেরই 
প্রতিষ্ঠান । 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অসাধারণ কমীপুরুষ, এবং স্বপণ্ডিত 
ব্যক্তিও বটেন। গীতা, ভাগবত, মহসংহিতা', স্বৃতিশান্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় ভার 
পাঁগিত্যের পরিচয় সুপ্রকট | তবে ভবানীচরণের খ্যাতি স্বকৃত গগ্ভবাহিত রচনার 
জন্তে। ফোটা উইলিয়ম-পর্ব ও রামমোহনী পর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিগ্যালংকার এবং 
রামমোহন র|য়ের পর তার নামটিই সমধিক উল্লেখযোগ্য । তখন শাস্ত্রীয় বিচারের 
তুমুল ঝড় বইছ্ছে, সম/জসংস্কার নিযে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এ সময় 
মতখণ্ডন ও মতামত প্রতিষ্ঠারই কাল। এহেন পৰিবেশে যথার্থ সাহিত্য নিশ্নিত 
হতে পারে না, সাহিতাশিল্প ধ্যানতিন্তিক। এই তর্কবিতর্কের দিনে ভবানী- 
চরণের কলম থেকে যে-লেখা বেরুলে৷ তা কিন্তু যুক্তিধমী বিতণ্ডামূলক নয়। 
সেদিনকার নীরস বাঙলা গে তিনি রসসঞ্চার করলেন-তার রচনা ব্যঙগরসের 
স্বাদযুক্ত। বিদ্রপায়ক গ্শির্মাণে তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এজাতের 
রসসিক্ত রচল! ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি । তাই, অচিরকালমধ্যে বিশিষ্ট একজন 
গল্পলেখক-হিসেবে তবানীচরণ প্রতিষ্ঠা পেলেন ৷ তাকে বাঙলা গছসা হিত্যো 
বাঙ্গপ্রধান রচনার প্রথম শিল্পী বল! যেতে পারে । দেখতে পাচ্ছি, বাঙলা গগ্ভভাষা 
ধীরে ধীরে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের বাহন হয়ে উঠছে। প্মরপ করতে হবে, বিদ্যাসাগর 
তখনে। সাহিতোর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি । ভবানীচরণ প্রাক-বিগ্ঞাসাগর-যগের 


৩২, একালের বাঙলা সাহিত্য 


স্মরণীয় গগ্ভনির্াতা | তাকে সাহিত্যসেবী বলতে দ্বিধাবোধের কোনো কারণ 
থাকতে পারে না। 

তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো £ 

[১] কলিকাতা কমলালক্স-_-প্রকাশকাল ১৮২৩, [২] নবৰাবুবিলাদ 
প্রকাশকাল ১৮২৫, [৩] নববিবিবিলাস-_প্রকাঁশকাঁল ১৮৩১। লেখক 
ভবানীচরণ ছল্সনাম গ্রহণ করেছেন- প্রমথনাথ শর্ষ। [ নিবৰাবুৰিলাস? ] ও 
ভোলানাথ ৰন্দ্যোপাধায় [ “নববিধিবিল্লাল? ]1 “কলিকাতা কমলালয়' প্রশ্নোতরের 
ঢঙে লিখিত। এই গ্রন্থে সেকালের কলিকাতার বিচিত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে । 
বহু মূলাবান তথা এতে মেলে । গ্রস্থখানি কিন্তু ব্যঙ্গপ্রধান নয়। ভবানীচরণ 
সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছেন নিৰবাবুবিলাস' নামাঙ্কিত বইখানি লিখে। পুম্তকট্টিতে 
উনবিংশ শতকের প্রথম পাঁদের কলকাতার “বাবু'-সঙ্গাজের নিন্দার্থ আচার-আচরণ 
ও নীতিভ্রইউতার প্রতি তিজ্ত বিদ্রপ বর্ধত হয়েছে । “নবৰিবিবিলাস”-এও তীক্ষধার 
বাঙ্গ লক্ষিত হয়। এ পুস্তকে এমন বর্ণনা রয়েছে, একাঁলের কুচিসম্পন্ন পাঠকের 
পক্ষে তা বরদাস্ত করা কঠিন। অধুনা এ জাতের রচনা, বলতে গেলে, একরপ 
অপাঠা। তখনকার দিনের হাস্যরস ছিল একান্ত স্থল। মাজিত রুচির প্রতিফলন 
ওতে নেই । ভৰানীচরণের ব্যঙ্গবিদ্ূপ এই এতিহৃবাহী। উন্নত জীবনাদর্শের 
প্রতিষ্ঠা তখনে! হয়নি । সে যা হোক, ভবানীচরণ বশ্যোপাধ্যায়ের লিপিচাতুর্ধ 
প্রশংসা পাবার মতো । ভালো বাঙলা গগ্ভ তিনি লিখতে পারতেন এ স্বীকার 
করতেই হবে! 

একটি কথ! 1 কেউ কেউ ভবানীচরণের রচনায়, বিশেষে তার “নববাবু- 
বিলাদ'-এ, আধুশিক বাঙলা উপস্যাসেব অঞ্চুবোদ্গম লক্ষ্য করেছেন । কিন্ত 
এরকমেব কিছু আমাদের চোখে পড়েনি । ভবানীচরণ নিজের লেখা বইগুলোতে 
ব্যঙ্গচিত্র একেছেন, চরিত্রণির্মাণের দিকে দুষ্টি দেননি। প্রহ্সন-জাতের রচনায় 
উপন্যাসের সূচনার সন্ধান করতে যাওয়াট। ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঙলা 
সাহিত্যসংসাবে সর্বজনপরিচিত “আলালের ঘরের ছুলাল'-ই, আমাদের মতে, 
উপগ্তাস-জাতীম্ব প্রথম রচনা । একে যথার্থ উপন্তাঁসের জণাবস্থা বলা ষেতে পারে । 

ভবানীচরণের প্রযুক্ত গগ্ভের সামান্য নমুনা £ 

॥১॥ “অমাত্যৰর্গরাঁ কহিলেন? বাবুরদিগের''*বাঙা লেখাপড়! একপ্রস্কার 
হইয়াছে আর যর্দি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও ভুইয়া উঠিবেক আপনারদিগের 
জাতি বিগ্ভা/ আর এমনি এ-বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা ভর সম্প্রতি এই 


বামমোহনের বিরুদ্ধবাদী ছুয়েকজন গগ্ভলেখক ৩৩ 


অবধি পারশি পড়াইলে ভালহস্ব। কর্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির 
করিয়াছি যে এক বেলা বাঙ্গাল! এক বেলা পারশি পড়াইলে ভাল হয় অমাত্যেরা 
কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোশামোদের কথা কহিতে 
লাগিলেন ।, 

॥২। “যদ্ভপি নববাবুবিলাসে নববাবৃদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে কিন্ত সে 
গ্রন্থের ফল-খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মুল বাবুর্দিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান 
মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই। এ নিমিত্তে তা 
প্রকাশে, প্রয়াসপূর্বক নববিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম ।” 

এই ব্যঙ্গাত্বক রচনার সরসতা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য । তবে এর লক্ষণীয় 
ক্রুটি হলে! বিরামচিক্কের স্বল্লত! | বাউল! গছ্রচনার এই অতাৰটি ঘোচালেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর | 

রামমোহনের আরে! ছুজন প্রতিপক্ষের নাম এখানে স্মরণ কর! যেতে পারে--- 
গৌরীকান্ত ভট্টীচার্খ ও গৌব্রমোহন বিছ্যালৎকার । রামমোহন বেদাস্তপ্রতিপাগ্ 
ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হলে গোৌরীকান্ত এর বিরুদ্ধে যান, এবং স্বরত একটি 
পুস্তকের মাধ্যমে নিঙ্জের মত প্রচার করেন । তার লেখা যদিও কিছুটা সরস, 
রামমোকনের রচনার স্তায় যুক্তিনিষ্ট নয়। ভাষার সহজ গতিও এতে অনুপস্থিত । 
এক্ষেত্রে রামমোহন-বিরোধী গৌরমোহ্ন বিদ্ভাংলকার পাঠকের প্রশংসা দাবি 
করতে পারেন । সাবলীল গন্ভ লিখতে পারতেন তিনি । তাঁর নন্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, 
গ্রন্থখাঁনি [ ১৮২২ ] উল্লেখযোগ্য । মতবাদে প্রাচীনের অন্থসারী হলেও এদেশে 
জ্্রীশিক্ষা-প্রবর্তনের ব্যাপারে ভিনি আশ্চর্য উদ্দারতার পরিচয় দয়েছেন। মেকেদের 
লেখাপড়া শেখার যৌক্তিকতা গৌরমোহন নিদ্দিধায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন । 
নারীশিক্ষাবিষয়ে তার ভাবনার এই আন্তরিকতা তার লেখায় প্রতিফলিত । 
গৌব্রমোহুন বিগ্যালংকার প্রাণবন্ত গছ্যের লেখক এ বলতে কোনো বাধ! দেখি না। 


[ ৬] 
1 বাঙ়্র। জামগ্িক্পত্র ও অংঘাদ্রপত্র ॥ 
- সুনা-পর্ব £ ৯৮১৮-১৮৩১৯ ১ 


বাঙলা গছ্ের বিবর্তনধারার সঠিক পরিচয় জানতে হলে বাঙলা সামগ্িক- 
পত্রের পৃষ্ঠ! উদ্টোতে হবে। উনিশের শতকের নামকর! বহু বাঙালি লেখক 
সামগ্িকপত্রের মাধামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । বাঙলা সাহিত্যের প্রস্ততিপর্বে 
সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক জীবন গড়ে উঠেছে প্রধানত এসকল 
পত্র-পত্রিক! আশ্রয় করে । এইসব কারণে সেকালের পব্র-পত্রিকার কথ! ম্মরণ 
করতেই হয়। প্রত্যেকটি যুগ আত্মোপলন্ধি ও আত্মপ্রকাশ করে এজাতের 
প্রতিষ্ঠানের মধ্য দ্রিয়ে। সেদ্িনকার বাঙালি জাতিও তাই করেছে। 

আমর সাময়িকপত্রের প্রকাশন-ব্যাপারে সচেতন হলাম ইংরেজদের সংস্পর্শে 
এসে | এদেশে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি সংবাদপত্র-_ইংরেজেরই 
সম্পাদনায় । হিকি-র সম্পাদিত “বেঙ্গল গেজেট? ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র । 
প্রকাশকাল--১৭৮০ | এর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে আরে! কতকগুলি সংবাদপত্র 
ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়, যেমন-_“ইগডিয়া গেজেট” 'কাযালকাট1 গেজেট", “হরকরা” 
ইত্যার্দি। ইংরেজি পত্রিকা বলে এগুলি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত । 

বাঙ্লা সাময়িকপত্রের অগ্রদূত হলো “দিগ-্র্শন” ১৮১৮ সালের এপ্রিলে 
শ্্রীবীষপুর মিশন থেকে প্রকাশিত। এও ইংরেজ ষিশনারিদের বড়ো একটি কীতি। 
এখানে ম্মর্তবা, এ রাই এদেশে প্রথম মুদ্রা যন্ত্র স্বাপন করেছিলেন, সেই ১৮০০ সালে। 
“দিগর্রর্শন” একখানি মাসিক পত্রিকা । তরুণদের উদ্দেশে “নানা উপদেশ" এতে) 
প্রচারিত হতো । বহু-তথা-সংবলিত ছিল এই পত্রিকা । তৎকালীন ইংরেজ-সরকার 
সংবাদপত্রকে তেমন হনজরে দেখতেন না। তবে ওপরে-কথিত পত্রিকাখানার 
প্রতি তার! বিরূপতার ভাব দেখাননি। কিঞ্চদিধিক ছু-বৎসর কাল এ পত্রিকা 
চলেছিল । 

বাঙলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিবম্মরণীয় হয়ে রয়েছে 'সমাচার-দপণ*-_ 
প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের মে মাসে । এরও প্রকাশক শ্রীরামপুর মিশনের ইংরেজ 
পাদ্‌রিরা। তারা আমাদের কৃতজ্ঞতাঁভাজন। পরত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক জন 


বাঙলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র ৩৫ 


ক্লার্ক মার্শম্যান। এই ইংরেজ সম্পাদকের লেখা এ পত্রিকার কলেবর কতখানি পূর্ণ 
করতো সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বল! কঠিন। তবে অনায়াসে অনুমান করা 
যায় “সমাচার দর্পণ*+-এর সংবাদ রচনায় বাঙালি পগ্ডিতদের হাত ছিল। এদের 
মধো জয়গোপাল তর্কালংকারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগা । এতে নানান্‌ তথ্য 
পরিবেশন কর! হতো, বিচিত্র-বিষয়ক চিত্তগ্রাহী বর্ণন1 ব! উপাখ্যান স্থান পেতো। 
এই কাগজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা লিখতেন বলে এতে প্রকাশিত রচনার ভাষা 
স্কৃতগন্ধীই হবে এ তো! স্বাভাবিক । তবে প্রত্োেকটি লেখায় সংস্কৃতের আড়ম্বর 

দেখা যেত এমন নয়। কোনো কোনো রচনার সারলা দেখে বিদ্মিত হতে হয়। 
কাগজটি মিশনারি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রিত । তা বলে মোটেই ঘখ্রিস্টানী কাণ্ড কিছু 
নয়। খ্রিস্টধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকলেও মিশনারিরা "মাঝ্রাজ্ঞান কখনো 
হারাননি | তবে খ্রিস্টান মতবাদের প্রতি দুর্বলতা তাদের ছিল। থাকাটা 
অস্বাভাবিক কী? সেষা হোক, “সমাচার দর্পণ'-এর গুরুত্ব ও মূল্যের আত্যন্তিকতা 
স্বীকার করতেই হবে। বাঙালি সমাজ ও বাঙলা সাহিত্য এর দ্বারা যে 
অনেকখানি উপকৃত হয়েছে এ বিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই। 

কেউ কেউ বলেন, গঙ্জাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদিত “বাক্তাল গ্রেজেটি? 
নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি “সমাচার দর্পণ'-এর কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। 
হতেও পারে । কিন্তু উক্ত পত্রিকার কোনে সংখ্যা অগ্ভাপি পাওয়া যায়নি । আর, 
এ পত্রিকা স্থায়ীও হয়নি । “সমাচার দর্পণ" দীর্ঘকাল ধরে চলে, তার আয়ুদ্ধাল 
১৮১৮ থেকে ১৮৪০ সাঁল। 

অতঃপর “সম্বা্দ কৌস্মুদ্দী” পত্রের আবির্ভাব--১৮২১-এর ডিসেম্বর মাসে। 
এর পৃষ্ঠাপোষকতা করেন রামমোহন রায়। প্রকাশক-__তারার্টাদ দত্ত ও ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । এই সাপ্তাহিক পত্রে রামমোহন সতীদ্াহপ্রথার বিরুদ্ধে যখন 
লিখতে শুরু করলেন তখন ভবানীচরণ সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিলেন। এন্প 
অবস্থায় রামমোহনকে কাগজখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো।। 
| ন্বাদ কৌমুদী”* রামমোহন-পক্ষীয় সাময়িক পত্র, বাঙালির চিন্তার ক্ষেত্রে 
তিনি তুমুল বিপ্লব “ঘটিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, হিন্দুসমাঁজ অন্ধ-আচার নিষ্ঠা 
ও মৃঢ় সংস্কারবন্ধন কাটিয়ে উঠৃক, পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে স্নাত হোক । 
যুক্তিহীন ধর্মের বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারলে হিন্দুজাতি নবজীবনের কুলে উত্তীর্ণ 
হবে এ ছিল প্রগতিবাদী রাময়োহনের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের প্রেরণাবশে 
তিনি সামগ্নিক পত্র প্রকাশ করতে চাইলেন । ফলে “সম্বাদ কোৌমুদী'-র জন্ম । 


৩৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


পত্রিকাখানি প্রকাশের বড়ো একটি কারণ সে-যুগের ধর্ম-সংঘাত। প্রসিদ্ধ 
গবেষক ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন ২ “্সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশের আর-একটি 
উদ্দেশ্টা ছিল। পরধর্মের হীনতা! প্রমাণ কর] ব! খিস্টধর্ষের মাহাত্বয প্রচার “সমাচার 
দর্পপ'-এর [ ইংরেজ পাদ্‌্রিদের প্রকাশিত পূর্বোক্ত বিখ্যাত পত্রিক। ] উদ্দেশ্য ন! 
হইলেও প্রধমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি “প্রেরিত পত্র” প্রকাশিত হয় যাহাতে 
হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ, প্রভৃতি ছিল। এই কারণে 
হিন্দুরা একখানি বাঙলা সমাচার পত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব 
করিতেছিলেন। এমন সময় কলুটোলানিবাসী তারার্টাদ দত্ত এবং ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় “সন্বাদ কৌমুদী” নামে একখানি বাঙলা সাগ্ডাহিক পত্র প্রকাশ 
করিলেন । এহ পত্রিকার উদ্দেস্ঠ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এই মর্মে লেখ! হইল-_ 
“লোকহিতসাধনই এই সংবাদ প্রচারের প্রধান লক্ষ্য'""দেশবাসীর অন্তাব-অনুযোগের 
কথাও ইহাতে জদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে ।” প্রগতিকামীর1! সমাজসংস্কারের 
কাজে হাত না দিয়ে পারেন নাঁ। সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠী কিন্তু যে-কোনো 
সংস্কারসাধনকর্মের তীব্র বিরোধী । সমাজবিপ্লবী রামমোহন "সম্বাদ কৌমুদী”-র 
পাতায় সতীদাহপ্রথার ৰিরুদ্ধে মতবাদ প্রেকাশ করাতে এই পত্র হিন্দুপমাজের বৃহত্তর 
ংশের সমর্থন হারালো । ফলে পন্রিকাখানিকে দীর্থকাশ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব 
হলো না। 
রক্ষণশীল হিন্দুরা রামমোহনের সতীদাহবিরোধী মতবাদ বরদাস্ত করতে 
পারলেন না। রামমোহন রায়ের ৰেপ্রবিক মতবাদের বিরোধিতাকল্লে তার! 
একখানি সাপ্তাহিক পত্র বার করলেন ১৮২২ সালের মার্চ মাসে, নাম- 
দসিজাচার চক্দ্রিক' | এর সম্পাদনের দায়িত্ব অপিত হলো “সন্বাদ কৌমুদী”র 
একদান্সম্পাদক ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায়ের ওপর | রাঁমমোহন-ৰিপক্ষীয় এই 
পত্রিকাখানি “সম্বাদ কৌমুদী”-র সঙ্গে প্রবল মসিষুদ্ধ চালাতে থাকে। সেকালের 
শক্তিশালী লেখক তবানীচরণ তখন গোড়া হিশ্বুসমাজের নেতার পদে অধিষ্টিত। 
প্রাচীনপন্থী হিন্দুর মতবাদকে তিনি “সমাচার চন্ত্রিকা'-র পৃষ্ঠায় তুলে ধরেন। 
একারণে এর প্রচার অপ্লকালমধ্যেই বেশ বেড়ে যায়। কেবল রামমোহনের 
বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে ভবানীচরপ ক্ষান্ত থাকেননি, বিদ্রোহী “ইয়ং বেঙ্গল+-ও 
তার আক্রমণের ৰন্ত হয়েছে । রামমোহন রায় আর ডিরোজিও-র ভাবশিষ্তের দল 
সেদিনকার রক্ষণশীল হিন্দুর কাছে হুৃশ্চিস্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। 
এর পর উল্লেখ্য নাম হলো “বজ্দুভ'-এর | এর“সম্পাদক ছিলেন নীলরতন 


বাঙ্ল! সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র ৩৭ 


হালদার | এটি রামমোহন রায় ও দ্বারকানথ ঠাকুরের উদ্‌ষোগে প্রকাশিত হয়-- 
১৮২৯-এ | এ ছিল সংস্কারকামীদের মতবাদের একটি বাহন। প্রগতির বাণী 
প্রচার করেছে। | 

সেকালের বাঙলা সাহিতোর সঙ্গে যষে-সাময়িক পত্রখানির নাম সমধিক জড়িত 
সে হলে! “দংবাদ-প্রভাকর' | সম্পাদক- স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । প্রকাশকাল £ 
২৮-এ জানুয়ারী ১৮৩১ সাল । প্রথমে এ সাপ্তাহিক পত্রন্ূপে প্রকাশিত হয়, পরে 
দৈনিক পত্রিকার কূপ নেয়, এবং সর্বশেষে মাসিকপত্রের | বাঁঙল! দেশে এ-ই প্রথম 
দৈনিকপত্র । তখন শিক্ষা সমাজ ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্দোলন চলছে । এহেন 
বিক্ষুব্ধ যুগসন্ধির কালে সংবাদপ্রভাকর-এর ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন 
গপ্তকবি। স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত। 
প্রভাকর'-এর স্মরণীয় একটি ঘটনা- নবীন কবি ঈশ্বর গুপ্ত কয়েকজন নবীন 
বাঙালি লেখককে আবিষ্কার করেন । পরবতাঁকালে এদের দানে বাঙল1 ভাষা ও 
সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। সাহিত্যানুশীলের 1ও “কলেজায় কবিতাযুদ্ধ'-এর 
নামকরা আসর ছিল গুপ্তকবির সম্পাদিত “সংবাদ-প্রভাকর' । এই পত্রে ঈশ্বর 
গপ্ত যমক-অনুপ্রাসবহুল অলংকৃত এক গগ্রীতির প্রবর্তন করেন । তার গগ্যশিষ্যরা 
দন এর ভহুক্ধাগী। কলেজের ছাত্র তরুণ বঙ্ষিমচন্দ্রের গগ্যিরচনায় 
ঈশ্বর গুপ্তের " তির প্রভাব সহজে লক্ষ্য করা যায়। ওপগ্ত-কবির গছ; বলতে 
বাঁধা নেই, গগ্ভসাহিত্যের গছ নয়। এতে প্রাগ্জলতার অভাব, এ গন্ভ জলংকারের 
গুরুভারে আড়ষ্ট তথা কৃত্রিম । “সংবাদ প্রভাকর+ প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা 
ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের যোগেন্দ্রষোহন ঠাকুর । 
পত্রিকাখানির প্রকাশের ব্যাপারে আরে। কয়েকজন ব্যক্তি সহায়ক ছিলেন । তার! 
সকলেই পণ্ডিত ব্যক্তি, যেমন-_জয়গোপাল তর্কালংকার, সংস্কত কলেজের 
অলংকারশান্ত্রের অধ্যাপক প্রেবটাদদ তর্কবাগীশ, প্রভৃতি । প্রভাকর” সে-যুগের 
একখানি উচ্চশ্রেণীর সাঁময্িকপত্র বলে স্বীকৃত । বিভিন্ন দেশের নানা সংবাদ এতে 
ছাঁপা হতো । এছাড়া, ধর্মসমাজ-সাহিত্য, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এর একটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্বর*গুপ্তের সংগৃহীত প্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবন? ও 
কবিতা এই কাগজেই মুদ্রিত হতে থাকে। এই যুগের বিভিন্ন মতের*বিশিষট 
ব্যক্তিদের অনেকেই প্প্রভাকর'-এ লিখতেন । 'তত্ববোধিনী-র আবির্ভাবের 
পূর্বাবধি যতগুলি সাময়ি কপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে “সংবাদ প্রভাকর'-এর 
স্থান সর্বোচ্চে বললে অতিশয়োক্তি করা হয় ন। 


৩৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


এই পর্যের আরেকখানি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য-_ব্রাঙ্গণসেবধিঃ 
বা 'ত্রা্ষণ ও মিদিনরি-দদ্বাদ'। ধর্মকলহের তাগিদে এর উত্তব। ১৮২১ সালের 
“সমাচার দর্পণ'-এয় কোন! এক সংখ্যায় একটি পত্রে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত 
করা হয়। এই পত্রের প্রতিবাদ-স্বন্ূপ রামমোহন রায় ['শিবপ্রসাদ শর্মা” ছদ্মনামে] 
একখানি চিঠি পাঠান । উক্ত পত্রিকায় সেই চিঠি ছাপা হলো না । তখন রামযোহন 
ব্রাহ্গণসেবধি' নামে পত্রিকাখানি [মাসিক ] প্রকাশ করলেন। এর এক 
পৃষ্ঠায় বাঙলা 'এবং অপর"পৃষ্ঠায় ওই বাঙ্লায় লিখিত অংশের ইংবেজি অনুবাদ 
থাকতো । কাগজখানি একবৎসর চলেছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দুধর্সের 
ওপর আক্রমণমূলক লেখার প্রতিবাদ ছাড়া অন্তকিছুই এতে ছাপা হতো না। 

এযুগে প্রকাশিত 'জ্ভানান্বেষণ'-এর নাম অবশ্ঠ-ম্মরণীয়। এটি ইয়ং 
বৰেঙ্গল'"এর দান। এর সম্পাদকীয় ভার ছিল পরবতাঁকালের “সংবাদ ভাস্কর*-এর 
সম্পাদক, বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরীশংকর তর্কবাগীশ বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্ধের ওপর । 
প্রকাশকাল-_-১৮৩১ সালের জুন। এই পত্রিকায় ধর্জ সম্পর্ষিত দলাদলির 
স্বান ছিল না। “ইয়ং বেঙ্গল'-গোীর নৰীন উদার যুবকদের মতামত এতে ব্যক্ত 
হতো । এ"র! বাস্তবজীবনে দেশের পশ্চাদৃবর্তিতার কথা ভেবেছেন, রাজনীতিক 
সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং দেশবাসীকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ 
করতে বলেছেন | পত্রিকার 'জ্ঞাঁনান্বেষণ” নামটি লক্ষ্য করবার মতে! । বুঝতে 
পারি, ধর্মসংঘাতের উত্তাপ ধীরে ধীরে কমে আসছে । বিবিধ জ্ঞানবিগ্ঠার প্রতি 
দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কৌতৃহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। সমাজে ও সাভিতো 
নবষুগের অভ্যুদয়ের পথে উৎসাহী পথিক ইয়ং বেঙগল'-দলের এই নবীনরা!। 
আমর! মনে রাঁখবো, ইতঃপূর্বে রামমোহন রায় ররেপে্সে মশ্র উরণ করেছেন । 
প্রথমে রামমোহন, পরে ভিরোজিওপন্থীর1, সে-যুগে বাঙালির ভাবজীবনে বিপ্লব 
এনেছিলেন । 

প্রথম পর্বের সাময়িকপন্র বাঙালি সমাজে কী দান রেখে গেছে, একব্সপ একটি 
প্রশ্ন উঠতে পারে । উত্তরে বল! যায়__জ্ঞানের বিস্তারসাধন, সমাঁজচেতনার 
উদ্বোধন ও ভাষাগঠন। এসব সাময্িকপত্র ও সংবাদপত্রের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যাপকই বলতে হবে। এগুলির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের দ্বার লোকসাধারণের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। এভাবে নতুন যুগে 
নতুন শিক্ষার আলোক পেয়ে দেশের মানুষ ক্রমশ সমাজসচেতন হয়ে উঠেছে। 
সমাজসংস্কার ও জ্ঞানের বিস্তারের প্রয়োজনে সে-সময়ে পত্র-পত্রিকার অনেক 


সন্ধিপর্বের কবিকর্ ৩৯ 


লেখক হাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন। আরো বড়ো কথা, বাঙলা গন্ভ ভালো! 
করে চলতে শিখেছে সংবাদপত্রের পাতায় আশ্রয় নিয়ে। এর আশ্রস্ম ন। পেলে 
বিভিন্নমুখী বাঙলা গগ্ভরীতির ক্রমবিকাশ এতখানি ত্বরান্বিত হতো! কিনা, সন্দেহ। 
এও দেখতে হবে, সংবাদপত্র কেবল সংবাদই পরিবেশন করে নি-_-একদিকে 
শিক্ষামূলক নান! তথ্য জুগিয়েছে, অন্যদিকে, পাঠকমণ্ডলীকে আনন্দের খোরাকেরও 
জোগান দিয়েছে । এর ফলে সরস রচনার উদ্তব। এ না হলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের 
অস্কুরোদগম কি সম্ভব হতো! সাহিত্যানুশীলনের যুগ অবশ্য এট। নয়। কিন্ত 
এই পত্রিকাগুলি সাহিত্যনিষ্নাণের ক্ষেত্রটি কিছুটা! প্রস্তত করে দিয়েছে । এসব 
কথ! মনে রাখলে, প্রথম যুগের সংবাদপত্র ও সামগ্িকপত্রের দান কী, তা বৃঝে 
নিতে পার] যাবে । 


| ৭ ] 
॥ সন্কিপবেত্র কবিকর্স ॥ 


গুুল্রাভিস্বেন্র অন্ুবভন্ন এও হ্কাল্যভ্ভালম্পাল সতভন্মেন্ল সমঞজাল্ল 
_-কবিগীতি, পাঁচালি, টগ্পা ও যাত্রা 
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বাওলা গানের দেশ। বাঙালি-মানসের গীতিপ্রবণতা সকলেরই জানা 
কথা । বাঙালির হৃদয়ান্ুভবৰ সবচেয়ে ভালো ফোটে গানের ভাষায় । রবীন্দ্র-কবি 
প্রায়শ বলতেন, তার অপরবিধ রচনার কথা ছেড়ে দিলেও, স্বকৃত গীতিনিচয় 
দীর্ঘকাল তাকে লোকণ্মৃতিতে বাচিয়ে রাখবে । গোটা বাঙুলাদেশ বৃহদায়তন 
একটি গানের আসর যেন-_-বহু কণ্ঠের গীতময় ছন্দিত বাণীতে সর্বদা মুখর । কত 
বিচিত্র রীতির গান এদেশে উদ্ভূত হয়েছে, যেমন-_-কীর্ভন, বাউল, ভাটিয়ালি, 
হ্যামাসংগীত; সারি গান, জারি গান, গাজির গান, টঙ্সা প্রভৃতি | 

এসকল সংগীত ছাড়; আরেক ধরণের গান আঠারোর শতকে সারা বাঙলা 
জুড়ে নিজ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এক শতাব্দী ধরে আপামর জনসাধারণের 
মধ্যে" প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল; এর নাম-কবিগান্ন। ধারা কবিগান 
গাইতেন তাদের “কবিওয়ালা বলা হতো । ভাব এই যে, এরা যথার্থ মৌলিক 


৪৩ একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


কবি নন, কবি-ব্যবসায়ী। প্রথমত, এ"রা পূর্ব পৃর্ব পদাবলী বা শাক্ত-গীতির কবিদের 
রচনার অন্নকরণ বা! অনুসরণ করে কবিতা লিখতেন । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ 
“তাহার! পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক 
মিশাইয়।, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়। নিতান্ত সুলত করিয়া; অত্যন্ত 
লঘুসুরে উচ্চৈঃম্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিজ্জোড়া কাসি-সহযোগে সদলে সবলে 
চিৎকার করিয়। আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল!” দ্বিতীয়তঃ এ র1 “কবি' গেকে 
ছুপয়স! উপার্জন করতেন । তবে এদের একট! শক্তির দিক এই ছিল যে, সভাস্থলে 
এর] মুখে মুখেই কবিতা রচনা করতে বা গান বাধতে পারতেন । আর, এদের 
সম্বল ছিল শব্ষচাতুর্য, যার দ্বারা অনায়াসেই তৎকালীন শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে 
পারতেন । বন্ততপক্ষে, উচ্চতর কৰিপ্রতিভার অধিকারী এ'র! কেউ ছিলেন না। 
এতিহাসিক কারণে কবিওয়ালাদের নাম করতে হম্ন। তারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ থেকে 
ঈশ্বর গুপ্তের কালাবধি [ ১৮৩১-এ সাহিত্যসংসারে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব ] এই যে 
কতিপয় বৎসর এসময়ে উত্তম কবিকর্মের তেমন সাক্ষাৎ মেলে না_-কবিগান, 
পাঁচালি, হাপ২আখড়াই, খেউড় প্রভৃতি গানের লেখকরা! বাঙলা কাব্যের প্রাচীন 
এঁতিহ্থের জীর্ণ স্বতি রোমস্থন করে চলছিলেন । নতুন কৰিক কিছুটা শোন! গেলে! 
নিধুবাবুর টপ্ল/-জাতের রচনায় । ভাষাগত বিচারে নিধুবাবৃুও | রামনিধি গুপ্ত ] 
পুরাতনপন্থী গীতিকার | এ*রাই একাল ও সেকালের মধ্যে পারাপারের সেতুস্বর্ূপ | 
এ'দের স্মরণ ন| করলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না । ইংরেজ-আমলে 
নাগরিক পরিবেশে বাঙলা কাব্য কী ভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল তা কৌতুহল 
সহকারে লক্ষ্য করার মতো! জিনিস । 

“কবিগান তখনকার সমাজের একটি বিশেষ সৃষ্টি। তখন উত্তম কবির 
আবির্ভাবের যুগ কেটে গেছে। ভারতচন্দ্র অন্তমিত হয়েছেন । সাধক-কবি 
রামপ্রপাদ সেনও লোকাস্তরিত [ ১৭৭৫ ]1 রাষ্ট্রে আর সমাজেও একটা অনিশ্চয়তা 
ব! শৃঙ্খলাহীনত| ব্যাপক হয়ে দাড়িয়েছে । কোম্পানির প্রসাদপুষ্ট শহরঅঞ্চলের 
কতিপয় ব্যক্তি অথবা পল্লীঅঞ্চলের ভূম্যধিকারিগণ সমাজের নেতা হয়েছেন । শহরে 
বাবু-বেনিয়ানের আসর বসে গেছে প্রকাণ্ড মজলিশি আসর । কচি এদের 
বিকৃত । প্রকৃত কাব্যরসের পিপাসা! এদের কারুরই জাগেনি। এরাই কবি- 
ওয়ালাদের উৎসাহদাঁতা হয়েছিলেন। কবিওয়ালাদের কেউ কেউ স্বাভাবিক 
কবিত্বসম্পন্ন হলেও তার্দের কবিত্বপ্রকাঁশের অনুকূল আবহ তখন ছিল না। বিশেষত, 
“কবির লড়াই” বা ছইদল কবির মধ্যে হারজিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে-সমযে এপ 
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ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে; ভালো-কিছু রচনা করার প্রবৃতি দৃরীভূত হয়েছিল। 
ছুই দলে লড়াই করতে গিয়ে শ্রোতৃ্ন্দের নিকট হতে বাহবা এবং পুরস্কার এবং 
পুনরাগমনের বায়ন| লওয়ার দিকেই এদের কৌঁক থাকতো! বেশি। আর, সেইক্ষপ 
আোতাদের মনোরগ্রন এদের করতে হতো হারা সাহিত্য অপেক্ষা শব্ষচাতুর্য, 
রলরুচি অপেক্ষা কুরুচি ও স্থল আদিরসকেই মর্ধাদ| দিত বেশি। কৰিওয়াল। 
প্রভূ(তর রচন1 কেন উচ্চশ্রেণীর শিল্পের স্তরে উন্নীত হতে পরেনি তার কারণ 
নির্দেশে করতে বসে রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ 

ইংরেজের নৃতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাঁজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ 
ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত 
স্ুলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই“হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের 
গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের 
ছিল ? তখন নৃতন রাজধানীর নূতন সম্ৃদ্ধিশালী কর্মশ্রাস্ত বণিকসম্প্রদাস্থ সন্ধ্যাবেলায় 
বৈঠকে বসিয়। ছুই দণ্ড আমোদের উত্তেঞ্না চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস 
চাহিত না । 

এই মন্তব্যের যাথার্থ্য সংশয়াতীত। অমাঞ্জিত রুচির “সর্বসাধারণ+ যে-কবি- 
সম্প্রদায়ের আশ্রয়দাত1?, সমসাময়িক জনমগ্ডলীর তুষ্ির ওপর ধাদের নির্ভর করতে 
হয়েছে, রসসূষ্টির ক্ষেত্রে তাদের রচনা! অপরিণত হতে বাধা। এরা কবিতার 
বহিরঙ্গের কিছুটা চ্। করেছেন, স্থলভ চাতুধ ও সাধারণের মনোরঞ্জনের 
কৌশল যোটামুটি শিখেছেন $ কিন্তু ধ্যানের গভীরে ডুব দিতে পারেন নি। তাছাড়া, 
উচুদরের সাহিত্যিক প্রতিভা এদের কারুরই ছিল ন|। সেদিনকার সমাজের 
বিশেষ একটি অবস্থায় কবিওয়ালাদের উদ্তব_ক্ষণকালীন উত্তেজনার খোরাক 
জুগিয়ে এর] বিশ্বৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছেশ। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির হাওয়া বইলে 
এবং ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার হলে, এবং বিশেষত প্রতিভাধর কবি মধুসৃদ্দন দত্ত 
অতিনব কাব্যের পত্তন করলে, ক্রমশ কবিগানরচয়িত!দের সমাদর কমে যায়। 
সাম্প্রতিক কালে কবির দল প্রায়-লুপ্ত, কেবল পল্লীআঞ্চলে কেউ কেউ আজো এদের 
ধারা ক্ষ! করে আমাদের সেই অতীত সাহিত্যিক অধ্যায়টর যৎসামান্য প্রত্যক্ষ 
পরিচয় বহন করছেন । 

কবিগানের ৯*তিনটি যুগবিভাগ--গঠনযুগ, এশ্বর্যযুগঃ এৰং অস্ত্যযুগ। ডক্টর 
হুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে ১৭৬০ ইংরেজি সাল থেকে ১৮৩০ ইংরেজি সাল 
হলে! এই শ্রেণীর গীতি-রচনার খশ্বর্ষ-যুগ । ডক্টর দে গোজলা গুইকে আদি- 
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কবিওয়াল1 বলেছেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমের দ্রকের লোক ইনি। তারপর, 
গুরুশিস্ত-পর্ধায়ক্রমে কবিওয়।লাদের নামের তালিক! দীর্ঘ। গৌজল! গ"ই-এর 
শিল্ত- রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল, রামজী। এই তিনজনের শিষ্ রাস্থ, নৃসিংহ, 
হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বণিক। হরুঠাকুরের শল্য নীলু ও রামপ্রসাদ 
ঠাকুর আর ভোঁল! ময়র1 ; নিতাই বৈরাগীর শিল্ত রামানন্দ নন্দী; ভবানী বণিকের 
শিষ্ত রাম বস্থু। উক্ত রাহ্থ-নুদিংহ থেকে আর্ত করে রাম বস্থু পর্যন্ত কবিগানের 
লেখকরা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এদের পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠ পেয়েছেন আন্ট,নি 
ফিরিঙ্িঃ ঠাকুর সিংহ প্রমুখ কবিওয়ালারা । সেকালে এদের গান শুনবার জন্যে 
দুরদূরাস্তর থেকে লোক ছুটে আসতো । 

প্রথম যুগের কবিগানের সঙ্গে পরবর্তী যুগের কবিগানের কথঞ্চিৎ পার্থক্য 
রয়েছে । প্রথম যুগে কবিগীতের বিষয় ছিল ধর্মসংক্রাস্ত-রাধাকৃষ্জের কাহিনী 
এর মুল-আত্রক্র-স্বরূপ; বলা যেতে পারে । পরে পরে এ জাতের গানে বিষয়বৈচিত্রয 
দেখ! গেলো । নামকরা কবি-শীতিনিন্নাতাদের মধো কয়েকজন বিরহ, সখীসংবাদ, 
ইত্যাদি ছাড়া, আগমনী ও ভবানী-বিষয়ক গান লিখেছেন, লহর আর খেউড়-ও 
রচনা! করেছেন । দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, প্রথমের দিককার কবিওয়ালার। দু-দলে 
আলোচনা করে গান বাধতেন, সেখানে পূর্ব-কল্পনাঘ অবকাশ ছিল। কিন্তু 
উত্তরবর্তীকালে এ প্রথা আর বইলো! না-আসরে দাড়িয়ে উপশ্থিত-বুদ্ধির আতঙ্কে 
ছুই পক্ষের [ পক্ষ-প্রতিপক্ষ ] গানে উত্তর দেওয়াই নিয়ম হয়ে দাড়ালো । এ এক- 
প্রকার ছন্দোবদ্ধ বাকৃযুদ্ধ'_শ্রীল-অশ্লীলের বাদবিচার নেই--শছরে মাহুষের 
আমোদ উপভোগের স্বলশ একটি উৎস। তখন কাঁবগান রূপ নিল “কবির 
লড়াই'-এর ; ফলে এতে দেখা ছিল কত্রিমতা, ভাবায় প্রকাশ পেল নির্লজ্জ ইতরতা 
_-কৃষ্ণলীলার পরিণতি খেউড-খিস্তিতে । তদানীন্তন সামাজিকের দুষ্ট রুচি এর 
জন্যে যে অনেকটা দায়ী, সে-কথা। পূর্বে বল! হয়েছে । কবিগানের সবটা ছাপার 
অক্ষরে পাঠকের সমক্ষে তুলে ধরার অযোগ্য । 

কবিগাঁনকে গীতরূপেই দেখা সমীচীন, ঠিক কবিতা এ নয় 1 এখানে আজিক- 
গঠনে গানের রীতিই অনুসৃত হয়েছে । সংগীতের তাগিদেই এই জাতের 
বচনাগুলির বিভাগ নির্দেশিত। নির্দেশিত বিভাগের পর্যায়ক্রমে নাম হলো-- 
চিতান, পরচিতান, প্রথম ফুকা, প্রথম মেল্তা, মহড়া, সওয়ারি, খাদ; দ্বিতীয় 
ফুকা; দ্বিতীর মেল্তা এবং অন্তর] । ডক্টর হৃশীলকুমার দে কবিসংগীতের বিশদ 
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আলোচনা করেছেন। মুল্যবান এই আলোচনা । কবিওয়াল্সারা বৈষণবপদকারদের 
প্রযুক্ত ছন্দ বেশ আম্মত্ত করে নিক্কেছিলেন, এর প্রয়োগে দক্ষতাও দেখিয়েছেন। 
তবে এও লক্ষ্য করতে হবে, কবিসংগীতের কোনে! কোনো লেখক ছন্দফোনির্মাণের 
ক্ষেত্রে অমার্জনীয় অনবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের হাতে সংগীতের 
কাব্যকল! অবিশ্বান্ত রকমে লাঙ্িত। যত্বুকৃত ছন্দোবদ্ধ রচনার বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ 
উপেক্ষাপরায়ণ । মহৎ কাব্য কাকে বলে, কবিগানের লেখকদল তা জানতেন 
না। কবিওয়ালাদের কোনো কোনো কাব্যাংশের অনুপ্রাসবাহুল্য রীতিমতো 
হাস্তোদ্বীপক, আটের সংযমের সঙ্গে এতটুকু পরিচয় তাদের ছিলনা । একালের 
মাজিত ও স্ুরুচিসম্পন্ন পাঠকগোঠী কবিগানের প্রদেশটিতে ঢুকলে প্রতিমুহুর্তে 
অস্বাচ্ছন্দ্যই অনুভব করবেন । যুগোতীর্ণ রচনার লক্ষণ কবিগানে অনুপস্থিত । 

তে কবিগান সম্পর্কে কয়েকটি প্রশংসার) কথা বল! যেতে পারে । এসৰ 
গানে ভাবের গভীরত। কিংবা! উত্তম কাব্যকলার স্পর্শ না থাকলেও কবিওয়ালারা 
লোকসাধারণের ধ্যানধারণাকে চলিত ভাষায়, সহজ কথায়, ছন্দে গ্রথিত করেছেন 
বলে কবিগীত সর্স্তরের জনসমাজের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিল । এ গানের 
লোকরঞ্জনক্ষমতা অবশ্যস্বীকার্ধ। কবিগীতের লেখকসম্প্রদায় কবিতার আভি- 
জাত্যের ধার ধারতেন না। একারণে তারা সাধারণ পাঠকশ্রেণীর একেবারে 
কাছে এসে দাড়াতে পেরেছিলেন_লেখক ও শ্রোতার মধো কোনোরূপ দুরত্ব 
ছিল না বললেই চলে। লেখকে-শ্রোতায় কিংবা লেখকে-পাঠকে এই সহজ 
আত্মীয়তার ভাবটি কিস্তু ইদানীন্তনকালে আর দেখতে পাওয়া যায় না। শিষ্ট- 
রুচির অভিজাত কবিরা পাঠকগোষ্ঠী থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। কবিতা- 
গান এখন আয়াসসাধ্য অনুশীলনের বস্তব হয়ে উঠেছে । আধুনিক কবিতার পাঠক 
বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র একটি ভগ্রাংশ। রীতিমতে] চর্চা না থাকলে অধুন1-সৃষ্ট 
কাব্যকবিতার র্সাস্বাদন অসম্ভব একটি ব্যাপার । যুগধর্মের প্রভাবে সামাজিকের 
রুচি পরিবর্তিত হয়েছে, কবিতার আকৃতি-প্রকৃতিও বিলক্ষণ বদলে গেছে। 
কবিগান এখন অতীতের একটি সামগ্রী । 

কবিওয্ালাদের মধ্যে।কবিত্বে সর্ধাপেক্ষা প্রশংস! অর্জন করেছিলেন স্লামবন্ 
[ ১৭৮৬-১৮২৮ ]1 এর বাস ছিল কলকাতার নিকটবতা সালকিল্বা অঞ্চলে । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই রামবস্থর সংগীতপ্রতিভার স্ফৃতি হয়। তার 
“সহীসংবাদ? ও “আগমনী গান” প্রসিদ্ধ । কবিওয়াল। রামবন্ধ অনুপ্রাসের ভক্ত 
ছিলেন, তবু ক্ঠার কাব্যে সহজ অনুরাগের স্পর্শ মেলে। প্রথম বয়সে ইনি নীলু 
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 খ[কুর” ভবানী বেণে, মোহন সরকার গুভৃতির দলে গান বাধতেন। এভাবে 
অভিজ্ঞত৷ কু(ড়য়ে শেষে নিজে একটি দল সৃষ্টি করেন। তীর রচনায় বিষয়বৈচিত্র্য 
লক্ষণীয়। রামবসহ্থর পেখ| সবগুলি গানই যে ভালো এমন নয় ; তবে যথার্থ ভালে! 
গান তিনি কম লেখেননি। সেগুল সত্যিই হুদয়গ্রাহী, এবং সর্বজনের 
উপভোগ্য । এমন দুয়েকটি গানের খণ্ডিত নমুনা! : 


রাড়াও দাড়াও গাণনাথ বদন ঢেকে যেও না। 
তোমাঁধে ভালোবাসি, ভাই, চোখের দেখা দেখতে চাই-- 
কিছুকাল থাক থাক বলে ধরে রাখব না।*", 


স ক 


ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী । 
দরশনে দাগ দিলে হবে পাতকা |**, 
৬ ১ 
মনে রইলো সই মনের বেদনা । 
প্রবাসে যখন যায় গো সে 
তারে বলি বলি বলা হলো ন।_ 
সরমে মরমের কথা কওয়া গেলো না । 
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে 
নির্লজ্জ রমণী বলি হাসিত লোকে; 
সখি, ধিক আমারে, ধিক সে বিধাতারে 
নারীজনম যেন করে না। 
গ্ঃ পি 
তুমি যে কোয়েছে! আমায়, গিরিরীজঃ কতদিন কত কথা। 
সে-কথা আছে শেল-সম ভ্বদয়ে গাথা। 
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্ঞালায় 
কেদে কেদে বেড়াতো। 
হোয়ে অতি ক্ষুধাতিক, সোনার কাতিক 
ধুলায় পড়ে লুটাতো ॥ 


এসকল রচনার প্রকাশরীতি অত্যন্ত সরল, প্রাণের কথার সহজতম 
অভিব্যক্তি । রামবন্থু খাটি কবিওয়ালাদের প্রতিনিধিস্থানীয়। 
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অপর একজন খ্যাতিমান কবিওয়াল! হক ঠাকুর বা হরেক্কফ দীত্খাজী 
[ ১৭৩৮-১৮১৩]। সিমুলিয়ায় এর জন্ম। ইনি শোতাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের 
আশ্রিত ছিলেত। এর কবিতারচনের শিক্ষানবিশী চলে রঘুনাথ দাস নামে এক 
তন্তবায়ের কাছে । হরু ঠাকুরের গানে স্বিপ্ধতা ও মিষ্উত] লক্ষ্য করা যায়। বিরহু- 
বর্ণনায় ইনি প্রশংসনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন । এই হরু ঠাকুরের চেলা 
ছিলেন ভোলা অকসর | চন্দননগরের মাহুষ নিত্যানন্দ দাল বৈরাগী [ ১৭৫৪- 
১৮২১ ] একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়াল৷ । এর লেখ! কয়েকটি গান বেশ শ্রুতিক্খকর । 
নিতাই বৈরাগীর একটি গান শুনুন £ 
বধূর বাশি" বাজে বিপিনে। 
্যামের বাঁশি বুঝি বাজে বিপিনে। 
নহে কেন অঙ্গ অবশ হেল; হ্ুধা ধরষিল শ্রবণে ॥*"'ইত্যাদি 
প্ৌৌপীঙ্গ উড়ে-র নিক্কোদ্ধত সংগীতটি মানবীক্ঘ আবেদনে চিত্তহারী। এখানে 
রুচির প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না । একসময়ে আসরে বসে এরকম গান 
সকলেই শুনতেন, এমন কি কুলনারীর] পর্যস্ত ; শুনে কেউ কানে হাত দিতেন ন!। 
এই উড়িয়া কৰিটি গাইছেন £ 
কলক্কেতে ভয় করে না বিধূমুখা।*** 
কমলেরি বনে গেলে কাটা ফোটে পায়, 
তা বলে কি ফাকে ফাকে পা বাড়ানো যায়? 
ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি ।***ইত্যাদি 
কবিওয়ালা-হিসেবৰে একদা খুব* খ্যাতি পেয়েছিলেন আন্ট,নি ফিরিক্তি। 
আন্টমনি জাতিতে পতুশ্সীজ ছিলেন। কিন্তু হিন্দুর সঙ্গে মিশে তিনি হিন্দু হয়ে 
গিয়েছিলেন। বাড়ীতে দোল-ছুর্গোৎসব করতেন । এই আন্ট,নি সাহেবের সঙ্গে 
বিপক্ষদলের লড়াই সম্পর্কে অনেক মজার কথা আছে । সাহেব হয়ে তিনি বাঙালি 
সাজলেন কেন, খ্রিস্টান হয়ে হর্গার আরাধনা করেন কেন--এ হলো! বিপক্ষদলের 
প্রধান আক্রমণের বিষয়। প্রতিপক্ষদলের ঠাকুরদাস সিংহ আশ্ট,নিকে প্রশ্ন 
করলেন £ ৰা 
বলছে, আন্ট,নি, আমি একটি কথ! জানতে চাই-- 
এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুতি নাই। 
তিনি এই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিলেন ঠাকুরসিংহকে নিয়লিখিতভাবে শ্যালক 
প্রতিপন্ন কৰে £ 


টি একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


এই বাঙলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি। 
হয়ে ঠাকৃরো সিংয়ের বাপের জামাই কুততি-টুপি ছেড়েছি । 
রামবস্থ প্রতিপক্ষ হয়ে আন্টমনিকে কটুক্তি করলেন £ 
সাহেব, মিথ্যা তুই কুষ্পদে মাথা! ফুড়ালি। 
ও তোর পাদরি সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুনকালি। 
আন্ট,নি উত্তর দিলেন £ 
কষ্টে আর খ্রিস্ট কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই। 
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এমন কোথাও শুনি নাই॥ 
তারপর ছুর্গাভক্ত আশ্ট,নি দুর্গার স্তব গাইলেন £ 
যদি দয়! করে তার মোরে এ ভবে, মাতঙ্গি ! 
ভজন সাধন জানি না, মা, জেতেতে ফিরি ।*** 
আন্ট,মনি ফিরিঙগি বলে? নিদানকালে, মা, 
দিও চরণ ছুখানি, দিও চরণ হ্খানি | 
বিপক্ষ কবিওয়ালা গালাগালি করে বললেন £ 
যিশুখ্রিস্ট ভন্গে যা! তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে । 
তুই জাতফিরিঙ্গি জবড়জঙ্গি পারবি নাক তরিতে ॥ 
কবিগানের সামান্ত পরিচয় দেওয়া হলো । বলেছি, খুব প্রশংসার কিছু এতে 
নেই। লোকরঞ্জনের জন্তে এগুলি রচিত-_মুখে মুখে»_-এঅন্নদামঙ্গল? প্রভৃতির স্ায় 
রাজসভার শ্রোতব্া সংগীত এ নয়। ঠিক “লোকসাহিত্য' বলা না চললেও এগুলিকে 
মোটামুটি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেহেতু, এ জনসাধারণের উদ্দেশে 
রচিত গান। ক্রমে “তর্জা” বলে এক নতুন রীতির সংগীত কবিগানের সঙ্গে মিশে 
যায়। আর, আখড়াই, হাঁফ২আধখড়াই; খেউড [ অঙ্নীলতা পূর্ণ গীত ] প্রভৃতিরও 
কিছু কিছু প্রসার হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকের ও উনবিংশ শতকের 
প্রথমদ্দিকের সেই অনুর কাব্যভুমিতে, অনুন্নত শ্রেণীর হলেও, কিছু গানের ফসল 
ফলিয়েছিলেন অশিক্ষিতপটুত্বের অধিকারী একদল কবি। এই ফসলকেই আমরা 
“কবিগান' নামে চিহ্নিত করে থাকি । 


পাঁচালি £ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে বাঙ.লাদেশে কবি, টগ্প!, আখড়াই। 
হাফ-আখড়াই, ইত্যাদির মতো! আদ্দেক জাতের সংগীত প্রচলিত ছিল, নাম-- 
পাচালি'। পাঁচালির উদ্ভব কী করে হলো তা সঠিক বল! কঠিন। আচার্ধ 


সন্ধিপর্বের কবিকর্ম ৪৭ 


দীনেশচন্ত্রের মতে এই শ্রেণীর সংগীতের উৎপত্তিস্থান পাধ্ধাল বা কনৌজ। এরূপ 
অন্মানকে অনেকেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন না। ডক্টর সুগীলকুমার দে 
বলেছেন, “পদচাঁলন” কথা থেকে “পা-চালি”, এবং এই “পা-চালি' শব্দের বূপপরিবর্তনে 
পাঁচালি" কথার উদ্তব হয়েছে। তিনি আরো অন্ুমান করেছেন, 'নাচাড়ী” থেকেই 
হয়তো পাঁচালি? কথাটি এসেছে । এও অগ্মান, স্থির সিদ্ধাস্ত কিছু নয়। নৃতা- 
গীত এবং আবৃত্তি--এ নিয়েই পাঁচালি । যে-সময়ের কথ! আমর| বলছি তখন 
একজন মুল গায়ক পায়ে নৃপুর পরে, ছাতে চামর নিয়ে, ছড়া কাটতেন এবং গান 
করতেন। তার পছ্ঘ-আবৃত্তির মধ্যে কিছুট! অভিনয়ের ঢউ. এসে যেতো । আদিতে 
পাচালির প্রিয্ববন্ত ছিল পৌরাণিক কাহিনী-_-এতে ভক্তিরসের প্রাধান্ত ! আঠারোর 
শতকের শেষের দিকে পুরনো পাচালি যখন রূপান্তরিত হতে থাকে তখন আধুনিক 
কাহিনী অবলম্বনে পালা রচিত হতে লাগলো । 

মনে রাখতে হবে, আগে রামায়ণ-মহাঁভারত, বিবিধ মঙ্গলকাবা, সমস্তই 
পাঁচালির ঢঙে আসরে গান কর! হতো, এবং এসমস্ত পছ্ভরচনার নাম ছিল 'পাচালি,, 
যেমন--'ভারত-্পাচালি”ত “রামায়ণ-পাচালি'। এ ছাড়া, “শনির পাঁচালি? 
'মনসার পাঁচালি” “্ষগ্টীর পাচালি, কথার সঙ্ষে আমরা সকলেই পরিচিত। 
কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আলোচা বিশেষশ্রেণীর পাঁচালি এগুলি নয়। পূর্বেই 
বলেছি, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকেই বাঙলা কাব্যে এই বিশেষ শ্রেণীর 
পাচালির আত্মপ্রকাশ । পশাচালি-গীতের এশ্বর্ষযুগ হলো ১৮২৫ থেকে ১৮৬০ 
ইংরেজি সাল। 

সবাধিক খ্যাতিসম্পন্ন পাচালিকারের নাম--দাশরথি রায় [ ১৮১০-১৮৫৭ ]। 
ইনি বর্ধমান জেলার লোক । দাণশু রায় প্রথমে কবির দলে যোগ দিয়েছিলেন, 
পরে পাঁচালি লেখায় হাত দেন। পাঁচালির দল গড়ে তিনি দিথিজয়ী হয়েছিলেন । 
গানের অপূর্ব অহৃপ্রাসঝঙ্কারে ও সুরমাধূর্ধে দাশরথি একদা পশ্চিমবাঙ লাকে মাতিয়ে 
রেখেছিলেন। পল্লীঅঞ্চলে এখনো বহুকণ্ডে দাশুর গান শুনতে পাওয়া যায়। 
তার লেখনীর বিশ্রাম ছিল নাঁ। অজন্র পাল! লিখে গেছেন তিনি, যেমন-_দক্ষযজ্ত, 
মানতঞ্জনঃ লবকুশের যুদ্ধ, নলিনীভ্রমরোক্তি, প্রভাস, চণ্ডী, ইত্যাদি । বিধবাবিরাহ 
পর্বস্ত দাশরখির নিমিত পালার বিষয়বন্ত হয়েছে । “শব্দকবি' বলতে যা বোঝায়, 
দাশ রায় তা-ই, এবং অভাবনীয় ক্ষিপ্রহস্তে পাল! লিখে।যেতেন তিনি । তার রচনা 
শানাস্থানে অশ্লীলতাদোষে হু । কিন্তু এই ক্রটি দাশরথির একার নয়, সেই যুগটিই 
ছিল স্ীল-আদিরস-ঘটিত কখার অনুরাগী। নির্ধিধায় এই আদিরসের জোগান 


৪৮ একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


দিয়েছিলেন বলেই দ্বাশড রায় ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ওই যুগে 
শিষ্টরুচির শ্রোতার সংখ্যা ছিল নগণ্য । 

দাশ রায়ের উপমা অবন্ধন । কথার ঝৌঁকে কবির লেখায় উপমার পাহাড় 
জমে উঠতো। ওঁচিত্যবোধের কথা তাঁর মনে থাকতে না। তিনি সংযম শিক্ষা 
করেন নি। পালার কাহিনীনির্নাণেও তিনি অমার্জনীয় অসাবধানতাঁর পরিচয় 
দিয়েছেন । চরিক্রচিত্রণে তিনি অপটু। দ্াশরথি রায়ের সম্পর্কে একজন সুধী 
সমালোচকের সস্ভব্য নিয়রূপ £ 

দার পাগললপ্রতিভা প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গ গণ্য করে না। পাঁচালি পড়িতে পড়িতে 
স্বতঃই মনে হয়» যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্ধশিক্ষিত লোকমগ্ডলীর মধ্যে দাশ্ড 
গাহিয়া ষাইতেছেন ; যে-কথ শুনিয়। শ্রোতৃগপ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাশ প্রসঙ্গ ভুলিয়া! 
সেইদিকেই গল্পের শ্রোত বহাইন্না দিতেছেন--অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প 
শুনিতে উৎসুক হুইয়| মনে মনে স! খ গম বীধিয়া হ্বর দিতেছেন: এবং কোন্‌ সময় 
কবি মুল স্বর ধরিলেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,__ইতোমধ্যে দেখিলেন, পাল 
শেষ হইয়া গিয়াছে । 

দাঁশরথির কবিস্বভাবের এই হলো স্বরূপ । তবে দাশু রায় যখন!তক্তির 
গান লিখতে বসেছেন? শ্যামাবিষয়ক সংগীতরচনে হাত দিয়েছেন, তখন সঙ্বস্ত চপলত! 
পরিহার করেছেনঃ স্বস্থ হয়েছেন, যতখানি সম্ভবঃ নিজেকে আবিলতামুক্ত করে 
নিয়েছেন ! এইসব গানে বৈরাগ্যের শুর ধ্বনিত, তক্তিকাতরতার ভাবটি গুঞ্জিত-_ 
এগুলির প্রশংস] করতেই হয়। তাঁর “দোষ কারো নয় গে! মা” গানটিতে ভক্তের 
মর্মম্পশাঁ ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায়, এক অসহায় শিশু মাতৃরাপিণী শক্তির পদতলে 
লুটিয়ে জননীর অকৃপণ করুণ] ভিক্ষা করছে । বৈষ্ণববিষয়ক সংগীত নির্মাণেও 
দাশরথির কৃতিত্ব ফুটেছে । দাশুর--হৃদি-বন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি, 
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ত্ৃক্তি হবে রাধা-সতী”--গানটি অনেকেরই পরিচিত | 

দাশরথির পরবতাঁকালে ধার! পাঁচালি লিখেছেন তদের মধ্যে রসিক ব্রাক? 
নবীন চত্রবর্ভা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । কবিগানের জনপ্রিক্সত1 কিছুটা কমে 
এলে পাঁচালি লোকসাধারণের আকর্ধণের বস্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
বাল্যকালে দাশরথির গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে ষেতেন। রামায়ণ আবৃতি করা 
হচ্ছে এমন সময়--“আমাদের পিতার অন্ুচর কিশোরী চাটুয্যে আসিয়া দাশ রায়ের 
পাঁচালি গাহিয়! অতি দ্রুতগতিতে বাঁকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল-_-কৃতিবাসের 
সরল পয়ারের মৃছষন কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল--অনুপ্রাসের ঝকৃমকি ও 
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ঝঙ্কারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হুইয়া গেলাম ।” বাঙ.লাদেশের বৃহত্তর অঞ্চল 
একদিন উৎকর্ণ হয়ে দাশরথির পাঁচালি শুনেছে । 


টপ্পা ঃ কবিগীতের সমকালীন রচনা টপ্ল।' গান ॥। এদেশে এই জাতের 
গানের প্রবর্তক লোকখ্যাত রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু। আঠারোর শতকের 
মধ্যভাগ থেকে উনিশের শতকের তৃতীয় দশকের প্রায় শেধাবধি তার জীৰৎকাল। 
দীর্ঘজীৰন লাভ করেছিলেন তিনি | নিধূবাবুর পৈতৃক ভিটা কুমারটুলিতে। তিনি 
জন্মেছিলেন হুগপি জেলার টাপতা গ্রামে | কলকাতায় এসে কিছু লেখাপড়া 
শেখেন | উত্তরতিরিশে তিনি বিহারে যান, সেখানকার কালেকৃটরিতে কেরাণীর 
কাজ নেন। এখানে অবস্থানকালে এক মুসলমান ওত্ভাদের কাছে গান শিখতে 
আরম্ভ করেন। কিন্তু সংগীতশিক্ষণব্যাপারে ওত্তাদজির কার্পণ্য লক্ষ্য করে নিধুবাবু 
দেশে চলে আসেন । নানা কারণে সরকারি কর্মও তাঁর ভালো লাগছিল ন1। 
দেশে ফিরে সংগীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন । ভিন্দি গান ভেঙে লিখলেন 
টগ্ন।-_একরকমের টবৈঠকী গীত। এ গানের আসল রসিক মাজিত রুচির 
শ্রোতারা, সবসাধাঁরণের অধিগম্য এ নয়, যেমন অধিগম্য কবি, পাচালি, যাত্রা, 
ইত]াদি। অল্পকাল-মধ্যে নিধুবাবুর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, বাঙালি 
তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো । সকলে সংগীতশিলী নিধুবাবুর নাম রাখলো-_ 
“বাঙলার শরি মিঞ।। এতে বোঝ| যায়, টগ্লা গান লিখে এবং তা শুনিয়ে 
দেদিনকার শ্রোতৃমণ্ডলীকে কতখানি অভিভূত করেছিলেন তিনি । 

টগ্ন। প্রেমগীতি-_-স্বল্লায় তনবিশিষ্ট | এ প্রেম একেবারে লৌকিক। এখানে 
রাধাকৃষ্ণের মুখোশ নেই, দেবদেবী এসে মাটির পৃথিবীর রক্তমাংসের মানবমানবীর 
মুখ ঢেকে দেস্বণি। কৃষ্খরাধার আবরণ ছিশ্ড়ে ফেলে, নিধৃবাবুব্র গানে; প্রণয়ী- 
প্রণয়াস্পদা অকুভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। টগ্র! বৈকু£মুখী নয়, এখানে 
কোনোরূপ আধ্যাক্সিকতার আড়াল নেই-_মানবমুখিতা হলো এর উল্লেখনীয় 
বৈশিষ্ট্য । এই শ্রেণীর গীতাত্বক কবিতায় নরনারীর দেহমনের আকুলতাবিজড়িত 
প্রণয়-আতিই রসোদ্ধেল বাণীব্ূপ লাভ করেছে। দেবতার গান শুনে শুনে সেকাল্সের 
শ্রোতারা যখন ক্লাস্ত তখন রামনিধি গুপ্তের কণ্ে শোনা গেলো! মানুষের গান-- 
মানবীয় প্রেমের মধূগীতি । ওই যুগে ভারতরল্দ্র রামপ্রসাদ, কবিওয়ালাদের কদর 
ছিল বেশি। এ*দের রচনা সকলে উপভোগ করতেন, এদের প্রদশিত পথেই ছিল 


কাব্যকারদের অনায়াস পদচারণা । নিধুবাবু কিন্তু পূর্ববর্তী কীতিমান কবিদের 
৪ 
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চিহ্নিত সড়কে পা বাড়ালেন ন', প্রচলিত রীতিকে পাশ কার্টিয়ে একটি নতুন পথ 
রচনা করার হুঃসাহছস দেখালেন । বলা বাহুল্য, তার এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি । তার 
হাতে এক অভিনব রীতির গান তৈরি হলো, কাব্যের ভাবগত আদর্শে তিনি 
নতুনতাঁ আনলেন । নিধুবাবুর এই কবিকীতি ভুলবার নয়। বাঙালির প্রণয়- 
চেতনার এমন অকৃত্রিম প্রকাশ সেকালের ছন্দে-গ্রথিত রচনায় একরূপ চোঁখেই 
পড়ে ন৷-__ময়মনসিং গীতিকাকে বাদ দিলে । খাঁটি লৌকিক প্রণয়সংগীত নিধুবাবুর 
টপ্পা-প্রাণ ভোলায়, মনকে টানে, লত্কুনের স্বাদ মেলে। গতান্বগতিকতার 
উধের্ধে উঠে নিজের মনের কথা গানের ভাষায় ফোটাতে পারেন যিনি, 
বূসিকজনের চিত্তের তৃপ্তিবিধান করতে পারেন, তার প্রতিভ। অস্বীকার 
করবে কে! 
বৈষ্ণবগানে প্রেমের কথা শেষ হয়ে যায়নি, আর, পূর্ববঙ্গগীতিকা-ময়মনসিং- 
গীতিকার কবিদলও নরনারীর প্রণয়াকৃতির সব কথা বলে শেষ করতে পারেন নি। 
এ কদাপি শেষ হবার নয়। নয় যে, তার প্রমাণ রামনিধি ওপ্ডের প্রেমমূলক 
গীতিগুচ্ছ। বহুরূপী প্রেমের বিচিত্র বর্ণন। এতে লভ্য। দেহ ও আত্মার এখানে অপূর্ব 
মিশ্রণ, এ গান আশা-নৈরাশ্তের নানা রঙে রঞ্জিত। রহস্ময় পাথিব প্রেমের মুখে 
নিধুবাবু হৃদয়গ্রাহী ভাষ! দিয়েছেন । এতে মামুলি কথা যে নেই তা নয়, পরিচিত 
উপমারও সাক্ষাৎ মিলবে, এখানে-ওখানে রুচিহষ্টতাও লক্ষিত হবে। দোষেগুণে 
মিলেই নিপুবাবুর টগ্র! লৌকিক প্রেমের প্রশংসনীয় গান, এবং সকলেই জানেন, 
তা এককালে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিল। রামনিধি গুপ্তের 
খ্যাতি শক্তিমত্তার ওপর প্রতিষ্টিত। ছন' আর ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী 
হলেও তার রচিত প্রেমের গান কোনো কোনো জায়গায় আধুনিক লিরিকের 
কাছাকাছি এসে পৌছেছে । ভাবের মনোহারিতায়, মনের কথার অকপট প্রকাশে, 
নিধুবাবু বিশিষ্ট | ছুয়েকটি নমুনা তুলে ধরি ঃ 
নয়ন কূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে। 
নয়নেরে দোষ কেন। 
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নের দোষ কেন। 
আখি কি জাতে পারে না হলে মন-মিলন ॥ 
আখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে; 
যারে মনে করে সেই তার মনোরগাণ ॥ 
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তারে কি ভুলিতে পারি যারে আমি সপিলাম মন। 
দেখিতে তাহার বদন। অতি কাতর নয়ন, 
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন ॥ 
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, 
সেজন এমন । 
যদি তার বিরহেতে সতত হয় জ্বলিতে, 
জলিতে জ্লিতে হবে নিরাণ কখন॥ 
কঃ গা 
হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার, 
খেদ নাহি তাহাতে । 
তোমাকে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে ॥ 
লোকে বলে কলগ্ষিনী হইলে কুলেতে। 
আমি বলি এতদিনে আইলেম কুলেতে ॥ 
রসিকমাত্রেই এসব কবিতার বা গানের সৌন্দ্ষ-মাধূধ উপলদ্ধি করবেন। 
এসকল রচনা মুলত যেহেতু গান, সেহেতু এগুলি স্ৃরসংযোগে শোনার বস্ত। 
কেবল কবিতা-হিসেবে দেখলে এদের সৌন্দর্ষের পূর্ণ-পরিচয় মিলবে না । 
রামনিধি শক্তিশালী গীতনির্নাতা। তাঁর কবিপ্রতিভাঁকে উপেক্ষা করা চলে 
না। এই কবির কিছু কিছু লেখায় বাঙলা কবিতার যুগান্ত-নির্দেশ সুচিত। 
বাঙল। ভাষার প্রতি অশেষ তার প্রীতি ও শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধামিশ্র অনুরাগের স্মরণীয় 
অভিব্যক্তি হলে! নিধুবাবুর নিম্নোক্ত কথাগুলি £ 
নানান দেশে নানান্‌ ভাষা । 
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশ! ॥ 
কত নদী সরোবর কিব! ফল চাতকীর, 
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥ 
নিধৃবাবু প্রধানত প্রেমের কবিতাই লিখেছেন। কিন্তু ভার অন্বিধ রচনাও 
রয়েছে। সেগুলি বর্তমান আলোচনার বহিভূতি। 
নিধৃবাবুর প্রবতিত নতুন রীতির প্রণয়কবিতা [টগ্লা] এতখানি লোকপ্রিয় 
হয়েছিল যে, সেদ্দিনকার আরো কয়েকজন কবির লেখায় এর অনুসূতি দেখতে 
পাওয়া যায়। নিধুর টগ্রা শ্ীধর কথক, কালী মির্জ [কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ], 
গোপাল উড়ে প্রভৃতির গানের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এদের লেখা কয়েকটি 


২ একালের বাঙ্‌ল। সাহিত্য 


গান, বিশেষে শ্রীধরের রচিত গান, নিধুৰাবুর গানের সঙ্গে মিশে গেছে। একপ 
অবস্থায়, গানগুলির আসল রচস্সিত1 কে, তা ৰল। কঠিন । নীচের গানটি £ 
ভালবাসব বলে ভালবাসিনে । 
আমার স্বভাব এই তোম! বই আর জানিনে ॥ 
বিধূমুখে মধুর হাসি দেখিলে ম্থুখেতে ভাসি 
সেজন্যে দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥ 
এ নিধুর*নায়ে চপলেও, বিশেবজ্ঞের মতে এর নির্মাতা শ্রীধর কথক। 
এমন আরেকটি গান হলো £ 
তবে প্রেমে কি সুখ হত 
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।-__ ইত্যাদি । 
কিংবা £ তোমারি তুলন| তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে_ ইত্যাদি | 
নিধুবাবুর নামের সঙ্গে জড়িত হলেও, খুব সম্ভব, এ ছুটি গান শ্রীধর 
কথকেরই নিমিত। পরবর্তী কোনো কোনো টগ্পা-রচয়িতার গান নিধুর রচনার 
সঙ্গে মিশে গেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। টগ্সা-নির্মাণে নিধুৰাবুর অসামান্য 
খ্যাতিই এর জন্যে অনেকটা দায়ী । 
কালী মির্জ। টগ্প। ছাড়াও অন্যান্ত শ্রেণীর গান লিখেছেন। গোপাল উড়ের 
কয়েকটি গানকে টগ্পার শ্রেণীতে বিন্যস্ত কর| হয়, কিন্তু সেগুলিকে প্রকৃত টপ্পার 
অন্তর্ভুক্ত করাটা ঠিক হবে না; ওতে সংগীতের ভিন্ন আদর্শের পরিচয় ন্প্রকট। 
ওস্তাঁদী হ্বরের প্রতিক্রিয়াতেই গোপাল উড়ের উক্ত শ্রেণীর গানগুলি রচিত বলে 
মনে হয়। 
এই গীতিকারের একটি গান উদ্ধত করি-_ভাষায় ও ছন্দে মনোষদ £ 
কি ফুল ফুটেছে মজার তারিপ 
বাহাওয়া কি বাহাওয়া। 
সৌরভে গা গরমে উঠে। 
লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া 
জাতি যুতি শেফালিকে, 
টগর গোলাপ কাঠমল্লিকে, 
গন্ধ তাদের লেগে নাকে; 
ঘুরিয়ে দিলে নাওয়! খাওয়া । 
যার! ছিল উচু ডালে, নাগাল না পাই হাঁত বাড়ালে, 
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কটাক্ষে মন ঘুরিয়ে দিলে, 
আপশোষে আর যায় নাযাওয়া ॥ 
টগ্পা গান বাঁঙল! সাহিত্যের খুব বড়ো একটি বৈশিষ্ট্য। 


যাত্রাগান £ যাত্রা” শব্দের যুল অর্থ দেবতার উদ্দেস্টে বিশেষপ্রকারের 
জনসম্মেলন। এ থেকে ক্রমশ “নাটগীত"। সেকালের যাত্রা এখন আর নেই 
বললেই চলে । উনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপীয় থিক্সেটার 'যাত্রা'-কে পরাস্ত করে 
তার স্থান দখল করেছে। প্রাচীন যোত্র।” বলতে গানের সমাহারই বোঝাতো। 
কষ্ণলীলাই ছিল যাত্রার প্রধান বিষয়। “প্রীরুঞ্চকীর্তন? গ্রস্থখানিতে রাধা-কৃষঃ, 
বড়াই-নারদ প্রভৃতি নিয়ে সেকালের যাত্রা! বা নাটগীতের আদিরূপটি ফুটে উঠেছে। 
যাত্রায় উক্তি-প্রতুুক্তি গানে, ঘটনার ক্রমবর্ণনও গানে, মনের ভাৰবিশেষ তো! গানে 
বটেই। ক্রমশ স্থানে স্থানে গণ্ডে উক্তি-প্রতুযুক্তির সম্নিৰেশ হতে থাকে । 

যাত্রাগানে শুধু কৃষ্চলীলাই স্থান পায়নি-_চণ্ডীলীলা, রামলীলা প্রভৃতিও 
বিষয়বস্তর্ূপে গৃহীত হয়েছে । পরে বিছ্যাহ্ন্দরের কাহিলীও যাত্রায় স্বান পেয়েছে। 
তৎকালীন কলকাতার “বাবৃ-সমাজ গোপাল উড়ের “বিদ্যান্নন্দর' শোনবার জন্তে 
আসরে ভিড় জমাতো । 

যাত্রারচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত ক্ৃষ্ণকমল গোন্বানী [ উনিশের শতকের 
প্রথম দিকে এ"র জন্ম ] ্বপ্রবিলাস” “নিমাইসন্ন্যাল', “রাই-উন্মাদিনী” প্রভৃতি পালা 
রচনা! করেন। সেকালে এগুলি-বিশেষত 'রাই-উন্মাদিনী'--খুব প্রশংসা 
পেয়েছিল। কৃষ্ণকমল চৈতন্তপ্রদশিত ভক্তিধর্মের নিগুঢ় তত্বগুলির সঙ্গে অত্যন্ত 
পরিচিত ছিলেন । পরমানম্ষ অধিকারী, গোবিম্দ অধিকান্ধী, বদন অধিকারী, 
লোচন অধিকারী প্রমুখ যাত্রাওয়ালাদের নামের সঙ্গে কমবেশি সকলের পরিচয় 
আছে। এদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগান সর্বাধিক প্রশংসিত হতো! । 
কিছুকাল পূর্বে মতিলাল রায় নামে এক ব্যক্তি প্রাচীন যাত্রাকে থিয়েটারের সঙ্গে 
মিশিয়ে একপ্রকার আধুনিক যাত্রার সূত্রপাত করেন । 

আমাদের একালের নাট্যে প্রাচীন যাত্রাগান্র রীতি কিছুপরিমাণে প্রবেশ 
করেছে। বিশেষত পৌরাণিক নাটকে যাত্রাগানের প্রভাব প্রবল। রবীন্রনাথ 
তার ভাৰধমা সংকেতপ্রধান নাটকগুলির রচনায় প্রাচীন যাত্রারীতি স্থানে স্থানে 
গ্রহণ করেছেন। 


[ ৮ ] 
॥ াএস্পব্রিতর্ভল্েল্র মুখে হালা কত্িভা ॥ 


- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-- 


একশ বছরের ব্যবধানে ইশ্বর গুগ্তকে [ ১৮১২-১৮৫৯] স্মরণ করছি। প্রচুর 
তিনি লিখেছেন, কিন্তু আজ তার কিছুই টিকে নেই। দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকবার 
মতো প্রাণশক্তি ওতে ছিল না। তথাপি বাঙলা কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
ঁতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যন্থীকার্য। উনিশ শতকী বাঙলার সাহিতাপ্রদেশে ঈশ্বর 
গুপ্ত উল্লেখযোগ্য এক কবি-ব্যক্তিত্ব । একদ। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসামান্ত | 
সেদিনকার নবীন লেখকদের কাছে তিনি ছিলেন অপ্রতিদবন্থ্ী নায়ক। পরবতী সময়ের 
কয়েকজন প্রতিভাবান লেখককে তিনি নিজের শি্তন্ধপে পেয়েছিলেন,__সাহিত্যে 
তাঁদের হাতেখড়ি তার সম্পাদিত প্রভাকর'-এর পাঠশালায় । কত বিচিত্র কাজ 
করে গেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গু _সাহিত্যনির্নীণ, সাহিত্যসমালোচন, সাময়িকপত্ত্রের 
সম্পাদনা | নতুন কবিরাত্তার অকপণ উৎসাহে প্রাণিত হয়েছে । তার অক্লান্ত পরিশ্রমে 
প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা ছাপা হয়ে আজকের দিনে আমাদের হাতে এসে 
পৌঁছেছে । এমন বহুধ। প্রকাশিত যে-ব্যক্তিটির কাজ তিনি অবশ্যই স্মরণষোগা, 
তার অসাধারণত্বে আমর1 বিন্দুমাত্র সনোহ পোষণ করি না। আরো ম্মর্তৰা, 
আধুনিক বাঙলা কাবোর শৈশবপর্বের প্রথম শক্তিমান কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 

ঠিক নতুন যুগ বলতে যা বোঝায়, ওপ্ত-কবি তা প্রবর্তন করেন নি, যুগোতীর্ণ 
কাবা-কৰিতাও তিনি লেখেন নি। তথাপি তার রচনাবলী পড়ালে মোটামুটি এ 
সতাটি উপলব্ধি করি যে, বাঙলা কাব্যে হাওয়া-বদল শুরু হয়েছে, প্রাচীন কাব্য- 
রীতির দিন ফুরিয়েছে। বিষয়বস্র ক্ষেত্রে অভিনবতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, 
পুরাতনের পুনরাবৃত্তি না করে? প্রাত্যহিক জীবনের নানান্‌ অভিজ্ঞতাকে ছন্দে 
গেঁথে, ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের সাহত্যের নতুন পথ খুলে দিয়েছেন এ কথা বললে কেউ 
বোধ করি প্রতিবাদ জানাবেন না| মোটকথা, ঈশ্বর গুপ্তে পুরনো! এতিহোর কাব্য" 
ধারায় স্পষ্ট ছেদ পড়লো, নবধুগের সূত্রপাত ঘটলো]__বিন] দ্বিধায় এরূপ একটি উক্তি 
করা যেতে পারে । যতই কিছুটা রুক্ষ, শিথিল, অশিষ্ট, অমাজিত, অসংযত হোক, 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা আধুনিকতার পরিচয়বাহী। ভারতচন্জ আর কবিওয়ালাদের 
সঙ্গে যোগবন্ধন ছিন্ন করণে ন! পারলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর গুপ্ত 
ইংরেজ-আমলের মান্বষ । সাহিত্যের সে-পাড়! ও এ-পাড়ার সীমান্তবতাঁ অঞ্চলে 
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তার অবস্থান। এ-পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হতে তিনি চাইছেন, কিন্তু ও-পাড়ার 
আকর্ষণ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না যেন। পারলে ভালোই হতো, তার 
হাতে আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে! | এর জন্যে মধুক্থদন দত্তের 
অভুদয়কাল পর্যন্ত আমোদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। 

বাঙলা সাহিত্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব সেই যুগে, বাঙলাদেশ যখন 
বিচিত্র আলোড়নে বিক্ষুব্ধ, অস্থির, চঞ্চল । এই আলোডন সমাজে, শিক্ষায়, ধর্ে, 
রাজনীতিতে । জীর্ণ পূরাতন বিদায় নিচ্ছে, নতুনের সদর্প পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে; 
এতকালের অভ্যস্ত জীবনযাত্রাপ্রণালী শিথিল হয়ে পড়েছে, কিন্ত হবশৃঙ্খল নৰীনের 
প্রতিষ্ঠা তখনে! হয়নি,_এই যুগসন্ধিক্ষণে_ রামমোহন-ডিরোজিও-ডিরোজিওপন্থ্ী 
নব্য-বাঙালি আর বিদ্যাসাগরের সেই বিদ্রোহের দিনে__গুপ্ব-কৰি আবিভূতি 
হলেন। কালটি স্মরণীয়--প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণের কাল। একদিকে 
হ্ুপ্তির জড়িয়!, অন্যদিকে, নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য ; একদিকে প্রাচীনকে সব্বশক্তি- 
প্রয়োগে ধরে রাখবার প্রয়াস, অন্যদিকে, অতি-উৎসাহ-্সহকারে নবনবীনকে 
অভিনন্দন-জ্ঞাপন 1? একালটি ছুই বিরোধীভাবের অপবূপ এক সংগমস্থল। 
ভাঁবাদর্শের এই বিরোধ কেবল বাঙালি সমাজে নয়, বাঙলার সাহিত্যসংসারেও | 
অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী প্রতাক্ষ ব্মানের ওপর দীডিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্য 
নির্মাণ করেছেন। উক্ত আলোড়নচিহ্নিত যুগটির ভাবঘন্ব তার রচনায় হুস্প$ট 
প্রতিফলিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিসতার দ্বধ সাবধানী পাঠকের চোখে না পড়ে 
পারে না। 


১৮১২ ইংরেজি সালে ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম, কাচরাপাড়া গ্রাযে__মাতুলালয়ে। 
দরিদ্র এক বৈস্তবংশের সন্তান তিনি। বক্ষিমচন্দ্রের লেখার সাক্ষ্যে জানা যাক্স, 
৫শশবে গুপ্ত-কবি লেখাপড়ার বিষয়ে মোঁটেই উৎসাহী ছিলেন নাঁ। বঙ্কিম এও 
আমাদের জানিয়েছেন, বাল্যকালেই তিনি পঞ্রচনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন ; 
খুব অল্পবয়স থেকেই মুখে মুখে ছড়া তৈরি করতে পারতেন, এবং বয়স বাড়লে কবির 
দলে__হাপ-আখড়াইয়ের দলে-_-গান বেঁধে দিতেন | রীতিমতো! বিগ্যাভ্যাস 
কখনো ভার হয়নি । শিক্ষালাভের উদ্দেস্টে তথা জীবিকার সন্ধানে, ঈশ্বর গুপ্ত 
কলকাতা শহরে এলেন । এখানে যথার্থ বিদ্যার্জন করা হলো ন।, কিন্তু ভাগাক্রমে 
সাহিত্যানুশীলনের প্রশস্ত সুযোগ মিলে গেলো । পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্্রমোহন 
ঠাকুরের সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন, উভয়ের মধ্যে নিবিড় সখ্য গড়ে উঠলো । এই 
যষোগেম্্রমোহুনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশঃকীতির সোপানস্বরূপ |, 


&৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


১৮৩১ সালে, মাত্র উনিশ বৎসর যখন তার বয়স, তিনি প্রসিদ্ধ “সংবাদ প্রভাকর+- 
এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করলেন। এই পব্রিকখানি প্রকাশের প্রধান উদ্‌যোক্তা 
ছিলেন যোগেকন্্রমোহন ঠাকুর । যোগেন্দ্রমোহনের সংস্পর্শে না এলে গুপ্ত-কবির 
জীবন কোন্‌ খাতে বইতো! তা বলা কঠিন। “প্রভাকর'-এর সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত 
হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃভাষার নিরলস সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন । 

ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার দানে বাঙলা! সাহিতোর ভাণ্ডার কতখানি সমুদ্ধ 
হয়েছে, তার রচনার বৈশিষ্ট্য কোথায়, বঙ্গীয় কবিতায় কী অভিনবতা তিনি 
আনলেন, এ বুঝে নিতে হবে । 

গুপ্ত-কবির কাব্যজগতে প্রবেশ করলে যে-জিনিসটি প্রথমে আমাদের চোখে 
পড়ে সে হলো! বিষয়বৈচিত্র্য ও বিষয়ের নতুনতা, এবং তার বাস্তবমুখী দৃষিতঙ্গি। 
কবিতায় দেৰদেবীর লীলাঁকথনের দায়িত্বপালনে এতটুকু তার রুচি ছিল না; প্রাচীন 
ধারার অনুসরণে মঙ্গলাখ্য কোনে! কাব্য তিনি লিখলেন না, প্রতিদিনকার 
অভিজ্ঞতার বহির্দেশে কৃত্রিম কথাবস্তর আশ্রয় নিয়ে কবিতাকে কাল্পনিকতার 
ছায্সাচ্ছন্ন দূর ভূমিতে নির্বাসিত করলেন না; সর্বজনের পরিচিত জগৎসংসারের 
দিকে চোখ ফিরালেন, নিকটের বাস্তবকে সহজ স্বীকৃতি জানালেন, এহিকতার 
প্রতি আগ্রহ দেখালেন, জীবনরসরসিকতার স্বান্মর মুদ্রিত করে গেলেন পছের 
অক্ষরে । “ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্র'-_বঙ্কিমের উক্তিটি এই অর্থেই-গুগু-কবির 
কাব্যবস্তর কৃত্রিমতাঁর বিরোধিতা সম্পর্কে অতিশয় যথার্থ । জীবনপ্রীতির কাব্যকার 
যিনি, তার পক্ষে দ্েবতার অপ্রাকৃত লীলার এঁকান্তিক চিন্তায় আত্মনিমজ্জন কদাপি 
সভভৰ নয়, _মর্ত-অনুরাগের কথা ছন্দোবদ্ধ করাটাই স্বাভাবিক! নবযুগের চেতন! 
ঈশ্বরচন্দ্রে সংক্রামিতঃ তাই, তার কবিভাবন! মানবসংসারের অভিমুখী, পরিদৃস্ঠমান 
বাস্তবের উদার উন্মুক্ত সড়কে তার সতত সঞ্চরণ। তিনিই বোধ করি প্রথম বাঙালি 
কবি, যিনি আপনার নিমিত কাব্যলোকে সকলের চেন! পৃথিবীকে সাগ্রহে স্থান করে 
দিলেন । তার হাতে বাউল! কবিতার বিবয়-ব্যাপ্তি ঘটলে! । কবিতার বচিত্র্য- 
সম্পাদনও করলেন তিনি । সমকালীন বাঙালি সমাজ ও বাঙালির দৈনচ্ছদিন 
জীবনযাত্রার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এদেশের উৎসব-পার্বণ, পৃজা-অর্চনা, আচার- 
বিধি, প্রথা-নিয়ম, প্রাকৃতিক ধশ্বর্ধ, প্রভৃতির চিন্রাঙ্কনে বর্তমান কবি বেশ কুশলতার 
পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাকে বন্ততান্ত্রিক কাব্যনির্মাত৷ বল! যেতে পারে । 
বঙ্কিমের ভাবায় ঈশ্বর গুপ্ত রিয়ালিস্ট” ! “পৌষপাবণ”এর বর্ণনায় তিনি বাঙালির 
অভ্তঃপুরে উকি দিয়েছেন ) “এপ্ডাওয়ালা তপসে মাছ” “পাট।” “আনারস: প্রভৃতি 
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বাস্তব প্রয়োজনের বস্ত থেকে কাব্যরস আহরণ করেছেন। নিকটবর্তী সংসারের 
এসব তুচ্ছ সাধারণ বস্তরনিচয় বঙ্গদেশীয় কবিতার ইতরপূর্বে কুত্রাপি তেমন অভ্যধিত 
হয়নি । কাব্যবস্তঘটিত এই অভিনবতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই । 
ঈশ্বরচন্দ্রকে সৰচেয়ে বেশি প্মরণ করে থাকি আমর! তার হান্তরসাত্্রক 

লঘু জাতের কবিতাগুলোর জন্যে। বাঙলাসাহিত্যে নতুন ধরণের হাস্যরস 
প্রবর্তন করেন তিনি । আমাদের প্রাচীন কৰিদের লেখায় হাস্যরসসূষ্টির প্রয়াস 
অবশ্য আছে, কিন্তু তাদের হাসি বড়ো স্থল। একারণে ওতে উপাদেয়তা কম। 
ঈশ্বর গপ্তের হাসিতেও কোনো! কোনো! স্থলে সুলতা বা কুরুচির মুদ্রাঙ্কন রয়েছে, 
তথাপি এই হাসি অপেক্ষাকৃত নির্দোষ। তার বিদ্রপে হুল তেমন নেই, এবং 
প্রা্সশ বিদ্বেষের স্পর্শশৃন্ত ! যেখানে নির্দোষ হাসির তরঙ্গ তুলেছেন তিনি, তা 
সকলেরই উপভোগের বন্ত হয়ে উঠেছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা 
মহারানী ভিক্টোরিক়্ার উদ্দেশে নিবেদন করে কবি বলছেন £ 

তুমি মা কল্পতরু, আমর! সব পোবা গরু-- 

শিখিনি শিউং বাঁকানো, 

কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস ॥ 

যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা 

গামলা ভাঙে না, 

আমরা ভূসি পেলেই খুশি হবে'--- 

ঘুষি খেলে বাঁচব না ॥ 
_ হান্তরসপুষ্টির সুন্বর নিদর্শন, কবিকে প্রশংসা নাজানিয়ে পারি না! এদেশে 
পাশ্চাত্য হাঁওয়! বইতে শুরু হলে পর ফুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার ক্রমবিস্তার ঘটলো, 
মেয়েরা অন্দর ছেড়ে ফ্কুলকলেজে যেতে আরম্ভ করে দিল, ইংরেজিশিক্ষিত দেশীয় 
তরুণরা পশ্চিমী আচার-আচরণ,সাজপোশাক,নিবিচারে অনুকরণ করতে লাগলো] । 
এসবের দ্দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছুটা রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্ত লিখছেন £ 

যত কালের যুবো যেন হ্ববো 

ইংরেজি কয় 'বাকাভাবে। 

ধরে গুরু পুরোত মারে জুতো 

ভিখারি কি অন্ন পাবে? 

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো! 

ব্রত ধর্ন করৃতো সবে। 


&৮ একালের বাঙল। সাহিত্য 


একা বেধুন এসে শেষ করেছে 

আর কি তাদের তেমন পাবে? 

যত ছুড়িগুলে! তুঁড়ি মেরে 

কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে। 

তখন এ; বি শিখে বিবি সেজে 

বিলাতি বোল কবেই কবে॥ 

এখন আর কি তার! সাজি নিয়ে 

সাজ সেঁজোতির ব্রত গাবে? 

সব কীাটা-চামচে ধোর্ুবে শেষে__ 

পিড়ি পেতে আর কি খাবে? 
_এ ব্যঙ্গরচনার উপভোগাতা অবশ্যই স্ত্বীকার্য। বঙ্গীয় যুবকের যুরোপীয় 
হালচাল, হিন্দ্ূর ছেলের বেদ-বাইবেলের ভেদ না-মানা, বিদেশি রীতিতে 
আমাদের মেয়েদেরকে শিক্ষাদান ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভালো নিশ্চয়ই লাগেনি, 
এতে হয়তো! তিনি শঙ্কাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাই, পশ্চিমের অন্ুকরণকে তিনি 
বিদ্পণ হেনেছিলেন, ব্যঙ্গের আঘাতে জাতীয় চেতনাকে সদাজাগ্রৎ রাখতে 
চেয়েছিলেন । বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বিদ্ভাসাগরকে ও গুপগু-কবি বিদ্ধীপের বিষয়- 
বন্ত করেছিলেন। কিন্তু এখানে হুল ফোটানোর চেষ্টা নেই, নতুন কালের 
প্রতি বিদ্ধ তিনি ছিলেন না। তবে তার কেোঁকটা যে রক্ষণশীলতার দিকে 
এ বিষয়ে কোনা সন্দেহ নেই। সংস্ক'রযুক্ত মন নিষ্পে প্রগতিবাদকে মেনে নিতে 
তিনি পারেননি ! সেকালে প্রাচীন সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠাট। সহজসাধ্য ব্যাপার 

ছিল না। 

এখানে এও স্মরণে রাখতে হবে, গুগ্তকবর লেখা কিছু-কিছু বাঙ- 
বিজ্রপাত্বক কবিতা বিদ্বেষকণ্টকিত, এসব রচনার হান্তরস নির্দোষ মোটেই নয় | 
আমরা তার যুদ্ধবিষয়ক দয়েকটি কবিতার কথ। বলছি! ইংরেজদের যুদ্ধজয়ে 
তিনি উল্লাস প্রকাশ করুন এতে আমাদের আপত্তি নেই , ইংরেজজাতির শৌর্ধবীর্ষ 
তাকে অভিভূত করুক এতেও আমর আপত্তি জানবো না। কিন্তু ইংরেজের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় বীরসম্তানদের অস্ত্রধারণকে যেখানে তিনি অশালীন অসংঘত 
ভাঁষায় আক্রমণ করেছেন সেখানে তীব্র প্রতিবাদ না জানিয়ে আমর] পারি না। 
নানাসাছেব ও ঝাঁসির রানীর বীরত্ব দেখে নিজ অন্তরে উদ্দীপনা অনুভব করার 
মতে! মানদিক ওঁদার্য তার ছিল না। তাদের চরিত্রের ওপর তিনি কালি 


পথপরিবর্তনের মুখে ৰাঙলা! কবিতা ৪৯ 


ছিটিয়েছেনঃ ইংরেজের পাশে এ ছুই চরিত্রকে কত ছোট করে ফেলেছেন ! যে- 
কবিতায় এহেন কুণ্ত্রী মনোভ্গি প্রতিফলিত তা আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ 
করার যোগ্য, এবং সেগুলির রচয়িতাকে দেশপ্রেমী মানুষ কিছুতেই ক্ষমা করতে 
পারেন না । একপ অমার্জনীয় ক্রটি সত্তেও স্বীকার করতে হয়, বাঙালি লেখকদের 
মধ্যে দেশবাৎসল্যের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তার পূর্বে এদেশের কোনো 
সাহিত্যকার স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার অবকাশ করে নিতে 
পারেননি । দেশাত্ববোধ কী জিনিস, তারা ত। জানতেন না। দেশপ্রেমের 
আদর্শের দিক থেকে একালে যতই সংকীর্ণ মনে হোক, গুপ্-কবির মুখে আমরা 
প্রথম শুনলাম নিয়োক্ত কথাগুলি £ 

জান নাকি জীব তুমি জননী জনমভূমি 

যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে__ 

এবং 

ভ্রাভভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে 

প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া । 

কতরূপ যত্ব করি দেশের কুকুর ধরি 

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া । 

দেশের প্রতি এই মমত্ববোধ, দেশের মানুষের প্রতি এই ভালোবাসার 
অকৃত্রিম প্রকাশ, সেযুগে অ-দৃষ্টপূর্ব | কেবল স্বদেশকে তিনি মমতায় জড়াননি, 
স্বদেশীয় ভাষার প্রতিও তার অগাধ অনুরাগ । ০সদিন ইংরেজি ভাষার মোহ 
“নব্য বাঙালি'-কে গ্রাস করে নিয়েছে, তখন “ইয়ং বেঙ্গল" স্বভাষাদ্বেষীই ছিলেন । 
এহেন ঘোরতর হছৃদ্দিনে স্বদেশপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্র আমাদের শোনালেন--“মাতৃসম 
মাতৃভাষ।' | মাতৃভাষার প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা! লক্ষ্য করে তিনি মর্মাহত হয়েছেন; 
নিক্নোদ্ধত পঙ.কিগুলিতে তার বেদনা! প্রকাশিত £ 

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ-_ 
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ। 

“জননী জনমভূমি-কে সকল অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন ঈশ্বর গুপ্ত, এতে 
কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক ভারতশাসনের বিরুদ্ধে একটি কথাও 
তিনি উচ্চারণ করেননি । তার কাব্যে ইংরেজপ্রীতি ও স্বর্দেশশ্রীতি উতয়েরই 
পাশাপাশি অবস্থান । ভারতীয়ের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজজাতির জয়লাভে ঈশ্বর গুপ্তের 
উল্লাসের অবধি নেই,-“জয় ব্রিটিশের জয় রপে ব্রিটিশের জয়” বলতে এতটুকু 


৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


সংকোচবোধ করেন না তিনি । একারণে রাজনীতিক স্বাধীনতার কবিত৷ লেখা 
তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি | জাতীর জীবনে পরাধীনতার সম্পর্কে অসস্তে!ষ প্রকাশ 
করেছেন কবি, কিন্তু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার বিষয়ে একটি ছত্রও তার লেখনী থেকে 
বৰেরুয়নি। এ আমর] পেলাম পরবর্তা কাব্যকার রঙগলালে এসে । দেশবাৎসল্যের 
আদিকবি যে-নশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, তাঁর কলম দিয়ে বেরুল নীচের পউ্কভিনিচয় ই 

তারতের অবোধ দুর্বল পোক যত 

ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত !? 

পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর, 

রাজার সাহাযা-হেতু রণসজ্জা কর। 
--এ ভাবতেও কেমন যেন অবাক লাগেশ্মন বিশ্বাস করতে চায় না। এন্প 
অবিশ্বাস্ত ব্যাপার ঘটবাঁর কারণ হলো, সেকালের আরো অনেক পাশ্চাত্- 
শিক্ষিত বাঙালিসম্তানের মতোই, গুপ্ত-কবিও, ব্রিটিশ-প্রভুত্বকে বিধাতার আশীর্বাদ 
বলেই মনে করতেন, ইংরেজশাসনের প্রতি বিদ্বেষপোষণ তাদের কাছে অকল্পনীয় 
ছিল। বুঝতে পারা যায়, রাজনীতিক চেতনার পূর্ণজাগরণ তখনো ঘটেনি । 
ওপনিবেশিক শ।সনব্যবস্থা যে-কোনো জাতির অবারিত আত্মপ্রকাশের পথে বড়ো 
একটি বাধা । ব্রিটিশ-রাজশক্তির প্রশস্তি কীর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র পঞ্চমুখ | সেষাক্‌। 

গুপ্ত-কবির রচনার বিচিত্রতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরেকটি 

অভিনব সামগ্রী আমরা! তার কাছ থেকে পেলাম-নিসর্গপ্রকৃতিমুলক কবিতা । 
এ নতুন কালের জিনিস। পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে ঠিক এই ধরণের প্রকৃতি চিত্রণ 
মেলে না। সেখানে প্রকৃতি আমন্ত্রিত পটভূমি ব! পবিবেশ রচনার প্রয়োজনে, 
তাকে দিয়ে উদ্বীপ্ন বিভাবের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে । প্রাচীন বাঙা 
কবিতায় নিসর্গপ্রকৃতির স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় নাঁ। মানবম'নবীর 
নুখহুঃখ, আনন্দবেদনার প্রসঙ্গই সেখানে মুখ্য, তুলনায় প্রকৃতির স্থান গৌণ। 
ঈশ্বর গুপ্ত প্রকৃতিকে মুখ্য বর্ণনীয়-হিসেবে গ্রহণ করেছেন, প্রকৃতির সংসার 
সম্বন্ধেও তিনি বেশ কৌতৃহলী। গ্রাক্ম, বর্ধা, শরৎ, গীত প্রভৃতি খতুকে নিয়ে 
কয়েকটি কবিতা লিখেছেন তিনি । তবে ঈশ্বর গপগ্ডের লেখা প্রকৃতি-বিষয়ক 
কবিতাগুলি স্বরূপত চিত্রধমী, এতে ভাবধন্মিতা ও সংগীতধমিতার নিতান্ত অভাব । 
প্রকৃতির রহস্তময় অন্তঃপুরে কৰি প্রবেশ করতে পারেননি, প্রকৃতির সঙ্গে 
মানবচিত্তের নিগৃঢ় যোগস্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি । উৎকৃষ্ট নিসর্গকবিতা 
এগুলিকে বলা যায় না। নিসর্গলোকের বহিদ্বারে দাড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তার বাস্তব 


পথপরিবর্তনের মুখে বাঙল1 কবিতা ৬১ 


বর্ণনা ছন্দে গেঁথেছেন। এতে কবির পর্ধবেক্ষণশক্তির কিছুটা পরিচয় ফুটেছে, 
আত্মগত ভাবনার এতটুকু প্রকাশ চোখে পড়ে না। রোম্যান্টিক-বাসনা-সঞ্জাত 
নিসর্গকবিতা লেখার মতো! মেজাজ বাস্তবলোকে বিচরণশীল ঈশ্বর গুপ্তের 
ছিল না। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাঝে-মধ্যে পরমার্থচিন্তায় ব্যাপূত হয়েছেন, অনেকগুলি 

আধ্যাত্বিক কবিতা লিখেছেন । এসব রচনা তার কাব্যের বৈচিত্রাবিধান করেছে 
সতা, কিন্তু রসাপ্লত কৰিনিম্সিতি হয়ে উঠতে পারেনি । কবির ঈশ্বর-ভাবনার 
মধ্যে ভক্তসাধকের অনুভূতির গভীরত]1 নেই, ভক্তিব্যাকুলতা অন্নুপস্থিত, ভাব- 
গা্ভীর্ধয অপ্রাপ্তব্য, তার বাণীগ্রন্থনে সাধকোচিত সংষমের একেবারে অভাব । 
ঈশ্বরের মহত্ব কবি মনে মনে উপলব্ধি করলেও, ভাষায় তাকে ফোটাতে গিয়ে 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই বিশেষ এলাকাটিতে প্রবেশ না করলে তিনি ভালো 
করতেন। ভগবানকে কাব্যে টেনে এনেছেন কবি, কিন্তু সম্ভা-অন্ুপ্রাসদক্ষতা! 
কিংবা শব্দাড়ম্বর দেখাতে ভোলেন নি। অনুপ্রাসসৃষ্ির মোহ কাটানে। তার পক্ষে 
একরূপ অসম্ভব । সর্বগ্রাপী গুপ্ত-কবৰির এই শব্দপ্রীতি। শব্দের হট্টরোলের তলাস্ 
ঈশ্বণ গুপ্তের ঈশ্বরের মহিমা চাপা পড়ে গেছে । ভার ওপর পূর্ববর্তী কবি ওয়ালাদের 
দুর্সর গভাব | এর উধেরঁ উঠতে না! পারার জন্যে তার বিচিত্র-বিষয়ক অধিকাংশ 
রচনা স্বাদযুক্ত শিল্পবস্ত হয়ে উঠতে পারেনি । গুপ্ত-কবির পরমার্থবিষয়ক কবিতার 
পামান্ দৃষ্টাস্ত : 

বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর, 

অকর যগ্ভপি তুমি নাহি ধর কর। 

দিবাকর; নিশাকর ছুই কর কর 

নিয়ত শিয়মে দেয়, কার করে কর? 

বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে 

স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে॥ 

যখশ এ দেহ তুমি কর নি নিক্ষর। 

তখন জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্কর ॥ 

বুঝিতে না পারি, পিতা, তোমার এ লীলে 

নিষ্কর হইয়া কেন নিষ্কর না দিলে? 

পাটা নিয়! যে ভূমি দিয়াছ তুনি নাথ! 

পরিমাণ মাত্র তার সাড়ে তিন হাঁত। 


৬২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


-এ রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ যৎকিঞ্চিংৎ প্রকাশরীতি সরল বটে, কিন্ত 
কবিত্বের স্পর্শবিরহিত । 

ব্রিটিশ-আমলে ভারতবর্ষের নানান্‌ অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধকে উপজীব্য করে 
[ আগ্রাসী ইংরেজের সঙ্গে রাজাচ্যুত ভারতীয়ের যুদ্ধ ] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কয়েকটি 
কবিত1 লিখেছেন। এসকল রচনায় বিষয়বন্তর নতুনতা ছাড়া উল্লেখ করবার 
মতো! অন্যকিছু নেই । ঈশ্বর গুপ্তের হাতে বাঙলা! কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের পরি ধি- 
বিস্তার ঘটেছে, স্বীকার করতে হবে । ধর্মীয় প্রসঙ্গের সীমিত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে 
এসে তিনিই প্রথম চতুষ্পার্থ্ের * চলমান পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলেন । 
সগ্ভ-কথিত যুদ্ধসংক্রান্ত রচনাগুলিতে দুই বিরোধী পক্ষের সশস্ত্র সংঘাতের সংবাদ 
পরিবেশন করেছেন কাব, তার গান্তীর্ধপূর্ণ উত্তেজনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। 
এখানেও কবি স্বলভ শব্দকৌশলের দিকে ঝুঁকেছেন, কথার চাতুরী দেখাতেই 
ব্যস্ত থেকেছেন। অন্ুপ্রাসের ঝংকার তুলতে পারলেই তিনি খুশি, শব্দালংকারের 
আবর্তের সংকীর্ণ সীমায় কবি স্বেচ্ছাবন্দী। ধ্বনিসৃষ্টির মত্ততা গুপ্ত-কবি যেখানে 
কাটিয়ে উঠেছেন, সহজ উপমাদি অলংকারে কবিতার অবয়ব সাজিয়েছেন, সেই 
বিরল ক্ষেত্রে, তার কবিসিদ্ধি সংশয়াতীত। এরকম সফলতার একটি দৃষ্টাস্ত নীচে 
তুলে ধরা হলো £ 


রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোনো দোষ। 

সোনা আর ধুলিলাভে সম পরিতোষ ॥ 

কোনোরূপে নাহি রাখে কিছু অভিমান। 

সমতাবে দেখে সব আপন সমান ॥ 

অন্তরে ইশ্বরচিস্তা, মুখে প্রেমরস। 

সাধু সাধু সাধু সেই--গাই তার যশ॥ 

সাধু সাধু সাধু রব অনেকেই কয়। 

ফলে সে সরল সাধূঃ অনেকেই নয়। 

যেমন পোল্তের ফুল, সাদা সমুদয় । 

কদাচিৎ ছুই এক রক্তবর্ণ হয়॥ 
-মোটামুটি ভালো কবিত1, শব্দালংকারবাহুল্য একে পন্থী করে দেয়নি। 
দেখতে পাই, ভারতচন্দ্রের আমল থেকেই গ্রামবাপিনী বাঙলা কবিতা শহরবাসিনী 
হয়ে উঠছে, কাবোো নাগরিকতার হ্রটি বাজতে শুরু করেছে । ইশ্বর গুপ্তে এসে 
এর পরিপূর্ণতা । ঈশ্বর গুপ্ত রীতিমতো! শহরের কৰি। শহর বলতে উনিশের শতকের 


প্থপরিবর্তনের মুখে বাঙলা কবিতা ৬৩ 


মাঝামাঝি সময়ের কলকাতা-_বিচিত্র-কলরব-মুখরিত। কলকাতা শহরের 
প্রতিদিনকার উত্তেজনাকেই গপ্ত-কবি ছন্দে বেঁধেছেন। একারণে তার লেখায় 
তথ্য বেশি, ধ্যানতন্ময় ত কয। জীবনের উপর তলার কথাই অধিক বলেছেন 
তিনি, রহন্যমস্ম গভীরতায় ডুব দিতে পারেন নি। লঘু বিদ্রুপ, হাল্কা রসিকতা! 
ও কৌতুক, অগভীর হ্াস্ত-পরিহাস, শাসনঅসহিষণ চাঁপলা, বাহাড়ম্বর, ইত্যাদি, 
ঈশ্বর গুপ্তের কৰিতাবলীর লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। আসলে রঙ্গরসিক মানুষ তিনি, 
ভার অন্তরে রয়েছে রঙ্গরসের অফুরস্ত একটি উৎস। সে-যুগের বাঙ.লা- 
দেশটিও ছিল এরূপ রনিকতায় উদ্বার। বোধ করি এ লক্ষ্য করে ঈশ্বর গুপ্ত 
বলেছেন : “এত ভঙ্গ বগদেশ, তবূ বঙ্গে ভর1।? 

গুপ্ত-কবিকে যুগজষ্টা বলা যায় না। যথার্থ নতুন ভাবনায় তিনি প্রবৃদ্ধ 
হননি, কাঁবারীতিতেও কোনোব্ধপ নতুনতা আনেননি। যুগের সৃষ্টি তিনি । খাটি 
বাঙলা বুলিতে, দেশীয় ধারায়, বিচিত্রবিষয়ক সহজবোধ্য, বাস্তবভিত্তিক কবিতা 
লিখে গেছেন তিনি--এখানে তার কৃতিত্ব । ইঈশ্বরগুপ্তের সম্পর্কে একজন আধুনিক 
সমালোচকের মন্তব্য অন্ধাবনযোগ্য £ 

ঈশ্বরগুপ্ত পবচেয়ে বড়ো কাজ করেছেন সাহিত্যত্রষ্টারপে নয়, সাহিত- 
স্কারকব্ূপে, এবং এইদিক থেকেই ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করৰে। তার আমলে তারই চেষ্টায় সাহিত্যের যাবতীয় মফঃস্বলবাহিনীধারা 
কলকাতার এক মুল ধারায় এসে মিশলো-_সে হলে তাঁর প্রভাকর'। এখনকার 
দিনে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিতাগোষ্ঠী তৈরি হয়, তার সূচনা “প্রভাকর'-এ, এবং 
ঈশ্বর গুপ্তই আধুনিক পর্বের সর্বপ্রথম ডিক্টেটর | 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে ভক্তশিষ্ত বঙ্কিম অনেকগুলি কথা বলেছেন। 
তার সব কথাই সত্য এ আমরা মানতে রাজি নই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি 
সতাকে চেপে গেছেন, কোথাও-ব! অধপত)কফে পাঠকের সমক্ষে তুলে ধরেছেন । 
এতদৃসত্বেও বলবো, গুপ্ত-কবির প্রতিভার মোটামুটি পরিমাপ করে গেছেন 
সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র £ 

কবির প্রধান গুণ--সৃষ্টিকৌশল। ঈশ্বর ওপ্ডের এ ক্ষমতা ছিল না।*"- 
আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজ | ***তিনি বাঙলা সমাজের কবি। তিনি 
কলিকাত। শহরের কবি। তিনি বাঙলার গ্রাম্যর্দেশের কবি। 

যে-কাব্যভূমিতে গুপ্ত-কবি বিচরণ করেছিলেন সেখানে উর্বরতার অভাব, 
মলিনতাও বুয়েছে যথেষ্ট । কিন্তু শ্যামলহ্বন্দর অরণ্যের স্বরতি-নিশ্বাস যে খুব 


৬৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


দূরবর্তী সামগ্রী নয়, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এও আভাসিত। তার কাব্যে 
নতুনের দিকে অঙ্থুলি-সংকেত রয়েছে ) তা খানিকটা স্প্টরেখ হয়ে উঠেছে 
পরবতী কৰি রঙ্গলালের রচনায়। 


[ ৯ ] 
॥ "লা ভল! ল্গান্যে হম্ণিভ্িদেশ্শি পাল্রাসহতবাঙগ ॥ 


_লঙ্গলাল নন্দ্যোপাধ্যায়_ 


যুগান্তরের সান্ধস্থলে দীড়িয়ে রঙ্গলাল, ৰন্দোপাধ্যায় [ ১৮২৭-১৮৮৭ ] 
তার কাবা-কবিতা নির্মাণ করে গেছেন। তিনি আমাদের সাহিত্যে পরিবর্তন- 
যুগের সত্যিকার প্রথম ক'ব, ও প্রাচীন এঁতিহের সর্বশেষ কবি। রঙ্গলালের 
কবিকর্মে দেশি-বিদেশি ধারার সংযোগ সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। পুরাতন 
ও নবীন-_ছুদিকেই তিনি তাকিয়েছেন। তথাপি পুরাতনের প্রতি মমত্ববোধের 
আধিক্যের জন্তে সাহিত্যের পুবনো আদর্শের গণ্ডী কাটিয়ে বেশিদৃর তিনি অগ্রসর 
হতে পারেন নি। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তুলনায় রঙগলাল আধুনিকত'র ক্ষেত্রে 
কিছু-পরিমাণে অগ্রবর্তী হলেও তাকে আমরা আধুনিক যুগের প্রতিনিধিস্বানীয় 
কৰি বলে চিহ্নিত করতে পারি না* যেহেতু মধুসূদন দত্তের অভ্যদরয়ের পূর্বে 
বাঙলা সাহিত্যে খাঁটি আধুনিক কাব্য কেউ লেখেননি । ইংরেজ-আমলের কৰি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় আধুনিকতার প্রথম অঙ্থুরোদগ,্ম। ইশ্বর গুপ্ত আধুনিক 
কাব্যের ভিৎ তৈরি করলেন, কিন্তু তার হাতে সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ফলন তেমন 
হলো না। ১৮৩১ ইংরেজি সালে সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্ত-কবির আবির্ভাব ; ১৮৬০ 
ংরেজি সালে মধুসূদনের যুগান্তকারী রচনা “তিলোত্তমাসম্তভব'-এর আত্মপ্রকাশ। 
এই মাঝখানের হ্বল্লপরিসর সমধটিতে একজন-মাত্র উল্লেখনীয় কবির সাক্ষাৎ মেলে ; 
তার নাম-রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সাম্প্রতিক কালের সমালোচক রঙ্গলালের কবিশক্তিকে উচ্চে স্থান দিতে 
স্বীকৃতনন। কিন্তু উনবিংশ শতকের দ্বিতীক্লার্ধের প্রথমের দিকে কব-হিসেবে 
রঙ্গলাল প্রচুর খ্যাতি পেয়েছিলেন, দেখতে পাই । বস্কিমের চোখে তিনি যথার্থ 
একজ্জরন শক্তিমান কবি। নশ্বর গুপ্তের লেখনী তার ওপর অকুঠ প্রশংসা বর্ধণ 
করেছে। মনম্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৬৫ সালে লিখছেন £ “অধুনাতন বঙ্গীয় 
কবিবৃন্দ মধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন ।' 


বাঙ.লা কাৰো দেশি-বিদেশি ধারা-সংযোগ ৬৫ 


কবিকে রাজেজ্দ্রলাল পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন £ *গ০৮. £01]5 06561:55 
01১০ 0616 01 006 91521560192 01 0815 ০210605.১ এসৰ উক্ভি থেকে বোঝ। 
যায়ঃ তার জীবনকালে রঙ্গলাল সাহিত্যরসিক কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু 
এও দেখ! গেছে, বড়ে!। সমালোচকের রায়ও যুগে যুগে পাণ্টায়। এর ফলে এক 
যুগের অনাদৃত সাহিত্যকার অন্ত একটি যুগে পাঠকগোষীর কাছে প্রভূত সমাদর লাভ 
করেন; আবার, বহুপ্রশংসিত সাহিতানির্মণত1 বিস্বৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাঁন। 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লোকস্থৃতিতে আজ বেঁচে নেই-_অপূর্ব-বাঙ নির্মাণ-ক্ষমতা 
তার ছিলনা বলে। যুগদেবতার দ্রতগতি পদক্ষেপের সঙ্গে সমান তালে তিনি 
চলতে পারেন নি, কালের প্র তাব কবির চিত্তে কোনে! চাঞ্চলা জাগায় নি, নবীনকে 
তিনি গ্ীতির আলিঙ্গনে জড়াননি। এই কারণে তার নাম কালশেতে কোথায় 
ভেসে গেছেন মহাকালের সোনার তরীতে সত্যিকার প্রতিভাধর ছাড়া অন্ত কারুর 
স্থান হয় না। নির্মম বিচারক মহাকাল । 

১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় রঙ্গলালের জন্ম। টৈশবে গ্রামের 
পাঠশালায় &ঠকশোরে মিশনারি বিগ্ভালয়ে, তিনি পড়াশুনা করেন। তৎপরে 
হুগলি কলেজে ভর্তি হন। ইংরেঞ্জিশিক্ষার হযোগ পেয়েছিলেন তিনি । হুগলি 
কলেজ ছেড়ে আসার পর কবি খিদিরপুরের বাসিন্দা হন-__মাতুলালয়েই থাকতেন। 
সংবাদপত্র [ “এডুকেশন গেজেট” ] পরিচালন! করেছেন রঙ্গলাল, অল্প কয়েক মাস 
প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। বাঙ্লাদেশে ও 
উড়িস্তায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদেও তিনি কাজ করে গেছেন। 
ইংরেজি ১৮৮২ সাল পর্যন্ত সরকারি কর্মে তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন । ১৮৮৭-তে 
তার মৃত্যু হয়। 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায় ঈশ্বর গুপ্তের সমকালীন কাব্যকার | ছুজনার মধ্য 
বয়সের ব্যবধান পনেরো বৎসর | গুপ্ত-কবির প্রভাকর'-এ তার কবিতা! লেখায় 
হাতে-খড়ি। কাব্যের সংসারে, রচনাদর্শের বিচারে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট- 
আত্মীয় তিনি-__জ্ঞাতি-সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কটিও 
নিবিড় ছিল। গুপ্ত-কবি কবিতার যে-এতিহা সৃষ্টি করলেন, রঙ্গলাল সেই 
আবহাওয়ায় লালিত। রঙ্গলালকে ঈশ্বর গুপ্ত আর ভারতচন্দ্রের শিষ্য বলতে 
বাধা নেই। তবে এস্থলে মনে রাখতে হুবে, সগ্ভ-কথিত কবিদ্বয়ের কুরুচি তিশি 
কাটিয়ে উঠেছিলেন, অশ্লীলতা -গ্রীতির অনুন্থতি তার রচনায় লক্ষিত হয় না। 
আবার, এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, লাহিতি)ক জীবনের প্রারস্তে, কাব্যগুরু 

এ 


৬৬ একালের বাঙ.ল1 সাহিত্য 


ঈশ্বর গুপ্তের মতোই, ব্ঙ্গলাঁল বন্দ্যোপাঁধায় কবিগান লিখেছেন। পরে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে কাব্য-কবিতা-নির্মাণে 
হাত দেন। 

এদেশে রঙ্গলালের কবিকর্মেই সর্বপ্রথম দেশি ও বিদেশি ভাবধারার যুক্তবেণী 
রচিত হয়েছে । তার পদ্সিনী উপাখ্যান*-কে ইংরেজি যুগের প্রথম বাঙজ1 কাব্য 
বলা যেতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যান্শীলনের স্বযোগ মেলাতে বাঙলা কবিতায় 
তিনি কিছুটা অভিনবতা সঞ্চার করে যেতে পেরেছেন। তবে উচ্চতর কবি- 
প্রতিভার অধিকারা ণাঁ-হওয়ায় পরবতাঁ বঙ্রীয় কাব্যসাছিত্যে লক্ষণীয় কোনো 
স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করতে পারেন নি। তার লিখিত কাব্যে যে-সামান্ঠ নতুন 
নির্দেশ দেখ! গিয়েছিল, বিপুল প্রতিভা সম্পন্ন মধূসৃদন দত্তের চকিত আব্র্ভাবে তা 
সম্পূর্ণ নিশ্রভ হয়ে গেছে । কাব্যজগতে মাইকেল বনস্পতি ? তার পাশে রঙ্জলাল 
তৃণগুল্মের চেয়ে বেশি-কিছু নয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায়ের কবিপ্রতিষ্ঠা যে 
একেবারে ক্ষণস্থায়ী হলো! তার অন্যতম প্রধান কারণ শ্রীমধুস্দনের অতুযুজ্বল 
অভুদয়”আকাশে মহাজ্যোতিষ্ক সূর্ধের উদয় হলে নক্ষত্রের ক্সীণজ্যোতি মুহূর্তে 
লোপ পাঁয়। মাইকেল যুগজ্টা-মহানায়ক ; রঙ্গলাল যুগপ্রতিনি ধিমাত্র-_ 
পূর্ববততী কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে তৎপর | কী ভাষা; কী ছন্দ, কী কল্পনাভঙ্গি, 
কোনোটাতেই মৌলিকতার পরিচয় দেন নি তিনি । 


তথাপি, বলতে হয়, কাব্ারচনের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাক্স কিঞ্চিং 
স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন । দেবতার মাহাত্ম্যখ্যাপনে তিনি উৎসাহী হলেন না, বন্ু- 
বিচরিত ধর্জের আডিনায় পদক্ষেপ করলেন না, নিজের কাবানির্নাণের উপাদান 
খুঁজলেন ভারতবধীয় ইতিহাসের পাতাঞ। রচিত হলো “পদ্মিনী-উপাখ্যান» 
“কর্মদেবী” “শূরহ্বন্দরী”, “কাঞ্ধী-কাবেরী”, ইত্যাদি কাব্য। বাঙ্ল! সাহিত্যে 
ইংরেজি ধরণের রোম্যান্টিক আখ্যান-কাব্যের প্রবর্তক রঙ্গলাল। তার প্রণীত 
কাব্যগুলির কথাবস্তর নতুনত্ব অবশ্যস্থীকার্ধ। কাঁব্যের কায়াগঠনেও রঙ্গলাল 
পুরনো বান্তা মাঁড়াননি, মঙ্গলকাঁব্যের রূপরীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজি 
কাবাপঙ্থার শরণ নিয়েছেন । রঙ্গলালের কবিকৃতিতে যতটুকু ইংরেজিয়ান! আছে 
ততটুকুই কবির নতুনতা | এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে কবির স্বাজাত্যবোধ ও 
স্বদেশপ্রেম। এতে জাতির সছূমুক্ত আত্মচেতনা 'ও স্বাজাতাযভিমান ভাষা! পেয়েছিল 
বলে সেদিনকার পাঠকসমাজে ওপরে-কধিত কাব্যগুণি সমাদর পেয়েছিল । 

বাঙালি পাঠকসাধারণের পরিচিত অপ্রাকত কথাবন্তকে পরিহার করে 


বাঙল। কাব্যে দেশিশ্বিদেশি ধারা-সংযো ৬৭ 


ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনীর দিকে কেন তিনি ঝু'কলেন, কবি তার কারণ নির্দেশ 
করেছেন। প্রথম কারণ, অপ্রাক্ৃত বা অলৌকিক কথাবস্তরতে ইংরেজি কাব্যের 
সঙ্গে পরিচিত পাঠকসম্প্রদ্দায়ের রুচি নেই +-বাঙউল! কাব্যের প্রতি তাদের এই 
বিরূপ মনোভাঁব দূর করতে হ্রবে। দ্বিতীয় কারণ, বাঙালির নব্জাগ্রত 
জাতীয়তাবোধের মুখে ভাষা দেওয়া, জাতিকে দেশপ্রেমের প্রেরণায় প্রাণিত করা। 
পদ্মিনী-উপখ্যান'-এর ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখছেন £ 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধানকালাবধি বর্তমান সময় পর্যস্তেরই ধারাবাহিক 
প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিউকালমধ্যে এদেশের পূর্বতন প্রতিভা ও 
পরাক্রমের যে-কিছু ভগ্রাবশেষ, তা রাঁজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব বীরত্ব, 
ধান্িকত্ব প্রভৃতি নানা সদৃগুণালংকারে রাজপুতের! যেব্ধপ বিষণ্ডিত ছিলেন, 
তাহাদের পতীগণও দেইরূপ সতীত্ব, বিদষীত্ব এবং সাহসিকত্ব-গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাগ্ভ পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ 
এবং ত্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়ঃ এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ]ান 
রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন-পূর্বক মত্কর্তৃক রচিত হইল । 
কথাগুলির মধ্যে রঙ্গলালের কাব্/সাধনার মুল প্রেরণার প্রতি সুস্পষ্ট ই্গত 

রয়েছে, সে হলো-_দেশান্নবোধ, স্বাবীনতাস্পৃহা, পরাধীনতার বেদনাকে প্রকাশ 
করা । সেদিনকার বাঙলার যৌবন কবিকণ্ে স্বাধীনত:র বাণীই শুনতে চেয়েছিল । 
ভাষ! ও ছন্দ যতই বিশেষত্ববর্জত হোক, রজলালের কবিতায্ব স্বাধীনতার সন্ধানী 
বাঙালির মনের আশা-আকাজ্ষা! কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে স্মর্তব্য 
পল্মিনী-উপাখ্যানের অন্তর্গত নিয়োদ্ধাত কাব্যাং*টি-_ন্বন্জিয় যোদ্ধাদের প্রতি রাণ] 
ভীম্সিংহের উৎসাহ্বাণী £ 

স্বাধীনতা-হীনতাস্ন কে বাচিতে চায় হে, 

কে বাচিতে চায়? 

দাসত্ব-শৃঙ্খল, বলো কে পরিৰে পায় হে; 

কে পরিবে পায়? 

কোটিকলপ দাস থাকা নরকের প্রায় হে, 

নরকের প্রায়। 

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গন্খ তায় হে, 

স্ব্গহখ তায়। 


৬৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, 

বাছৰল তার। 

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 

দেশের উদ্ধার ॥ 

অতএৰ রণভূমে চলো ত্বরা যাই হে, 

চলো ত্র যাই। 

দেশহিতে মরে যে, তুল্য তার নাই হে, 

তুল্য তার নাই। 
__এই রচনায় বিদেশি কবি টমাস মৃব-এর ছুটি কবিতার ভাবান্ুসরণ চোখে পড়ে । 
তা হোক । বাঙলা কবিতায় এ স্বর অভিনৰ একটি জিনিস। আমাদের সাহিত্যে 
স্বাধীনতার কবিতা প্রথম লিখলেন রঙ্গলাল বন্দযোপাধ্যায়--১৮৫৮ সালে । ১৮৫৮- 
তেই পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রকাশিত হয়। দেশীয় পুরাতন কাব্যরীতির বন্ধন ছিন্ন 
করতে না পারলেও এক্ষেত্রে রঙ্গলাল অবশ্যই নতুন চেতনার কবি। ইশ্বর গুপ্ডে 
দেশবাৎসল্য প্রাপ্তব্য, কিন্ত রাজনীতিক স্বাধীনতাবোধের স্ফুরণ ভার লেখায় 
অন্ুপস্থিত। উল্লিখিত কবিতায় পরিব্যক্ত যবন-বিদ্বেষ ( ভীমসিংহ পাঠানদের 
বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের উত্তেজিত করছেন ] ব্রিটিশ-রাজশক্তির প্রতিরোধ-কামনা ছাড়া 
অন্তকিছু নয় । মনে রাখা প্রয়োজন ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ ঘটে 
গেছে, ভিন্নতর ভাষায় যার নাম--স্বাধীনতা-সংগ্রাম। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিলেন, এর বাস্তব বূপ তিনি প্রত/ক্ষ করেছিলেন 
রাজপুতকাহিনীর মধ্য । বাংলাদেশ তখনে! ইংরেজ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রকাশ করেনি বলে মুক্তিপিপান্থ রঙ্গলালকে ভাঁরতবর্ষের আতহীত ইতিহাসের দিকে 
তাকাতে হয়েছে। 

তার রচিত তিনখাঁনি কাব্যে শৌর্ধ-বীর্ষ-পরাক্রমের প্রদীগ্ড ভূমি রাজপুতন! 

স্থান পেয়েছে । কর্ণেল টউডের লেখা “রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ, নামীয় পুস্তকে 
[ £110815 0£ 08195015310? ] বাণিত ধর্ম ও সতীত্ব-রক্ষায় চিতো:রর রানী পদ্লিনীর 
"“আত্বোৎসর্জশের কাহিনী আশ্রয়ে রঙ্গলাল “পদ্মিনী-উপাখ]1ন' রচনা! করেন [১৮৫৮]; 
রাজস্থানীয় সতী-বিশেষের চরিক্ত্র নিয়ে তিনি লেখেন “কর্মদেবী” [১০৬২ ]$ এবং 
রাজস্থানীয় বীরবালা-বিশেষের চরিত্র নিয়ে লেখেন 'শূরহ্ন্দরী [১৮৬৮] এই 
ছন্দিত আখ্যানগুলিতে স্বাধীনত!, বীরত্ব আর সতীত্বেব মহিমা-_-দেশরক্ষায় ও 
নারীত্বের মর্ষ'দারক্ষায় আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শ--উদার কঠে বিঘোধিত। দেশের 


বাঙলা কাব্যে দেশি-বিদেশি ধারা-সংযোগ ৬৯ 


গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্লে কবি বিগত দিনের ভারতবর্ষের লুপ্ত কীর্তি বারংবার স্মরণ 
করেছেন। ইশ্বর গুপ্ত বাঙলাদেশের বাইরে 1নিজদৃষি তেমন প্রসারিত করে 
ধরেননি। রঙ্গলাল বাঙলাদেশের সীমা ডিডিয়ে রাজপুতজাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
কাব্যবন্থ খুঁজে ফিরেছেন, উড়িস্তার কাহিনী আগ্রহসহকারে পড়েছেন। তার 
“কাঞ্চেকাবেরী” [ ১৮৭৯] কাব্যখানি উৎকলদেশীয় বীররসাত্মক আখ্যান অবলম্বনে 
লেখা হয়েছে । এতে ৰণিত সংযত নির্মল প্রণয়কথা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
প্রেমের বীর্ধও কবি-কর্তৃক অভাথিত। দেশবাসীর সম্যুখে উচ্চাদর্শ-স্থাপন রঙ্গলালের 
আর-একটি কবি-অভিপ্রায় বলে মনে হয়। বাঙলা কাব্য শিক্ষাপ্রদ, সুরুচিন্ন্দর 
ও বীর্ধদীপ্ত হোক, এ-ই তিনি চেয়েছিলেন | বলা বাঁহুলা' তৎকালে-- আধুনিক 
বাঙলা কবিতার দেই পূর্বাহ্নে--কবির উক্ত অভিপ্রায় কিছুটা! সফলও হয়েছিল। 
স্মরণে রাখতে হবে, কাবানির্সাণে উচ্চতর কলাকৌশলের আদশ তখনো! স্থাপিত 
হয়নি। ১৮৬০-এর দিকে নতুন যুগের নতুন কৰি মাইকেলের রচনাবলী প্রকাশিত 
হলেও সত্তার দুর্ধর্ব কল্পনাভঙ্গির গভীর-গক্তীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার মতে! 
অনুশীলিত রুচির পাঠকের সংখ্যা তখন নগণ্য। একারণে রঙ্জলাল বন্্যোপাধ্যায় 
ক্ষণজীবী প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন । স্বাধীনতার বিষয়ে আকুলতা প্রকাশ 
পেয়েছে বলে, বীররসব্যঞ্জরক সমরসংগীত শুনতে পেলো! বলে, পাঠকমগুলী ঈশ্বর 
গুপ্ত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রঙ্জলালের কবিকর্সের দিকে তাঁকালো । এ নাহলে 
গুপ্ত-কবির প্রতিপত্থি সমান অক্ষুণ্র থাকতো, রঙ্গলাল মাথা তুলে দাড়াতে পারতেন 
না। কাব্যকার-হিসেবে ইশ্বর গুপ্ত অধিকতব ক্ষমতাসম্পন্ন তার রচনার বিষয়- 
বৈচিত্রাও লক্ষণীয় । আর, সকলেই জাণেন, ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারস্থ হলেও 
কার্ধত রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্ত এবং ভারতচন্দ্রকে গুরুর আসনে বসিয়েছেন । 
স্কট-বাস্রণ-গোল্ডন্মিথ-মূর প্রমুখ পাশ্চাত্য কবিগণের মতো কাব্য-কবিতা 
লিখতে চেয়েছেন রঙ্গল!ল ; কিন্তু ভাষারীতি, ছন্দ, অলংকার, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বস্তত 
প্রাচীনপন্থীই থেকে গেলেন। আধুনিক মানসিকতা প্রকাশের মাধ্যমটিও যে 
আধুনিক হওয়া প্রয়োজন, কবি তা ঠিক বুঝতে পারেন নি। যথার্থ কবিভাষার 
আশ্রক্স না পেলে কাব্যের আত্ুষ্কাল দীর্ঘস্থায়ী কখনো হতে পারে না। এসব কারণে 
সার্থক কাব্যনির্মাণ তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মধুসূদনের এতখানি নিকটে অবস্থান 
করে তিনি যেজীর্ণপ্রায় ও প্রাচীন কাব্রীতির মোহ কাটাতে পারলেন না এ এক 
অডূত ব্যাপার । আসলে পুরাতনের প্রতি রঙ্জলালের প্রসক্কি সমধিক। যতটুকু 
নতৃনকে নিলে অল্পবৃদ্ধি পাঠকের চিত্তরঞ্জন করা যাক্স, ঠিক ততটুকুই তিনি গ্রহণ 


শ০ একালের বাঙ্ল! সাহিত্য 


করেছেন। পাঠককে তিনি ঠকিয়েছেন, তাই, উত্তরবর্তা রসিক পাঠকের দল 
স্বাভাবিক ওদাসীন্ে তার দিকে আর দ্ষ্টিপাত করেনি । বাঙলা কাব্যের 
মহা প্রকাশের যফুগে__বাণীগঙ্জাধর মাইকেলের দীপ্যমান অভ্যুদয়ের সময়ে_রঙ্ষল্লাল 
বন্দেযাপাধ্যায় একরপ বিস্বত। আধুনিক কবিবৃন্দের পুরোধা তিনি হতে পারলেন 
না, ষুগসদ্দিস্থলের অল্পখ্যাত কি হয়ে রইলেন। 

অন্থবাদকর্মেও রঙ্গলালের আগ্রহ ছিল । কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের 
অনেকগুলি সর্গ তিনি বিচিত্র ছন্দে বাঙলায় ভাষাস্তরিত করেন । কয়েকটি 
ইংরেজি কবিতারও মোটামুটি ভালো অনুবাদ করেছেন তিনি । বায়রণ ও স্কটের 
অতিশয় ভক্ত ছিলেন রঙ্গলাল। একখানি গ্রীক কাব্যের ইংরেজি সংস্করণ 
[396615০6005 1085 210 71০9” ] অবলম্বনে তার অনুবাদ-গ্রন্থ 
“ভেক-মৃষিকের যুদ্ধ' বিরচিত। তার কৃত ছুয়েকটি হিন্দী ও উড়িয়া! কবিতার অনুবাদ ও 
রয়েছে । ভাষাস্তরীকরণ কঠিন একটি কাজ। একাজে তিনি দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছেন। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যান্্বশীলনে কবির ক্লান্তি ছিল ন|। 

রঙ্গলালের সাহিতাসমালোচনামূলক একটি পুন্তিক! আছে, নাম-_'বাঙজা 
কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ' । এটি তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ । এ পুস্তিকায় বাঙলার 
প্রাচীন কাব্যের এঁতিহ্হের প্রতি লেখকের অশেষ শ্রদ্ধা প্রক'শ পেয়েছে । 

সাহিত্যচর্চায় কবির নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, 
মৌলিক কাব্যরচনাঁয় ভার কৃতিত্ব ষৎসামান্য । বাঙলা সাহিত্যে রঙ্গলাল স্মরণীয় 
প্রাণোচ্ছল এক বাণী উচ্চারণের জন্তে-স্বাধীনতালিপ্সার বাণী £ “স্বাধীনতা-হীনতায় 
কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাচতে চায়।* সিপাহীযুদ্ধান্তিক সেই বিপর্ধত্ত দিনগুলিতে 
এই কথাগুলি যেন অগ্রিস্ফুলিঙ্গ, জাতির প্রাণগত উৎকঠার বহ্িমান প্রকাশ। এ 
ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশগ্রীতি শুধু নয়, আরেো-কিছু বেশি-_মহৎ একটি ভাব, 
পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিড়ে ফেলার জন্যে দেশবাসীর মর্জলোকে বিপুল উন্মাদনা 
জাগানো । হেমচন্্র যে ভারতসংগীত" গাইলেন; তার শ্থরটি প্রথম ধরিয়ে দিলেন 
রঙ্গলাল বন্দোঁপাধায়--বহুপঠিত “পদ্মিনী-উপাখান" কাব্যের কবি। 


॥ বন আলে ওএ্রালীন্লেল্ল কু মুক্ত জন্লুস্ত্ভি ॥ 
_মদনমোহন তকাণলংকার-_ 


কুদ্রকাঁয় একটি কবিতা । শিশুপাঠ্য। সহজ, সরল। দেড়শ বছরেরও অধিক 
কাল ধরে কবিতাটি আমাদের সমস্ত বাঁলকবালিকার কঠে কে ফিরছে । এ 
রচনার সঙ্গে কেনা পরিচিত ! স্মরণ করুণ £ 


পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। 
কাননে কুহ্ৃমকলি সকলি ফুটিল।॥ 
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। 
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ॥."ইত্যাদি 


সর্জনের জানা এই লেখাটি । কিন্তু এর বুচয়িতার নাম অনেকেই জানেন 
ন!॥ লেখা রয়েছে, লেখক বিস্মৃতির মহাপ্রান্তরে হারিয়ে গেছেন। এমনিই হুয়। 
প্রতিভাবানদেরই আমরা মনে রাখি, লোকস্মৃতিতে অপর-সব নাম ক্রমশ অস্পষ্ট 
হয়ে আমে! এরূপ প্রাক-বিস্বৃত একজন ব্যক্তি মদনমোহন [ চট্টোপাধ্যায় ] 
তর্কালংকার। নিজের জীবনকালে মদনমোহন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি 
কবি,রসিক,পণ্ডিত, এবং সমাজসংস্কারক | যশোলাভের এই সৌভাগা তার দীর্ঘস্থায়ী 
হয়নি । হয়নি ষে এর কারণ, মদনমোহনের প্রতিভা আসলে কর্মীপুরুষের | বাম্তব 
কর্ষোগ্ম তার সাহিত্যসাধনাকে বিদ্বিত করেছে । আবার, এক্ষেত্রেও তিনি 
সুপ্রতিিত হবার মতো স্বযোগ পাননি, অকালে লোকান্তরিত হন। তিনি মাব্র 
একচল্লিশটি বছর বেঁচেছিলেন। আরো বড়ো কথা, স্বক্ষেত্রে তার কীতিকে গ্রাস 
করে নিয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াপাগরের অসামান্তা খাতি। বিগ্ভাসাগর মশায়ের 
সমকালবতী ন] হয়ে যদি কিছুটা দূরকালবতা মানুষ হতেন তাহলে বাঙালি সমাজ 
তাকে আজো হয়তে! মনে রাখতো । আপন মহিমায় বিরাজমান থাকার অধিকার 
থেকে অৃষ্টদেবতা মদনমোকহনকে বঞ্চিত করেছে । একালে মদনমোহন 
তর্কালংকারকে আমর! মাঝে-মধ্যে ম্মরণ করি তার তরুণ বয়সে রচিত দুখানি 
কাব্যের জন্যে, তার কয়েকটি সংস্কতকাব্যের প্রশংসনীয় সম্পাদনা-কর্মের জন্তে, আর 
তার সমাজকল্যাণমুলক কাজের জন্ত্ে। 

১৮১৭ সালে মদনমোহন তর্কালংকারের জন্ম- নদীয়া জেলায় । বারো বছর 


শ২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


বয়সে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এখানে লোকশ্রুত ঈশ্বরচন্্র 
বি্ভাসাগরকে সহপাঠী ও বদ্ধুরূপে পেলেন । ছুজনে একই শ্রেণীতে পড়েছেন । 
একই সময়ে উভয়ের ছাত্রজীবন শেষ হয়, ১৮৪২ সালে। তারপর মদনযোহন 
অধ্যাপক-জীবনে প্রবেশ করলেন--ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, 
কৃষ্ণনগর কলেজ প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যাপনা করেন। 
অধ্যাপক-বৃত্তি ছাড়বার পর ১৮৫০ সালে তিনি মুশিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হলেন, 
এবং শেষে ১৮৫৫ সালে ওই স্থানের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেলেন। ১৮৮ 
সালে তার মৃত্যু। এ অকাল মৃত্যু! আরো কতিপয় বৎসর জীবিত থাঁকলে, মনে 
হয়ঃ অধিকতর উজ্জ্বলতায় প্রকাশ পেতেন । 

কবিশক্তি মদনমোহনের ছিল । তিনি নিজের কবিত্বক্ষমতার পরিচয় দেন 
কৈশোরের দিনে । সতেরো বৎসর বয়সে লিখলেন 'রসতরক্ক্িনী'_-তার প্রথম 
কবিতাগ্রন্থ। পুস্তকটি সংস্কৃত কবিতার অন্ুবাদ-সংকলন। এতে আদিরসের 
আধিক্য । সেদিনকাঁর সমালোচকগণ এ বইয়ের প্রশংসাই করেছিলেন । সতেরো 
বছরের এই কবিকিশোর তাদের বিস্মিত করেছিল। পাঠকেরও সমাদর পেয়েছিল 
“রসতরজিনী” | অধুনা “রসতরক্গিনী।” অচলিত কাব্যগ্রন্থ । কবির লিখিত দ্বিতীয় 
কবিতার বই 'বাসবদত্তা'। প্রকাশকাল--১৮৩৬। কবির বয়স তখন উনিশ বদর । 
তার ছাত্রজীবন শেষ হতে এখনো দেরি। তর্কালংকাঁরের কৃত “বাসবদত্তা” মৌলিক 
কাব্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের কৰি হ্থবন্থুর গণ্ভ-আখ্যাক়িকা “বাসবদত্া'-য় বণিত 
কথাবস্ত কাব্যখানিতে সংক্ষেপে ছন্ফোবদ্ধ হয়েছে | অবিকল অনুবাদ এনয়। ছন্দের 
ওপর মদনমোহনের বেশ অধিকার রয়েছে, দেখ! যায় । এক্ষেরে তাৰ কলাচাতুর্ষের 
পরিচয় ফুটেছে । তবে যে-ছন্দোবৈচিত্র্য তিনি দেখিয়েছেন তার উজ্জ্বল আদর্শ কবি- 
শিল্পী ভারতছন্দ্র । ভাষা প্রয়োগ করতে গিয়েও মদনমোহন ভারতচন্দ্রের দিকে 
ঝু"কেছেন। “বাসবদত্তা-র কাহিনী-বর্ণনাক্ম রায় গুণাকরের কাব্যের ভাবানুসরণ 
অনায়াসলক্ষ্য। সহজে বোঝা যায়ঃ বাঙালি কাব্যান্নুরাগীর দল ভারতচন্দ্র রায়ের 
কাব্যবীতির মোহ তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি । স্মরণ কর] যেতে পারে? ১৮৩৬- 
এর দিকে ভারত-কবির কৃত “বিদ্াত্বন্দর” নাট্যাকারে অভিনীত হচ্ছে, গোপাল 
উড়ের বিদ্যাস্রন্মর" যাত্রা শুনতে দলে দলে লোক এসে আসরে ভিড় জমাচ্ছে। 
দেখছি, “বিদ্যা হন্দঃ”-এর ছুষ্ট প্রভাব একরূপ ত্ুর্মর। নবীন যুগের মানুষ সংস্কৃত 
কলেজের কৃতী ছাব্র, বিগ্ভাসাঁগরের সতীর্থ মদনমোহন তর্কালংকার-_-কাব্যনির্মাণে 
উৎসাহী হয়ে ভারতচন্দ্রের মতে! কবিত! লেখার বেক দেখালেন, এ এক অদ্ভুত 


নবীন যুগেও প্রাচীনের কুগামুক্ত অনুসৃতি ৭৩ 


ঘটনা । উনিশের শতকের তৃতীয় দশকের শেষের দ্িকে মদনমোহন এন্প কাব)পওক্ি 
নির্াণ করতে দ্িধান্বিত হয়নি £ 

ভালে ভাল বিকসিত অলক বিলাসে। 

মুখপন্প-মধু-আশে অলি আসে পাশে॥ 

শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে-মুখসুষম! | 

ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা /***ইত্যা দি 
__কাব্যাংশটিতে রাষগুণাকরের রচনার প্রতিধ্বনি সকলেই শুনতে পাবেন। 
তিনি যখন লেখেন £ “খেলই নাগর নাগরীকোলে । চুম্বই খিশ্বাধর হকপোলে”_ 
তখন ভারতচন্দ্রীয় কাঁবাকৌমশল মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়। আসল কথ! হলে, 
যে-কোনো ক্ষেত্রে? নতুনের পথে পদক্ষেপ প্রতিভাঁস|পেক্ষ ব)1পার » প্রতিভার 
অভাববশেই মানুষ নতুনের ভাবন।য় মগ্র না হয়ে পুরনে! রাস্তায় পা মাড়ায়! 
অভিনব ৰস্তবনির্াণের ক্ষমত্ড1 মদনমোহনের ছিল না, তাই, পুরাতন কাব্যপন্থাই 
তার কাছে নির্ভরযে গ্য আশ্রয়। 

অথচ সম'জচিন্ত।য় মদনমে।হন হগচেতনায় সঞ্জীবিত, যুগধর্জকে পাশ কাটিয়ে 

যাননি তিনি। স্্রীশিক্ষাবিস্তার ও বিধবাবিবাহ-প্রঃলন-ব্যাপারে ভার উৎসাহ 
উদ্যমের কথ! ভুলবার নয়। সমাজবিপ্লবী বিগ্ভাসাগরের সঙ্গে তার সহযোগিতা 
কখনো শিখিল হয়নি । :৮৪৯ সালে বেখুন সাহেব যখন কলকাতায় “হিন্পুবালিকা 
বিদ্ভালষ” [ বর্তমান বেখুন কলেজ ] স্থাপনে প্রয়াসী হলেন, তখন আরো ছুচারজন 
শিক্ষিত বাঙালিসহ মদনমোহন তর্কালংকার বেথুনকে এই শুভকার্ধে সাহায্য করতে 
এগিয়ে আসেন। “তিনি নিজের দুই কনা ভূবনমালা ও কুন্দমালাকে হিন্দুবালিকা 
বি্ভালয়ে পাঠাইয়! সৎসাহসের পরিচয় দ্বিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি 
বিনা-বেতনে প্রতিদিন এই বিগ্ভালয়ের বালিকাদের শিক্ষার্ন করিয়াছেন, এবং' 
শিশু-শিক্ষ/ রচনা করিয়। তাহাদের পাঠ্যপুস্তকের অতাব অনেকটা! মোচন করিয়া- 
ছিলেন।” সগ্ভ-কথিত “শিশুশিক্ষা” মদনমোহনের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা। 
যে-“পাথী সব করে রব” কবিতাটি বাঙলার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের আজো শ্রুতি- 
মধূর কঠে আবৃত্তি করে চলেছে, তা! এই “শিশুশিক্ষা” পুস্তকেরই অন্তর্গত । এর ন্যায় 
শিশুরঞ্জক বর্ণপরিচায়ক গ্রন্থ অগ্যাপি খুব বেশি লেখ! হয়নি। স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারকলে 
কিছু কিছু প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। এহেন কালসচেতন ব্যক্তি যে মদনমোহন, 
কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে নিতান্ত অনগ্রসবই থেকে গেলেন । তাঁর কবিতায় ভারত- 
চন্দ্রের জগতের পুনরাবৃত্তি শুনতে পাঠকের ভালো নিশ্চয়ই লাগবে না। 
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কিন্ত এরূপ কর! ছাড়! মদনমোহনের উপায় ছিপ ন]। স্মৃষটপ্রক্রিয়াশীল কবি- 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না! তিনি । অবশ্য মদনমোহন কেন, সে-যুগের ঈশ্বর গুপ্ত 
আর বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও, বায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করতে 
পারেন নি। তবে এ দুজন কাব্যকার নবধুগের বাণী কিছু কিছু উচ্চারণ করেছেন; 
পক্ষান্তরে, মদনমোহন তর্কালংকার সর্বথা পুরাতনের প্রতিধ্বণি করে গেছেন । 
তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য একেবারেই দেখাতে পারেননি । একালের কাব্যায়োধীদের 
কাছে তার রচনা জীর্ণ অতীতের বস্ত। 


[১০] 
॥ বাঙুজ। গদ্যেত্র প্রতিষ্ঠা | 
_ভক্ভনোব্বিম্সী সভিক্া শু অস্ষঅকুুন্মাল চত্ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 2 বাঙালির সাহিত্জীবন ও মনোজীবন-গঠনে 
বাঙল! সাময়িকপত্রের দান অন্ন নয়। বিশেষে উনিশের শতকের গগ্চসাহিত্যের 
উন্মেষ ও বিকাশের খুব বডো৷ একটি আপর সাময়িক পত্র-পত্রিক।। উপস্থিত 
ক্ষেত্রে বিখ্যাত 'তন্ত্রবোধিনী পত্রিকণ' সম্বন্ধে আমরা ছুচারটি কথা বলবো । 
“তত্ববোধিনী'-র পরব বাঙলা গছ্ের প্রতিষ্ঠার কাল। এই পর্টিকে “বিগ্ভাসাগরের 
পর্ব' নামেও চিহ্নিত করা যায়। তত্ববোধিনী-পর্ধের ছুজন মহারথী হলেন ঈশ্বরচন্তর 
বিগ্তাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। এস্থলে প্মর্বা, এ ছুই স্মরণীয় পুরুমের জন্ম একই 
লালে--১৮২০ ইংরেজি সাল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত ছুখানি 
সাময়িক পত্রিকার নাম ভুলবার নয়-স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্তপ্তের সম্পাদিত 
“পংবাদপ্রভাঁকর? ও প্রথিতযণ! মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদিত “তত্ববোধিনী? | 
এদের সম্পর্কে মোটাযুটভাবে বলা যায়, সেকালের সাহিত্যচর্চার প্রধান ক্ষেত্র 
প্রভাকর” আর বিবিধ জ্ঞানবিগ্াচর্চার সবিশেষ উল্লেখযে।গা ক্ষেত্র “তত্ববোধিনী? | 
প্রথমটি আমাদের সাহিতাজীবনের পুষ্টিবিধানে সহায়ক হয়েছে, দ্বিতীয়টি আমাদের 
ভাবজীৰন গঠন করেছে। প্রভাকর-এর রাজত্ব [ সংবাদ প্রভাকর-এর প্রকাশকাল 
১৮৩১] যখন মধ্যাহ্ুস্থ্ষের ভ্তাক্স দীপ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক 
তত্তবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।? তত্ববোধিণীর প্রকাশ বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতি, 
বাঙ.ল! গদ্য ও জ্ঞানের রাজ্যে উল্লেখনীয় একটি ঘটনা । 
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এই পত্ত্রিকাধানির প্রকাশের সময়টি লক্ষ্য করতে হবে! বাঙলার সাহিত্য- 
ংসারে ঈশ্বর গুপ্ত তখন অধিনায়ক । সমাজে ইয়ং বেঙ্গল-এর বিদ্রোহ ও 
সংশমবাদ প্রবল; তাছাড়া, সে-সময়ে আলেকজাগ্ডার ডাফের খিষ্ট ধর্ম-আন্দোলন 
জোর চলছে। বাঙালিসম্তান বিজাতীয় ধর্মের কবলে গিয়ে যাতে না পড়ে; 
যুরাপীয় ভাববন্যায় ভেসে না যায়, দেশীয় &ঁতিহেরে প্রতি শ্রদ্ধা না হারায়, দেশের 
প্রতি তাদের উপেক্ষার মনোভাব ন! জন্মায়, এই উদ্দেশ্তে শ্রুত কীতি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 'তস্ববোধিনী সভ!' স্থাপন করেন--১৮৩৯ সালে। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার 
এবং যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এতিহাশ্রয়ী। রামমোহন 
রায় ব্রন্মোপাসন প্রবর্তন করেছিলেন । কিন্তু তার মৃত্যুর পর এই ধারাটি একরূপ 
লোপ পেতে বসে। দেশে ধর্স-সংস্কার আন্দোলনেও ভাট! পড়ে। এরূপ 
অবস্থায় ব্রাহ্মসমীজ পুনঃসংস্থাপিত করলেন দেবেন্দ্রনাথ! নিজেও তিনি বেদাস্ত- 
প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম স্বীকার করে নিলেন। হিন্দুধর্মের ওপর শ্রীস্টানধর্ম-প্রচারকদের 
আক্রমণের প্রতিরোধ, জ্ঞানের বিস্তার, ধর্মবিষয়ক আলোচন1, ব্রাহ্গধর্মের 
উন্নতিবিধানঃ দেশের সংস্কৃতিকে জাতীয় ধারায় সংগঠন--এই উদার অভিপ্রায় সক্রিয় 
ছিল রামমোহনের ভাবধারার উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক সদ্ভ-কথিত তত্ববোধিনী 
সভা স্থাপনের মূলে । দেখা যাচ্ছে, এ সভা! বা প্রতিষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়ের 
পরিধি ছিল বেশ বিস্তৃত। অল্পকালমধ্যে এর সভ্যসংখা! আটশতের কাছাকাছি 
গিয়ে দাড়ায়। এইসব সদস্তের সকলে সভায় উপস্থিত থাকতে পারতেন ন]। 
দূরবত্তী স্থানের বালিন্দ! একূপ অনুপস্থিত সদন্তদের কাছে ব্রন্মদমাজের ব্যাখ্যান 
পৌছিয়ে দেবার জঙ্টে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার সৌ কর্ষার্ণে, একখানি পত্রিকা 
প্রকাশের প্রয়োন দেখা দ্িল। ফলে “তত্ববোধিনী পত্রিকা”-র প্রবর্তন [ ১৮৪৩ 
খ্রিস্টাব্দ ]। এ কীতি মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের | 
তত্ববোধিনী-র সঙ্গে ব্রাহ্গদমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পব্রিকাখানির সম্পাদক 
নিযুক্ত হলেন প্রতিভাসম্পন্ন যুবক অক্ষয়কুমার দত্ত। সাময়িকপত্রের সম্পাদকরূপে 
অক্ষয়কুমার যে-আশ্চর্ধ দক্ষতার পরিচয় দিলেন তার তুলনা খুব বেশি চোখ পড়ে 
না। এ পত্রিকা যে দেখতে দেখতে এতথানি প্রতিষ্ঠ|। অর্জন করলো, শীর্ষস্থানীয় 
হয়ে উঠলো, তা অক্ষয়কুমার দত্তের সুযোগ্য পরিচালনায়। তত্ববোধিনীর 
সম্পাদকের কৃতিত্ব অবিল্মরশীয়। একটান] বারে! বছর সম্পাদক-পদে অধিষ্টি 5 
ছিলেন অক্ষয়কুমার। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দারুণ শিরঃপীড়া 
অবসর গ্রহণ করতে তাকে বাধ্য করলো। তখন, ১৮৫৫ সালে, আরেক 
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প্রতিভাধর ব্যক্তির ওপর এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার পড়লো- ঈশ্বরচন্দ্র 
বি্ভাসাগর। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র । ছই দিকপাল । ছুজনার নাম তত্ববোধিনী-র 
সঙ্গে চিরকালের জন্তে যুক্ত হয়ে গেছে । 

“ত্ববোধিনী* ঠিক সংবাদপত্র ছিল না। এতে ধর্ম, দর্শন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, 
পুরাতত্ব, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুগভীর আলোচন! থাকতো ; অক্ষয়কুমার দত্তের 
রচিত বহু প্রবন্ধ ছাড়া, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের ধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যান আর 
বি্ভাসাগর মশায়ের লেখাও থাকতো । তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকা সংবাদপ্রভাকর; 
-এর সঙ্গে তত্ববোধিনী”-র পার্থক্য এইখানে যে, প্রথমোক্ত কাগজখাশিতে এরূপ 
গুরুত্বপূর্ণ ও তথামূলক রচনা তেমন প্রকাশিত হতো না। 'প্রভাকর' জ্ঞান বিজ্ঞান 
অনুশীলনের দ্দিকে ঝৌঁক দেয়নি, গগ্ে-গগ্ে প্রধানত রসসাহিত্যই পরিবেশন 
করেছে । অবশ্য প্রাচীন কবিদ্রিগের জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ প্রভাকর-এর 
উল্লেখ একটি কীত্তি। বলতে পারি, বলিষ্ঠতর গদ্ঠভাঁষা-বিকাঁশের সহায়ক-হিসেবে 
তুলনায় তত্ববোধিনী র স্থান অনেক উচ্চে। এ পত্রিকায় রাঁজনারায়ণ বসুঃ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত লেখাগুলিও উল্লেখ করবার 
মতো । এতে প্রবন্ধাদি নির্বাচনের সমস্ত দায়িত্ব ছিল সম্পাদকের হাতে । কোনো 
মতবিরোধ হলেও এর প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদকের বিচারের ওপর হস্তক্ষেপ 
করতেন না । প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমারকে তাঁর মত পরিবর্তনে রাজি করানোটাও 
অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অক্ষয়কুমার 
দত্তের যুক্তির কাছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হার মেনেছেন। উভয়ের মধ্যে »ম্পর্কটি 
অনেকট! গুরু-শিষ্ঠের হ্যায় । এ থেকে বোঝা যায়, কতখানি গভীর ও তীক্ষু 
ছিল অক্ষয়কুমারের মনস্থিতা। 

তদানীস্তন বাঙলার সমাজজীবনে তত্ববোধিনী পত্রিকা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার 
করেছে। অক্ষয়কুমারের লেখা এর প্রবন্গুলি শিক্ষিতসমাজ ওৎ্হ্ক্যসহকারে 
পড়তেন । একজন কৃতবিছ্া ব্যক্তির ভাষায় £ “বঙ্গীয় যুবকমগ্লীর ভাব ও চিন্তার 
গতি ইনি যে-পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, আর-কোনো ব্যক্তি সেবূপ 
পারিয়াছেন কিনা, সন্দেহ।' সত্যিই তার যুক্তিনিষ্ঠ রচনাবলী সেকালে দেশে 
বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অক্ষয়কুমার দতের প্রবন্ধনিচয় তত্ববোধিনীর 
গৌরব বাড়িয়েছে । সমাজকল্যাণমূলক কত বিচিত্র লেখা বেরিয়েছে কাগজ- 
খানিতে, নতুন ন্তুন ভাবসম্পদে এর পৃষ্ঠা ভরে উঠেছে_মাসের পর মাস, 
বছরের পর বছর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাখানিকে মুখ্যত আধ্যাত্মিক 
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ভাবাদর্শের বাহন করে তুলতে চেয়েছিলেন ৷ এ কিন্তু হতে দিলেন ন! অক্ষয়কুমার । 
দেশের মানুষকে তিনি যুক্তিবাদের পথে টেনে আনলেন, (€বজ্ঞানিক চিন্তায় 
উদ্বোধিত করলেন । এ লক্ষা করে হুর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন £ “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা সমস্ত বাঙলায় মুরোপীয় ভাবপ্রচারের মিশনারি ছিল।” কী চেয়েছিলেন 
দেবেন্দ্রনাথ, আর, বাস্তবে কী দাড়ালো ! বাঙলার রেনেসাস্কে “ভত্ববোধিনী' 
অনেকখানি বেগবান করে তুলেছে । বাঙলা গছ্ভে নবশক্তি সঞ্চারিত হয় এই 
পত্রিকার মারফৎ। এসব কথ! মনে রাখলে তত্ববোধিনী-র দান কী, উপলব্ধি 
কৰা যাবে। 

পরবতাঁ সময়ের কয়েকখানি উচ্চ:কাটির সাময়িক ও সাহিত্য-পত্রিকার 
অনুপরণীয় আদর্শ ছিল এই “তত্ববোধিনী”। এর যা-কিছু দেবার বাঙলাদেশ 
ত্রহাতে তা গ্রহণ করেছে । কিছুকাল পরে বহুখ্যাত “বঙ্গদর্শশ”-এর [ ১৮৭২ সাল] 
আবির্ভাব। ততদিনে তত্ববাধিনী পত্রিকার প্রয়োজন ফুিয়েছে । নতুনকে স্থান 
ছেড়ে দিতেই হয়। বক্ষিম-সম্পাদ্দিত “বজদর্শন” কাগজখানির আবির্ভাবে বাঙ.ল! 
সাহিত্যপত্রের ইতিবৃত্তে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হলো । এ ছুয়ের মাঝখানে 
কয়েকখানি কাগজ বেরিয়েছে : “সংবাদ-ভাস্কর+ | ১৮৯৮), “বিবিধার্থ সংগ্রহ' 
[ ১৮৫১], “মাসিক পত্রিকা" [১৮৫ল ], সোমপ্রকাশ [১৮৫৮] এিহন্যসন্মর্ভ? 
[১৮৬৩], ইত্যাদি । এগুলির নামও ম্মবণে রাখবার মতো । তবে এগুলিকে 
“তত্ব-বাধিনী? কিংবা “ঙদর্শন'-এর সমপর্যায়ে বিভ্ষ্ত করা চলে না। 


অঙ্ষমক্ুমাল্র ুত্ডগ€ “তত্ববোধিনী'-পর্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গগ্ধলেখক 
অক্ষয় দত্ত। বাঙ.লা-সাহিত্যে উজ্জ্বল একটি নাম। উনিশের শতকের বাঙলার 
নবজাগরণে এই মনীষীর প্রতিভার দান প্রচুর। কিন্তু হাল আমলের সাহিত্য- 
পাঠকগোষ্ী অক্ষমকুমারের খবর বড়ে!-একটা রাখেন না। ন]| রাখুন। এতে তার 
গৌরব-মহিম| ক্ষুপ্ণ হয় ন!। বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাস অক্ষয়কুমার দত্বকে 
কখনো ভুলবে না। 

অক্ষয় দত। জ্ঞানমার্গের ক্লান্তি-না-জানা পথিক। অতৃপ্য তার জ্ঞান- 
পিপাসা । জ্ঞানের ছাতি তার মস্তিষ্ক ও মুখমণ্ডলকে সর্ব] দীপ্যমান করে রেখেছে । 
প্রবলভাবে যুক্তিবাদী তিনি । নৈয়ায়িক প্রতিভায় অক্ষয়কুমার বিশিষ্ট । তাকে 
এদেশে বৈজ্ঞানিক চিন্তর বড়ো! একজন পথপ্রদর্শক বল! যেতে পারে । দেশবাসীর 
মনের অন্ধব-সংস্কারের আবরণ ছিড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন অক্ষয় দত্ত; তাদের 


৭৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


চিত্তের জড়তা নিঃশেষে মুছে যাক, এ ছিল তাঁর অভিলধিত। তার সাহিত্যসাধনা 
বাঙালি জাতির কল্যাণসাধনের পবিত্র ব্রতের নামান্তর-মাত্র! স্ত্্বেশপ্রেম ও 
স্বাজাত্যভিমান অক্ষয় দত্তের লেখায় লক্ষ্য করতে হবে। 

নবদ্ধীপের চুপি গ্রাম ভার জন্ুস্থান। জন্ম ১৮২০ সালে। অল্পবয়সে 
পিতার কাছে তিনি চলে আসেন কলকাতার খিদিরপুরে। ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারিতে বিগ্ভাভ্যাসের জন্যে ভর্তি হয়েছিলেন । কিন্ত ভাগ্যের বিরোধিতায় 
বেশিদিন পড়াশ্তরনা করতে পারলেন না। পিত্কা মার! গেলেন। তাঁকে স্কুল 
ছাড়তে হলো । জীবিকার পথ দেখতে হবে। এদিকে জ্ঞানতৃষ্ণ। তাকে পেয়ে 
বসেছে । একদিকে বান্তব সংসাব্রে নিষ্ঠুর তাড়না, অন্যদিকে, বিবিধ বিষয়ে 
জ্ঞানসঞ্চয়ের ছুর্বার স্পৃহা । উভয়ের যধ্যে বিরোধ গুরুতর । 

এবপ যখন অবস্থা, তখন প্রসন্ন ভাগ্য তাকে ঈশ্বর গুপ্তের সামিধো নিয়ে 
এলো--“সংবাদ প্রভাকর”এর বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । গুপ্ত-কবি অক্ষয় দ্ত্তকে 
তার কাগজে লিখতে বললেন। এভাবে গগ্ভ লেখার প্রথম পাঠ নিলেন তিনি। 
শোনা যায়, কিছু পছ্য-রচনাও তার কলম থেকে বেরিয়েছে । বোধ করি এ 
কিশোরদিনের স্বাভাবিক চাপল্য। অক্ষয়কুমার বৃদ্ধিবৃত্ত লেখক-_হৃদয়াবেগ- 
প্রধান কাব্যলোক তার স্বচ্ছন্দ বিহরণক্ষেত্র নয় । কবিতা ছেড়ে তিনি গদ্ঠ নির্মাণে 
মন দিলেন। (প্রভাকর? পত্রিকায় কয়েকটি লেখা ভাপা হলো । এসময়ে ঈশ্বরচন্জ 
গুপ্ত মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয় দত্তের পরিচয় করিয়ে দিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ তখন “তত্ববোধিনী সভা” প্রতিষ্ঠা করেছেন, “তত্ববোধিনী পাঠশালা” 
খুলেছেন । এই প্রতিভাবান বুবকটি “পাঠশালা'-র শিক্ষকের পদে নিষুক্ত হলেন । 
এতে তার বিদ্যানুশীলনের পথ কিছুটা উন্যুক্ত হলে! । “পাঠশালা”-র জন্যে পাঠ্যবই 
দরকার | অক্ষয়কুমার লিখলেন “ভূগোল” । এ তার প্রথম গ্রন্থ । এরপর মহথির 
উদ্যোগে “তত্ববোধিনী পত্রিকা? প্রকাশিত হলে [১৮৪৩ সাল] অক্ষয় দত্তের ওপর 
তার সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হলো। এবার নিজের প্রতিষ্ভা প্রকাশের স্বক্ষেত্রটি 
তিনি পেলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রবতিত, অক্ষয়কুমারের সম্পাদিত, “তত্ববোধিনী' 
একখানি অভিজাত পত্রিকা । এর পাতায় মুদ্রিত অক্ষয়কুমারের নানাবিষ'য়নী 
রচনা সেদিনকার ইংরেজিশিক্ষিত নবীনদের মন্তবড়ো একটি আকর্ধণের সামগ্রী 
ছিল। তত্ববোধিনীর কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার মূলে এর সম্পাদকের কৃতিত্ব রয়েছে 
অনেকখানি । পরে বি্ভাসাগর এসে তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। তত্ব 
বোধিনী-কে মাধ্যমরূপে না পেলে অক্ষয় দত্তের মনীষার পূর্ণায়ত . প্রকাশ হতো 





বাঙলা গঞ্ছের প্রতিষ্ঠা ৭৯ 


কিনা, সন্দেহ । সুদীর্ঘ বারোটি বছর এ পত্রিকার সেবা করেছেন তিনি--অনবচ্ছিন্ন 
নিষ্ঠাসহকারে । 

অঙ্গয়কুমারের প্রণীত প্রধান বইগুলি হচ্ছে : “বাহবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির 
সম্বদ্ধবিচার” [ছুই ভাগে সমাপ্ত ], “চারুপাঠ* [তিন ভাগে সমাপ্ত 1, ধর্মনীতি* 
এবং “ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদাঁয় [তিন খণ্ডে সমাপ্ত ]। এই শেষোক গ্রস্থখানি 
নিঃসন্দেহে তার সবোত্ম রচনা । 

'বাহাবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্বদ্ধবিচার”_ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ-_ 
প্রকাশিত হয় ১৮৫২ ও ১৮৫৩ সালে । ঠিক মৌলিক গ্রন্থ এ নয়। বইখানি জর্জ 
কুষ্ব-এর [ 05০1£9 007০৮৪-_স্কটলঢাঁগুদেণীয় একজন লেখক] 4776 
00056105010) 06 722 2 06190107000 7266001001০" নামীয় গ্রন্থের 
ভাবান্ুসরণে রচিত। ইংরেঙ্জি গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা হলেও এতে তার নিজস্ব 
চিন্তাধারার পরিচয় স্পঞ্টবেখ হয়ে উঠেছে, নতুন কথা সংযোজিত হয়েছে । এই 
গ্ন্থটিতে লেখক প্রাকৃতিক নিয়ম, সামাজিক শিয়ম প্রভৃতি বিবিধ নিয়মপালন ও 
তাঁর ফলের বিষয়ে আলোচনা করেছেন ) বিধাতার স্থষ্ট পিয়মরাজির বিরোধিতা 
করলে নিশ্চিত ছঃখভোগ--বোঝাতে চেয়েছেন , এবং মগ্পানে শগীরের সাংঘাতিক 
ক্ষতি,বলেছেন | এ মূল্যবান ও প্রশ্নোজশীয় আলোচনা»স্বীকার করতে হবে। গ্রন্থখানি 
পড়ে দেশের শিক্ষিত লোকেরা শিজেদেব জীবনযাত্রাপ্রণাঁলীর বিষয়ে সাবধানী 
হয়ে উঠেছিলেন--শুরু কবে দিয়েঙিলেন নিয়মিত ব্যায়ামচ্! ও নিরামিষ ভোজন; 
অনেকে প্রতিজ্ঞা করলেন, সুরা স্পর্শ করবেন না। এক্ষয়কুমারের উপস্থাপিত 
যুক্তিধারা মোটেই উপেক্ষার বস্তু নয়, তার আলোচিত শীতিধর্ম পরিবারে ও সমাজে 
অবশ্যই পালনীয় । তৎকালীন বাঙালির ওপর বর্তমান লেখকের উপদেশমূলক 
রচনা কম প্রভাৰ বিস্তার করেনি । তাদের অসংগত উদ্দাম আচরণ এর দ্বার] 
বেশ-কিছুট। প্রশমিত হয়েছিল । 

১৮৫৬-তে তার “ধর্মনীতি? বইয়ের আকারে বেরুলো | সমাজে এ আলোডন 
তুলেছিল। রচয়িত1র যে-নীতিবোধ এতে প্রতিফলিত, ব€ুকাঁলাগত দেশাচারের 
মূলে তা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এই বইখানিতে লেখক সমাজসংস্কারের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ । কাজেই, রক্ষণশীল হিন্দুসমাঁজ একে ভালো চোখে দেখতে পারেনি । 
না পারুক। বহুবিবাহ, বাল/বিবাহ কোন্‌ বিবেকী মাহুষ সমর্থন করবে ! বিধবা- 
বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ সমাজে চালু হলে হিন্দুসমাজব্যবস্থার কী ক্ষতি--লেখকের 
জিজ্ঞাসা । বলা বাহুল্য, প্রগতিবাদীদের কাছে ধধর্মনীতি' সমাদরই পেয়েছিল। 


৮০ একালের বাঙল| সাহিত্য 


তার! বুঝলো, আমাদের প্রচলিত সম্গাজব্যবস্থা জীর্ণ হয়ে পড়েছে, যুগধর্মের বিরুদ্ধে 
চলছে, সুতরাং এর আশুসংস্কারসাধন কর্তব্য । যুগের হাওয়াবদলের সঙ্গে 
অক্ষয়কুমারের আধুনিক চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে । ধর্মনী তি'-তে চরিক্ত্রনীতি 
ও সমাজনীতি মুখ্য আলোচ্য। গৃহকর্ম ও গৃহবর্ের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দ্ুনাবী পুরুষের 
দাম্পত্যজীবনের আদর্শ কীরূপ হওয়া উচিত, বালক-বালিকাদের চরিব্রগঠনের 
জন্যে কীরকম শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্ ক, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার 
কর্তবা, ইত্যাদি অনেক বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে । এখানেও লেখক ইংরেজি 
গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছেন । 

অক্ষয়কুমারের কৃত চারুপাঠ" [তিন ভাগ £ প্রকাশকাল _ষথাক্রমে ১৮৫২, 
১৮৫৪১১৮৫৯ অব্দ ] একদা বহুল প্রচারিত একখানি গ্রন্থ, বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের 
লক্ষ্য করে লেখ|। বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যনিষ্ঠ বিচিত্র রচনা “চারুপাঠ'-এ 
দেখতে পাওয়া যায়। বিগ্ার্থীগণের জ্ঞানের পরিধি বাড়,ক, নীতিধর্ষের সঙ্গে 
তারা পরিচিত হোক, ইন্ড্রিয়গ্রাহথ বস্তসংসারের দিকে পড়ুয়ারা খোলা চোখে 
তাকাক, এই উদ্দেশ্ট নিয়ে লেখক “চারুপাঠ” লিখেছেন । এ জাতের পাঠা পুস্তক 
অগ্ভাপি বেশি লেখা হুয়নি। বিষয়গৌরবে এ অতিশয় সমৃদ্ধ। অক্ষয় দত্তের 
পাণ্ডিত্য সংশয়াতীত, জ্ঞানের সাধনায় তিনি অক্লান্ত। তাই বলে তিনি হকুমার 
কল্পনার কাছে কদাপি ধরা দেন নি, এরূপ ধারণা থাকলে, ভূল করা হবে। 
“চারুপাঠ'-এর পাতা উন্টোলে দেখ। যাবে, মাঝে-মধো অক্ষয়কুমার কল্পনার পারবশ্ঠয 
স্বীকার করেছেন । জ্ঞানবিতরণ মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এ বইতে সাহিত্যরসের* 
উদ্বোধন লক্ষণীয়। এই গ্রন্থের অন্তত “স্বপ্রদর্শন' নামাঙ্কিত তিনটি প্রবন্ধ সত্যিই 
উপভোগ্য । এগুলি রচনার প্রেরণা অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজ লেখক 
এডিসনের ৬:50) 0£ 01:59 নামক বিখ্যাত রচনা থেকে । প্রেরণা যেখান 
থেকেই পান, এখানেও অক্ষয়কুমার নিজের সৃষ্টক্ষমতা দেখিয়েছেন, নিছক অনুবাদক 
থেকে যাননি । ৃ্‌ 

অতঃপর তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভারতবর্ষীয় উপাপকসম্প্রদায়-এর কথা । 
এর ছুটি ভাগ । প্রথম ভাগ ১৮৭০ অন্দে, এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ অন্দে প্রকাশিত 
হয়। গ্রন্থধানির তৃতীয় ভাগের পাঙুলিপি অধুনা পাওয়! গেছে, পত্রিকায় 
কষ্ধেকটি প্রবন্ধ ছাপাও হয়ছে । বর্তমান পুস্তকটিকে অক্ষয় দত্তের ম্মরণীয় সেরা 
কীতি বলা যেতে পারে-_বাঙালির 'উচ্চতর গবেষণার স্ুদ্রীপ্ত নিদর্শন | ভাবলে 
বিশ্মিত হতে হয়, লেখক যখন মাথার অস্রথে একরূপ শধ্যাশায়ী, তখনো তিনি 


বাঙলা গছ্ভের প্রতিষ্ঠা ৮১ 


কলম ছাড়েননি, এই গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ লিখে শেষ করেন। এর রচনায় তার 
প্রধান অবলম্বন উইলসন সাহেবের প্রণীত কয়েকটি নিবন্ধ ও বন্তৃতাঁবলী--:.5585৪ 
900. [,60091:68. 00 [71000 [২61181900?| ইংরেজি পুস্তক থেকে উপাদান 
সংগৃহীত হয়েছে ঠিক, তথাপি এতে অক্ষয়কুমারের মনীষার নির্ভুল পরিচয় আছে। 
তিনি বইখানি রচনা করতে বসে আরে! কয়েকটি উৎস থেকে তথ্য সমাহরণ করেছেন । 
ফলে অনেক নতুন বিষয় এতে দেখা যায়ঃ উইলসন যার সন্ধান জানতেন না। 
কাজেই বলা চলবে না, অক্ষয় দত্ত উইলসনের বই অনুবাদ করেই কাজ সেরেছেন। 
কঠিন রোগযন্রণার মধ্যেও তিনি গবেষকের দায়িত্ব ভুলেন নি, নতুনের বিষয়ে 
কৌতুহলী থেকেছেন, অন্যের অপরিচিত পথে পা! বাড়িয়েছেন। উইলসন সাহেবের 
সে তুলনায় তার আলোচনার পরিধি বিস্তৃততর। বইখানিতে কত কত তথ্য 
সন্নিবেশিত হয়েছে ! কত গ্রন্থ, কত শাস্ত্র গভীরভাবে তিনি অনুশীলন করেছিলেন ! 
মুরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনে কার্প তার ব্যুৎপত্তি! সেকালের কোনো বাঙালি এমন 
তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লেখেন নি। একালেও এজাতের বইয়ের সংখা হাতের আঙ্খলে গোণা 
যায়। ব্যাপক অধ্যয়ন ও অতন্দ্র অধ্যবসায়ের জন্তে অক্ষয়কুমার দতকে অকু$ 
শ্রদ্ধা 'ন! জানিয়ে পারি না। সার্থক তার সাহিত্যপাধশা। বিদেশি লেখকের 
রচনাভাগ্ার থেকে তিনি বহুতর বিষয় কুড়িয়েছেন বটে, কিন্তু তার সন্ধানপরত] ও 
উপস্থাপনের কৌশলে ওই সমাহৃত বিষয়বন্ত নতুন রূপ ধরেছে। গ্রহপ-বর্জন- 
পরিবেশনের গুণে অন্ুবাদকর্ণও অনেকটা মৌলিক রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়। 
যেমন অক্ষয়কুমার দত, তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, নিজেদের গ্রন্থনির্মাণের 
ক্ষেত্রে এক অভিনব মৌলিকতার পরিচয় রেখে গেছেন । 

রচনায় সাধুগগ্ভভলির আশ্রয় নিয়েছেন অক্ষয়কুমার ; তা প্রাঞ্জল ও যথাযথ । 
বাঙ.লা গছ বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার বিশিষ্ট পথপ্রদর্শক তিনি, বললে অতুযুক্তি 
হয় না| প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যকোনে। শ্রেণীর সাহিত্যকর্ষমে তিনি হাত দেননি । 
নিদ্বিধায় বলতে পারি, আমাদের প্রবন্ধকারদের মধ্যে ভার স্থান উচ্চে। এও 
স্বীকার করতে হয়, বাঙ্ল! প্রবন্ধ হঠাম একটি অবয়ব পেলো! তারই হাতে । ভাবায়, 
ভাবনার গ্রস্থনে, শিখিলতাকে কোথাও তিনি প্রশ্রয় দেননিঃ চিন্তাধারায় বিশৃঙ্খলতা 
দেখাননি, বক্তব্যকে অস্বচ্ছঃ করে তোলেননি । মননের খুতা, যুক্তির বলিষ্ঠতা, 
তথ্যবিন্যাসের কুশলতা, ইত্যাদির জন্যে অক্ষয় দত্তের রচনাবলী অভিনন্দনযোগ্য | 
তার গগ্যরচনারীতি বিদ্যাসাগরের সমসূত্রে উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরের গদ্য 
প্রধানত ভাবধর্মী, ওতে ভ্ৃদয়াবেগের প্রচুর স্পর্শ লেগেছে। অক্ষপনকুমারের 


--০$ 


৮২ একালের বাঙলা সাহিতা 


গগ্ভরীতির চেহারা ম্বতন্ত্র--রামমোহনের পথে এগিয়ে গিয়ে তিনি যুক্কিনিষ্ঠ, 
তথ্যাশ্রয়ী গগ্ভেরই অনুীলন করেছেন। এরূপ গগ্ভ ছাড়। দর্শন-বিজ্ঞানাদির 
আলোচনা সম্ভব হতে পারে নাঁ। রামমোহনের গগ্ভ যুক্তিপন্থী হলেও তাতে 
অনায়াস গতি ছিল না। অক্ষয়কুমারের হাতে বাঙলা গদ্য অপেক্ষাকৃত সাৰলীল 
হয়ে উঠেছে, প্রাঞ্জলতা পেয়েছে অথচ তথ্যভার-বহনের দৃঢ়তাটি হারায়নি। অবশ্থয 
স্বীকার করতে হবে, সূ্টিমূলক সাহিত্যনির্মাণের মতো! কল্পনা ভার ছিল না; যাকে 
বলে জ্ঞানের সাহিতা, তারই নির্সাতা তিনি । অক্ষয় দত্ত যুক্তিধর্মী গগ্যের যে-পথটি 
প্রশস্ত করেন, “ৰিবিধ প্রবন্ধ'-এর বহ্িম, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্র্বন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ লেখক সেই পথেরই জন্ুসারী। 


অক্ষয়কুমারের গগ্ভের কিছু নমুন] £ 


॥ ১ ॥ “বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, পরমন্্খোদ্গেশ্য উদ্বাহক্রিয়াও 
অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে । পরস্পর-বিরুদ্ধ-স্বতাৰ, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত 
মতাবলম্বী স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বৃদ্ধিচালনা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে কত 
কত দম্পতি মহা অন্থখে কালযাপন করিয়া থাকেন। উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই 
অনৈকা ঘটার একমাত্র কারণ ।” 


--বাহবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ ৰিচার 


॥২॥ “ইন্দ্রিয়বৃতি ও নিকৃষ্ট প্রব্ত্বিজনিত বিহিত সুখেও আমাদের সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে । জগদীশ্বর জগতের কোনে! পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই । 
আমর! এ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া! হ্বখসৌভাগ্য লাভ করিব 
এঁ অভিপ্রায়েই তিনি তাহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।” 


_ধর্মনীতি 


॥৩। “যদি জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু ও তাহার আকর্ষণ-গুণ 
থাকিত, আর তাহার প্রতিবিধানার্থে কোনো শক্তি না থাকিত তৰে সমুদায় জড়- 
পদার্থ পরস্পর দৃঢ়তর আকৃষ্ট হইয়! এই ব্রহ্গাণ্ড কেবল একটি প্রকাণ্ড জড়পিও 
হুইত।| কিন্তু তেজ নামে এক পদার্থ থাকাতে এ প্রকার বিপত্তি ঘটনার নিৰারণ 
হইয়াছে)? 


- পদ্রার্থবিদ্ধা 


বাঙলা গন্ভের প্রতিষ্ঠা ৮৩ 


॥৪ “আহা কীদেখিলাম! এমন অস্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত 
কলরবপরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের 
ষধ্যস্থলে এক পরমশোভাকর অপূর্ব পর্বত দর্শন করিলাম । সে পর্বত এত উচ্চ যে, 
তাহার শিখর নভোমগ্ুলস্থ মেঘসমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্খদেশ 
অত্যন্ত বন্ধুর ও হরারোহ 3 মনুষ্যব্যতিরেকে আর কোনও জস্তর তথায় আরোহণ 
করিবার সামর্থ্য-নাই ।' 

-চাকুপা$ 


_পরিচ্ছন্ন চিন্তার সহজসুনর প্রকাঁশ, বক্তব্যের অস্বচ্ছতা কোথাও চোখে 
পড়ে না); ভাবা প্রায়-সর্বথ! নির[বেগ, যুক্তিক্রমের একান্ত অনুগত, বৈজ্ঞানিক 
বৃদ্ধির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । এ-ই অক্ষরকূমার দত্তের গগ্ভলিখনভর্গি । সমকালীন লেখক 
হয়েও গগ্ভরীতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক তিন্নতর প্রদেশের অধিবাসী । 
ছজনার মনের গঠন একেবারে আলাদা । উভয়ের গন্ভ-রচনা-বিষয়ে আলোচনা 
করতে গিয়ে কৰি-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলছেন £ 

“অক্ষয়কুমারের ভাষাক়্."'আনমার্গের সমভ্ত লক্ষণ বিদ্যমান । মধ্যাহ্দীপ্ত 
তাহার জগতে ছায়! নাই, ভাষার ধ্বনির উচ্চাৰচতাঁজাত টৈচিত্র্য লাই; ছোট-বড়, 
দূর-নিকট সকলের উপরেই তাহার সমান গুরুত্ব, অল্প পড়িলেই ক্লান্তি আসে, 
অথচ বিশ্রামের ছায়ানিকুঞ্জের অভাব । একমাত্র চন্দ্রলোকের মরুভূমির সঙ্গেই 
তাহার স্টাইলের তুলন! চলিতে পারে 7 পৃথিবীর মরুভূমি সধত্র সমান শীরস নয়-- 
মাঝে মাঝে মরগ্ভান আছে। 

অক্ষয় দত্তর স্টাইল একপ্রকার গগ্যপয়ার ; তাহার শক্ত একান্ত সীমা বদ্ধঃ 
কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাহ! একাস্ত শক্তিমান । 

বিস্তাসাগরের তাষা পার্বত্জগৎ ; পথ হুরারোহ, পাথর কঠিন, ভাষ| ছুরূহ, 
চড়াই আকাশমুখী, উৎরাই পাতাঁলমুখী, ক্লান্তি অগাধ, কিন্তু বিশ্রামের 
কুঞ্জবনের অতাব পাই; রৌদ্র প্রথর কিন্তু ছায়াও বিরল নয়, পাহাড় উচ্চ কিন্ত 
সুগভীর উপত্যকা জনপদখানিকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে ; আর তাহারই একান্তে 
উদ্‌গত-অশ্রু জানকীর মতো বর্ণাধার] নিরস্তর স্বগত বিলাপ কছ্িয়! মরিতেছে। 
এই বর্ণাতলায় একবার বসিৰার আশায় উৎকট চড়াই ভাঙিতে কে না রাজী হইবে? 

বিদ্ভাসাগরের ভাষাই প্রথম স্টাইল। অক্ষয় দত্তর ভাষাকে স্টাইল বল৷ বৃথা, 
তাহা স্টাইলেকন খসড়া মাত্র। 


৮৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


বিদ্যাসাগরের ভাষা গন্ধের অমিব্রাক্ষর ছন্দ, তাহাতে হৃদয়াবেগের যথেচ্ছ 
যতিপাত আছে? অক্ষয় দত্তর গছ্পয়ারে হৃদয়াবেগের উত্থানপতন নাই, ধনুকের 
টক্কারের মতো! তাহাতে একপ্রকার শুষ্ক কঠিন শব্দমাত্র ধ্বনিত হয়।” 

শুধু যদি গ্ভ রচনার রীতির দ্বিকটাই বিচার্ধ বলে ধরি, তাহলে বলবো, 
এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের স্থান বিদ্যাসাগরের নীচে- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও | 

তথাপি অক্ষয়কুমার দত্তের কলমের প্রশংসা না করে পারি নাঁ। সে-যুগে 
তিনিই প্রথম আমাদের দেখিয়ে দিলেন, বাঙলার ন্যায় একটি ভাষায় যুক্তি- 
নির্ভর বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য-নির্মাণ অত্যন্ত কঠিন-কিছু নয় । 


| জএঞুন্িন্ক লালা গল্েল অন্খার্ম ভর ম্পিরলী | 
_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর-__ 


সেই খজু যেরুদণ্ডের মানুষটি ! অনমনীয় চারিত্রিক দঢ়তায় এক অটল দুর্গ 
যেন। চির-উন্নত-শির। কোনে! প্রতিকূল শক্তির কাছে কখনো মাথ! নোস্লান 
নি। কী প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, দুর্ধর্ব আত্মস্বাতন্ত্রা, অখণ্ড মনুষ্যত্ব! পৌরুষ-বীর্ষের জীবস্ত 
প্রতিমৃতি । আবার, আমৃত্যু মানবপ্রেমের সাধক | সর্বদ! পরছূঃখকাতর | হ্ৃদয়- 
দেশটি অফুরস্ত করুণার উৎস। ছ্র্গতজনের ম্লান মুখটি দেখলেই অশ্রপাত করেন, 
উদ্বেল সহানুভূতি চিত্তের বিগলন ঘটায়। যতক্ষণ-ন1] দীনহৃঃখীব্ কষ্ট লাঘব করতে 
পারছেন ততক্ষণ মনের স্বস্তি নেই তার। মমতার হাতের পুতুল বুঝি। লোকে 
বলে, দয়াব সাগর । কঠোর-কোমলের কী অদ্ভুত একত্র সমাবেশ! সমুদ্রবক্ষেও 
অগ্নি জলে, জলভারনত মেবপুঞ্জের বুকেও বজ লুকিয়ে থাকে । অনুরাগে কোমল, 
প্রতিবাদে বজ্র কঠ-__রৌদ্রীমূতির সে কী বহ্িমান্‌ প্রকাশ ! 

এই মানুষটি কে? ইশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর । উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার 
লোকাধিনায়ক। সর্বজনপরিচিত। বিগ্ঞাসাগরের নাম শোনেনি এমন বাঙালি- 
সম্ভান কেউ আছে, বিশ্বাস করতে মন চায় না। রাজ্যশ্বর ও দীনতমের গৃহে তার 
আদরের আসনটি সর্বদা পাতা । গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ধুতি-চাদর-চটিধারী 
ঈশ্বরচন্দ্র ৰিদ্ভাসাগর অভিজাতেব অভিজাত । সামাজিক মানমর্ধ'দায় সেকালে 
গোটা! দেশের সের! অভিজাতশ্রেণীর মানুষগুলিকেও বহুদূর হাঙিয়ে গিয়েছিলেন 
তিনি। তার পাশে দাড় করালে বৃহৎও অতিক্ষুদ্র বলে প্রতিভাত হতে | বিস্তা- 


আধুনিক বাঙলা গগ্ভের যথার্থ প্রথম শিল্পী ৮৫ 


সাগরের সমুন্নত মহিমাকে ডিডিয়ে যেতে পারেন এহেন বাঙালি তৎকালীন বজ- 
ভূমিতে একজনও ছিলেন না। হিমালয়কে ডিঙোবে কার সাধ্য! ভারতবর্ষে 
এমন কোনো রাজা-মহারাজ! নেই যার মুখের উপর এই চটিপর] পায়ের ঠোক্তর 
দিতে পারি না”__একদ1 শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন ইশ্বরচন্দ্র__“বীরসিংহের বীর 
শিশু'টি। একি ইশ্বরচন্দ্রের অশোভন অহমিকার উলঙ্গ অভিব্যক্তি? মোটেই 
নয়। এ হলো! আত্মপ্রত্যয়শীল- আত্মশক্তিনির্ভর- পুরুষের সহস1-উচ্চারিত একটি 
উক্তি। আকাশস্পশী দেমাকের কোনো প্রশ্নই এখানে ওঠে না। পুরুষকারের 
সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেছিলেন দরিদ্র ঘরের মানুষ ঠাকুরদাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
এই সন্তানটি-নিভাঁক-চরিত্র পণ্ডিত রাঁমজয় তর্চভূষণের পৌত্র। দৃূরবিস্তার 
অত্যুজ্জল মহিমায় ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর একক। তিনি সেকালের বিস্ময়, 
এবং একালেরও । 

১৮২০ অন্দে বিদ্যাসাগরের জন্ম । জন্মস্থান--মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ 
গ্রাম । গ্রামের পাঠশালায় পাঠ নেওয়া শেষ হলে নয় বৎসর বয়সে [ ১৮২৯-এ ] 
কলকাতায় পড়তে এলেন। পিতা ঠাকুরদাস তখন এ শহরে মাত্র বার টাকা 
মাইনের চাকুরে। সংসার চালাতে কষ্ট হয়। দারিদ্র্য কিন্তু মেধাবী পড়ুয়া 
ঈশ্বরচক্দ্রের বিগ্ভাভ্যাসে এতটুকু ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি । ব্রাহ্গণ-পণ্ডিতের 
বংশের ছেলে। সংস্কৃতবিগ্ঠার চর্চা করতে হবে। তাই, ভর্তি হলেন সংস্কৃত 
কলেজে । মনে রাখতে হবে, যুগটি ইংরেজিশিক্ষার । সংস্কৃতান্শীলন ওই সময়ে 
অনেকট1 সেকেলে হয়ে পড়েছে । এ কারণে সকলেরই ঝোঁক হিন্দুকলেজে 
ঢোকবার দিকে । পুরুষান্ুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ীর এই সন্তানটি কিস্ত সেদিকে 
খেঁসলেন না, যুগবাহিত দেশীয় বিদ্যাকেই বরণ করলেন । কিঞ্চিদিধিক বারে বছর 
সংস্কৃত কলেজে পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র, প্রায় সকল শান্তর আয্ত্ত করে নিলেন, সমস্ত 
পরীক্ষায় আশ্চ্ধ কৃতিত্ব দেখালেন! একুশ বৎসর বয়সে [ ১৮৪১-এ ] উপাধি 
পেলেন--বিষ্ভাসাগর”। সাধারণ্যে এত পরিচিত এই উপাধি যে, অনেকে একে 
এই মহাপুরুষটির নাম বলেই জানতো । উপাধি উপাধিধারীর প্রকৃত টনি 
এভাবে গ্রাস করে নিয়েছে এ সচরাচর দেখা যায় না। 

বিচিক্রব্মান্িত ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন-_স্মরণত্বন্দর । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
প্রধান পণ্ডিত নিষুক্ত হয়েছেন তিনি সেখানে বাঙলা! বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ 
পেয়েছেন এবং ট্রেজররের কাজ করেছেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি আযাসিটাণ্ট 
সেক্রেটারি, অধ্যাপক, এবং স্বল্পকিছুকাল পরে অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। এ 
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কলেজের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারসাধন করেন শশ্বরচন্্র_ 
কলেজটিকে এদেশে সংস্কতশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন । তার 
ংগঠনশক্তির প্রশংসা রে শেষ করা যায়না । সে-যুগের বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে 
তার দান বিপুল। শশ্বরচন্দ্রে ত্তায় এমন কর্মীপুরুষ খুব বেশি চোখে পড়ে না। 
কত ৰাধাৰিপত্তির পাহাড় ঠেলে তাকে অতীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে 
হয়েছে । জ্ত্রীশিক্ষাপ্রসারের জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, বাঙ.লা- 
দেশের বিভিন্ন পল্লীঅঞ্চলে বহু স্কুল গড়ে তুলেছেন । শিক্ষাবিষ্তারের দিকে তার 
প্রথর দৃষ্টি ছিল। হিন্দুপমাজকে ফুসংস্কারমুক্ত করতে তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নি। 
সংস্কার-আন্দোলনে নেমে স্ভাকে হুলভ্ঘ্য ৰাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে । বিধবা- 
বিবাহ প্রচলন করতে যখন কৃতসংকল্প হলেন তখন কেউ কেউ তাকে পৃথিবী থেকে 
একেবারে সরিয়ে দেবার বড়যন্ত্রও করেছে। মৃত্রযুভয় পুক্ষসিংহ শঈশ্বরচন্ত্রকে 
আপনার সংকল্প থেকে চুত করেনি । এতে তার কর্তবাবোধ বহুগুণ বেড়ে গেছে। 
বহু'ববাহের ৰিরুদ্ধেও প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়েছেন তিনি । সমাজসংস্কারক রাম- 
মোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র ৰিগ্ভাসাগর ক্লান্তিহীন যোদ্ধ! ঠ এদের মহামন্ত্র ছিল-- 
কার্ষের সাধন কিংবা শরীর পাতন | উভদ্কেই ৰিজয়ীর ৰরমাল্য পেয়েছেন | 
অক্ষয়কুমার দত অহ্বস্থতানিবন্ধন “তত্ববোৌধিনী পঞ্ঞরিকা'র সম্পাদকের পদ 
থেকে অবসর গ্রহণ করলে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৫ সালে তাঁর সম্পাদন-ভার নিজের হাতে 
তুলে ণিলেন। “তত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। 
সরকারি চাকুরি ভালে! না লাগাতে ঈশ্বরচন্দ্র চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ব্যৰসায়েব দিকে 
ঝুঁকলেন, স্থাপন করলেন “সংস্কৃত বুক ডিপে? ও শিংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি? | 
এক্ষেত্রে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেশ । পঁশবরচস্ত্রেগ মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তি, 
যে একদ| চাকুরিতে ঢুকেছিলেন এ এক আশ্চর্য ব্যাপার । আত্মমর্ধাদা-বিষয়ে কত 
সচেতন ছিলেন তিনি ! তার মর্ধাদায় যে-কেউ আঘাত হেনেছে, বীরের ন্যায় সেই 
আখাত তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন । ইংরেজরাজপুরুষরা পধন্ত তার সম্ভ্রম ক্ষু 
করতে সাহস পেতেন না। নিজের আভিজাত্কে বরাবর অক্ষত রেখেছেন 


ঈশ্বরচন্দ্র । 
ইংরেজ সিবিলিয়ানদের পড়াতে এসে তিনি ইংরেজি শিখে নেন, এবং সেই 


সঙ্গে হিন্িও। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে তার সেকীনিষ্ট!! তেমনি অস্তুত 
তাঁর কর্মদক্ষতা | বলতে গেলে বিদ্যাসাগর মশায়ের একক প্রচেষ্টায় মেট্রোপলিটন 
কঙ্গেজ স্থাপিত হলো | এটি বাঙালির প্রথম বে-সরকারি মহাবিষ্ভালয় | স্থাপনা- 


আধুনিক বাঙলা গন্ভের বথার্থ প্রথষ শিল্পী ৮৭ 


কাল ১৮৭২ সাল । অধূন| এই শিক্ষার়তনেরই নাম বিস্ভাপাগর কলেজ । দেশের 
দিকে দিকে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হোক, এর স্পর্শে দেশের মানুষের মন থেকে 
মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধতা মুছে যাক, পুরুষের সঙ্গে নারীজাতিও শিক্ষিত হয়ে উঠুক, 
এ ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের অভিপ্রেত। তার অভিপ্রায় ৰ্যর্থ হয়নি । দয়াবিতরণের 
ক্ষেত্রে তো বিগ্ভাসাগরের নাম প্রবৰাদে পরিণত হয়েছে । অগাধ মানবপ্রেষের 
বশেই ঈশ্বরচন্দ্র “দয়ার সাগর? | বাঙালি তার প্রতি চরম কৃতন্ন আঁচরণ করেছে। 
তথাপি তাকে যে তারা দয়ার সাগর বলে জেনেছে এ মন্তবড়ো সাস্তবনার কথা । 
সমাজের শক্রতায় শাস্তি কখনে! তিনি পাননি, নৈরাশ্যের তীব্র ৰেদনায় তার শেষ- 
জীবন তিক্ত হয়ে উঠেছে । তাই, মাঝে মাঝে কর্মাটারে গিয়ে তথাকথিত শিক্ষা 
ও সভ্যতার আলোকবঞ্জিত সরলপ্রাণ সাঁওতালদের সঙ্গ তিনি কামনা! করতেন । 
ঈশ্বরচন্দ্রের স্থাস্থা ক্রমণ ভাঙতে থাকে, মানসিক অশাস্তিরও শেষ নেই, দারুণ 
আশা-ভঙ্গ মুখে গাঢ় বিষাদের ছায়া ফেলেছে । এরূপ অবস্থায় ১৮৯১-তে 
জীবনযুদ্ধের এই অপরাজেয় সৈনিক ইহধাম ছেড়ে গেলেন । এতদিনে তার আত্মার 
স্বন্তি_-শান্তি- মুক্তি । 
১ ১ 

ৰাঙ্‌ল! গদ্য ও বিদ্যাপাগর--ব্যাপক একটি আলোচনার বিষয় । এ নিয়ে 
দর্ঘাম়তন নিবন্ধ লেখা চলে। এতখাঁনি অৰকাশ আমাদের হাতে নেই। এখানে 
আমর! থুৰ সংক্ষেপে বাঙলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক দানের পরিচয় বাণীবদ্ধ 
করবো । মনে রাখা প্রয়োজন, ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যসাধন। ভার কর্মলাধনারই 
একটি প্রকাশ মাত্র । ৰিৰিধ সংস্কার-আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়ে তিনি হাতে 
লেখনী ধারণ করেন। সাহিত্যনির্সাণের কোনে! সঙ্ঞান অভিপ্রায় তার ছিল না। 
কিন্তু তিনি যা নিখে গেছেন তা তাকে বাঙলা গদ্যের প্রথম সাহিত্যশিল্পীর 
মর্ধাদা দিয়েছে | 

বিদ্যাসাগর মশায়কে কেউ কেউ বাঙল। গদ্যের জনক আখ্যা দিয়ে থাকেন। 
এ খুব অযথার্থ নয়। কারণ, বর্তমান গছ্ভের বিশিষ্ট ভঙ্গিটি--এর বাক্যাংশের 
স্থাপন, ক্রিয়ার স্বাপন, সংখোগাত্মক অব্যয়গুলির যথাযথ ব্যবহারে সামঞস্তপূর্ণ 
বাক্যের সংগঠনের রীতিটি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম ভালে! করে আমাদের 
দেখিয়ে দ্িলেন। বাঙলা বাক্যের উচ্চারণে কয়েকটি শবের পর পর যেযতি 
দেওয়ার আবশ্ঠকত] রয়েছে, এও বিদ্যাসাগর মশায় অনুভব করেছিলেন। ফলত, 
তাকে আমাদের গছ্যের শ্রষ্টা বলা না! গেলেও [ কোনো-একজনমাত্র লেখককে 


৮৮ একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


বাঙলা! গদ্যের জনক বল! যেতে পারে না, নান! লেখকের--যেমন, মৃত্যুঙ্জয় 
বিদ্যালংকার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্ 
বিদ্যাপাগর, প্রভতির_যৌথ সাধনায় গগ্ভভাষার বিশিষ্ট মুতিটি ধীরে ধীরে গড়ে 
উঠেছে ] আধুনিক গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। প্রাকৃ-বিছাসাগর 
যুগে আমাদের গদ্যসাহিত্য ছিল, কিন্তু সাহিতাক গদ্য নামে বস্তটি ছিল না। এই 
সাহিত্যিক গদ্য প্রথম বেরুলো ঈশ্বরচন্দ্রের কলম দিয়ে। ইতঃপূর্বে অপর কোনে 
বাঙালি লেখক গদ্যকে কলালম্ীর রস্ান্তঃপুরে স্থান দেননি । বিদ্যাসাগর মশায়ের 
আবির্ভাবের সঙ্গে বাঙলা গদ্যে নতুন যুগের সূত্রপাত হলো । এ নতুনত] ভাষায় 
বিষয়-বস্তর সারস্বত প্রকাশে-_যার গুণে রচনা রসিক পাঠকের মন কেড়ে নেয়। 
বাঙ্‌ল! গছ্ভসাহিত্যের বেদীতে “সুন্দর'-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসংগর | 
সহল্দাত শিল্পবোধ তার অজ্ঞাতসারেই ত্তাকে সৌন্দর্ষের সাধক করে তুলেছে । 

বিদ্যাসাগরের লেখা প্রথম বই “বেতালপঞ্চবিংশ্ি_-ফোর্ট উইলিয়ম' 
কলেজের একখানি পাঠ্যপুস্তক। প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ অন্দে। এ গ্রন্থ হিন্দি 
“বৈতাল পচ্চীসী” অবলম্বনে রচিত। বইটি পাকা হ'তের লেখা অবশ্যই নয়। না 
হলেও এতে বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির ছাপ কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। সাহিত্যিক 
উতৎকর্ষের দিক থেকে দেখলে, ১৮০১ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত যত বাঙলা গ্রন্থ 
আত্মপ্রকাশ করেছে, তুলনায় “বেতালপঞ্চবিংশতি'-র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হয়। 
এখানে প্রযুক্ত ভাষ! বক্তব্যের বাহন মাত্র নয়, বইখানিতে তদতিরিক্ত-কিছুও আছে; 
এ হলো! বাক্যগঠনরীতির সুষমা, ভারসামা, ছন্দোময় বাগবিন্তাস, সংস্কৃতের 
গাল্তীর্ধপূর্ণ ধ্বনিতরঙ্গ, অলংকরণসৌন্দ্ের শ্ররভি, ভাষার হ্শ্রব্য সরসতা ও 
প্রার্জলতা৷ এবং কমশীয় মাধুর্ব । পূর্ববতাঁ গদ্যালেখক মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, দেবেন্দ্- 
নাথ, অক্ষয়কুমার-আদির রচনায় ভাষাসৌষ্ঠৰ__-ভাষার স্বুষম গতি ও ছন্দ£ঃঝোত-_ 
সুলভ নয়। 

কেবল পছ্যেরই ছন্দ রয়েছে ত1 নয়, উৎকৃষ্ট গগ্ভরচনাও ছন্দে ধূত। অবশ্ট 
গছের ছন্দ অন্তঃপ্রবাহী বলে অনতিলক্ষ্য। বিস্ঞাসাগর মশায়ের বড়ো কৃতিত্ব, 
বাঙ.ল! গছের অস্তরশিহিত ছন্দ ও বাঙলা গছ্ের ঝংকার তিনিই প্রথম ধরতে 
পেরেছিলেন। তার প্রণীত প্রথম গ্রন্থ “বেতাঁলপঞ্চবিংশতি' এর হ্বস্পষ্ট পরিচয় 
বহন করে। এর জন্তে তাকে কানের সাধনা করতে হয়েছিল-_গগ্ভের অস্তঃপ্রক্ক তিটি 
বুঝে নেওয়ার সাধনা । আমাদের গছোর যে-ছন্দীভত্তি সঙ্ঞানভাবে তিনি স্থাপন 
করলেন, স্টাইলের রাজ! বক্কিম-রবীন্দ্রের শিল্শোভাম্য় অনুপম গদ্যকর্ম তার ওপকে 


আধুনিক বাঙজা গন্ধের যথার্থ প্রথম শিল্পী ৮৯ 


্াড়িয়েই সাহিত্যতীর্থের পথিকদলের কৌতুহলী দূষি আকর্ষণ করছে। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর লেখকগণের রচনায় ছুর্বোধ্যতা ছিল; রামমোহন তা দূর 
করলেন। রামযোহনের রচনায় যেটুকু আড়ষ্টতা ছিল, অক্ষয়কুমার তাকে মুছে 
দিলেন । আর, এই উভয়ের রচনায় যে-লালিত্য-লাবণ্য-রসোচ্ছলতার অভাব 
ছিল, বিগ্ভাসাগর তা দূর করলেন সুললিত ধ্বনিঝংকারের মাধ্যমে ভাষার 
তানলয়সমন্বিত প্রসাদগুণে, বাক্তিহ্বদয়ের অন্তরঙ্গ স্পর্শ দিয়ে। ছন্দ্োস্পন্দিত 
ভাষার লালিত্যের সঙ্গে প্রকাশের সারল্য যুক্ত হয়ে তার গগারচনা প্রেক্ষণীয় সৌন্দর্য 
লাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের পূর্ববতাঁ লেখকদের গগ্যভাষা ছিল তথ্যবাহী, বিবিধ- 
তত্ব-চিন্ত!-প্রকাশক্ষম, তা বিচিত্রসূদ্দ ভাবান্বভূতির উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠতে 
পারেনি । বিদ্ভাসাগর এহেন গন্ডের অঙ্গে শোভনতার সঞ্চার করলেন, তাকে 
প্রাণগত বাসনাকামনা-প্রকাশের ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুললেন। সার নিম্বিত 
সাধৃভাষার সংস্কৃত-সমৃদ্ধ শিল্পশ্রীসমন্থত সাবল[ল রূপটি সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন 
_যার সূচনা “বেতালপঞ্চবিংশতি'-তে । এখান থেকে বাঙ.ল। ভাষায় সাহিত্যিক 
গছ্যের পর্বের শুরু । “বেতালপঞ্চবিংশতি' বাঙল!] গছ্যের আদি-সাধুভাষার 
সাহিত্যন্থষমামীণ্ডিত দূপটি সর্বঙ্রনসমক্ষে তুলে ধরলো-_বিদ্ভাসাগরের স্টাইলের দিকে: 
সকলে বিশ্মিত দৃষ্টিতে তাকালে! । 

এই ছন্দোময় গগ্য-রচনাঁয় বিদ্যাসাগর সংস্কৃতসাহিত্য থেকে প্রভূত সাহায্য 
পেয়েছিলেন । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইংরেজি গছ্ের [বিদ্যাসাগর মশায় ইংরেজি 
ভাষা বেশ আয়ত্ত করেছিলেন ] পরিমাণবোধ, স্বাভাবিকতা, প্রসাদগ্ডণ ও 
প্রাঞ্জলত! | বিদ্যাপাগরী গদ্যরীতির প্রথম প্রকাশ “বেতালপঞ্চবিংশতি" গ্রন্থে, 
এবং এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, আমাদের বিবেচনায়, তার লোকপ্রসিদ্ধ 'শকুত্তল।'-য় | 
“শকুন্তলা” কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুত্তলম্* অন্থসরণে লিখিত--১৮৫৪ সালে 
প্রকীশিত। এ বিদ্যাসাগরের এক অক্ষয় সাহিতাকাঁতি, বাঙলা ভাষার অতিশক্ 
মূল্যবান সম্পৎ। এই গ্রন্থে কালিদাস-কবির মৃত্যাজিৎ সৃ্ি 'শকুস্তলা'-র মাধূর্য- 
সৌকুমার্য পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। ইশ্বরচন্দ্রের কৃত “শকুত্তল।'-কে ঠিক অনুবাদকর্ম 
বল! যাবে না, আখ্যান-পরিবেশনের রমণীয় কৌশলে এ এক আশ্চর্য ভভিনবতা 
লাভ করেছে। বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্প বলার সরস ভঙ্গিটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। 
নিজে কাহিনী উত্তাবন না করলেও তার বর্ণনে তিনি অদ্ভুত কলানৈপুণোর পরিচয় 
দিয়েছেন। এজন্যে এই বইকে মৌলিক রচন! বলেই মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র-বিরচিত 
শকৃত্তলা'-ব সাহিত্যরস দীর্ঘকাল যাবৎ কাব্যামোদদী বাঙালি পাঠককে তৃপ্তি 


১০ একালের বাঙজ। সাহিত্য 


দিয়েছে । এখানে লেখক ভাষা-ব্যবহারে মধ্যপন্থার আশ্রয় নিয্লেছেন--সংস্কৃত 
শব্দ ও দেশি শব্দকে সমন্বিত করেছেন, এদের বিশেষ একদিকে ঝুঁকে পড়েননি-- 
সর্বপ্রকার আতিশধ্যকে পরিহার করে চলেছেন। শব্দগুলি ষেমন সৌম্য, তেমনি, 
সরল। গাশ্তীর্ষ ও প্রাঞ্জতা রচনায় পরম্পর হাত মিলিয়েছে। বিদ্যাসাগরের 
লেখায় “সংস্কৃতপ্রিয়তা' লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা “সংস্কতান্বকারী” মোটেই নয়; 
সংস্কতের সৌনর্ধকে বাঙলা ভাষায় আত্মসাৎ করে নেবার মতো! সাহিত্যিক 
প্রতিভা তার ছিল। আর, কী নমনীয় 'শকুত্তল!'-র ভাঁষ| ! চাক্ুত। বা রম/তার 
কথ! আগেই ৰলা হয়েছে । 

১৮৬০-এ প্রকাশিত “সীতার বনৰাস” ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উজ্জল 
সাহিত্যশিখিতি । এক্ষেত্রে তার খণদাতা ছু্জন কবি__ভবভূতি ও বাল্ীকি। 
ভবভূতির উত্তররামচরিত আর বাল্মীকির রামায়ণে বণিত কাহিনী আশ্রয়ে 
“শীতার বনবাস' রচিত হয়। এ গ্রন্থেও লেখক অন্ুবাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছেন সত্য, কিন্ত একে বলতে হবে মৌলিক অনুবাদ ; অর্থাৎ অনুবাদ অথচ 
লেখকের নিজস্ব কল্পনার স্পর্শে তা নতুনের মতো হয়ে উঠেছে। বাল্সীকি ও 
ভৰভূতিকে বিদ্যাসাগর একবৃন্তে গ্রথিত করেছেন, এদের বধির ঘটন! নিয়ে 
সাহিত্যের এক অভিনব রূপলোক গড়ে তুলেছেন। অনুবাদকর্মে হাত দিয়ে লেখক 
ভাষার মসূণতা, প্রাপ্জলতা, লালিত্য ও সংগীতঝংকারের দিকে সর্বদ] সজাগ দৃষ্টি 
রেখেছেন, এবং সমালবদ্ধ পদ ব্যবহার করতে গিয়ে বাঙল! গদ্যের স্বাভাবিকতাকে 
গ্রন্থখানির কোথাও তেমন ক্ষুণ্ন হতে দেননি । ভবভূতির লেখাকে বাঙ্লায় 
ভাষাম্তরিত করা দুরূহ একটি কাজ; এই অগ্নিপরীক্ষায় বিদ্যাসাগর অবলীলায় 
উত্তীর্ণ হয়েছেন, মূলের সৌন্দর্যকে অনুবাধে ঠিক ধরে রেখেছেন কোনো স্বর্পশক্তি 
লেখকের পক্ষে উত্তররামরচিত'-এর মতো গ্রন্থের অনুবাদে হাত দেওয়া কল্পনাতীত 
একটি ৰ্যাপার। “পীতার বনৰাস' দেখে বুঝতে পারি, কিরূপ অপাঁমাহ্য শক্তির 
অধিকারী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | বর্তমান গ্রন্থের স্িগ্ক-গন্তীর ধ্বনি, ভাষার 

ংগীত-গুণ চিত্রহারী। এর স্বললিত গদ্যপ্রবাহ কানকে তৃপ্ত করে, পাঠক মুগ্ধ 
হয়ে যায়। 

“সীতার ৰনবাস, লিখবার সময়ে 'মহাভারতের উপক্রমণিক-অংশের 
অনুবাদ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র । এর ভাষা গুরুগম্ভীর। প্রসাদগুণের কিছুটা অভব 
লক্ষ্য করা যায়। “শকুস্তলা'-র ভাষার সেই নমনীয়ত! এখানে ততট। দেখতে পাওয়া 
যায় না, গাম্তীধকে অতিক্রম করে সাব্লীলতার আত্মোন্মোচন ঘটেনি । 


আধুনিক বাঙলা গছ্েব যথার্থ প্রথম শিল্পী ৯১ 


ঈশ্বরচন্দ্রের অনুদিত গ্রস্থনিচয়ের মধ্যে এগুলিই প্রধান । এসৰ ৰই লোকপ্রিক্স 
“বিভাসাগরী ভঙ্তি'-তে লেখা। পুস্তকগুপি একদা পাঠকসমাজে কী সমাদর লাভ 
করেছিল, আজকের দিনে তা আমরা ঠিক বৃঝতে পারব না। ভাষাশিজীর দুর্লভ 
মর্যাদার অধিকারী হলেন নশ্বরচন্ত্র বিদ্তাসাগর । গ্রন্থরচনে উৎসাহী হয়ে 
সেদিনকার কত লেখক তাঁর পদান্ক অনুসরণ করলেন; এদের কয়েকজনের নাম 
--তারাশংকর তর্করতু, কৃষ্ণচকমল ভট্টাচার্ধ, রাজকৃষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়» রামগতি 
স্তাঁয়রত্ব, প্রভৃতি । কালীপ্রসশ্ন লিংছের গোট! মহাভারতের ৰঙ্গানুবাদের আদর্শ 
বিদ্ভাসাগর মশাষের প্রবর্তিত এই অপূর্ব গগ্রীতি-__বছিঃসৌষ্টৰ ও অস্তঃসামঞ্জত্তে 
চমৎকারজনক--ধ্বনিকল্লোলিত-__শ্রুতিবিনোদন | শকুল্তলা-সীতার ৰনৰাস-্আদি 
পুস্তকের লেখকের নাম তখন সকলের মুখে মুখে, গগ্ভশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্কাসাগরের 
প্রশংসার শেষ নেই । 

মনীষী বঙ্কিম কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের ভাধারীতিকে প্রশংসার চোখে 
দেখেন নি, আর, ঈশ্বরচন্্রকে লাহিতানির্মাত। ৰলে স্বীকার করতে চাননি । তার 
মতে, অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে ঈশ্বপচন্দ্র ৰাঁডলা গগ্ভের স্বাতাবিকতা মাটি 
করে দিয়েছেন্টশিতব্ধহ শব্দের প্রস্কোগে তার ভাষা সহজৰোধ্যতা-গুণ হারিয়েছে? 
শবাড়ম্বরের জন্তে ভাষার স্ববমা ফোটেনি। তা ছাড়া, বিদ্যাসাগর মশায়কে 
সাহিত্যশিল্পত্রক্টা ৰলা যাবে না এই কারণে যে, তেমন উল্লেখ্য মৌলিক কোনে! 
গ্রন্থ তিনি লেখেন নি, কাঁহিনী-উত্তাৰনের ক্ষমতা তার ছিল না। বিদ্াসাগরী 
রীতির সৌন্দর্য বঙ্কিমের চোখে ধরা পড়ল না, তাৰতে কেমন অদ্ভুত লাগে। 
“আলালের ঘরের ছুলাল” গ্রন্থধানির রচয়িতার ওপর তিশি অজস্র প্রশংসা ৰর্ষণ 
করেছেন, অথচ অবিশ্বাস্ত উপেক্ষা দেখালেন “শকুন্তলা'-র লেখকের প্রতি । 
ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষাভঙ্গির নিন্পা করতে ৰসে যে-সব যুক্তি বঙ্কিম তুলে ধরেছেন 
সেগুলি অতিশয় ছুবল; এবং তুর্বপ বলেই অশ্রদ্ধেয়। 

আসল কথা; অসংকোচে আমর] বলছি, বিদ্যাসাগরের দেশজোড়। খ্যাতি 
বহ্কিমকে তার সম্পর্কে কিছুটা ঈর্ধান্থিত করে তুলেছিল। এই বি্তাসাগর-বিদ্বেষ - 
হেতু বহ্ষিমচন্্র তার প্রতি ত্বৰিচার করেন নি, যেমনটি দেখা গেছে আরো ছয়েকজন 
লেখকের ক্ষেত্রে। শশ্ববচন্দ্রের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ অনুৰাদমুলক, এ সত্যি। 
কিন্ত অন্থবাদকর্মে সুঙ্গনীক্ষমতা দেখানোর অবকাশ কি একেৰারেই নেই? তা 
যদি হয়, তাহলে কৃত্তিবাঁস-কাশীদাসের অমর খ্যাতি কেন? আরো বলি, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধালাগর কি মৌলিক গ্রন্থ লেখেন নি? স্বনামে-বেনামেতে লেখা তাঁর 


৯২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


পুস্তকগুলির সম্বন্ধে কী বলবেন বঙ্কিম? তার “আত্মজীবনী” ও 'প্রভাবতীসম্ভাষণ” 
নামে বই-দুখানা কি অপাঠ্য গ্রস্থের আবর্জনায় নিক্ষেপ করার মতো বন্ত ? 
ব্যক্তিজীবনে বিচক্ষণ হাকিম বঙ্কিম ন্যায়বিচারের জন্তে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু 
সাহিতোর এলাকায় বি্ভাসাগরের রচনাবলীর সম্পর্কে ষে-রায় তিনি দিয়েছেন 
তা মোটেই যথার্থ নয়। পরবতাঁকালের সাহিত্যবিচারক তার প্রদত রায় উল্টে 
দিয়েছেন | বহ্কিমের মধ্যে উদারত'র অভাব দেখে আমরা বেদনাবোধ করেছি । 
পক্ষান্তরে, বরেণ্য ভাবষাশিল্লী বিদ্যাসাগরের প্রাত কতখানি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন 
সমালোচক রবীন্দ্র £ 

বি্তাসাগর বাঙ্লা ভাষার যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাউলায় 
গছ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাউল! গগ্যে কলানৈপুণ্যের 
অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একট! আধার মাত্র নহে, তাহার 
মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলি বক্তব্য বিষয় পৃরিয়া দিলেই যে কর্তবা- 
সমাধান হয় না? বিগ্যাসাগর দৃষ্টান্ত-্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি 
দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তবা, ত] সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং হৃশৃঙ্খল 
করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজ্িকার দিনে একাজটিকে তেঁমন বৃহৎ বলিয়া 
মনে হইবে না; কিন্ত সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি; 
ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বার হ্ৃন্দর-বূপে সংযমিত না করিলে, সে-ভাষা হইতে 
কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে নাঁ। সৈন্ঠদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, 
কেবলমাত্র জন্তার দ্বার নহে ১জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডত-প্রতিহত করিতে 
থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন । বিদ্যাসাগর বাউ.লা গঞ্চভাষার উচ্ছৃঙ্খল 
জনতাকে স্থবিহ্তস্ত, স্থুপরিচ্ছন্ন এবং স্বংধত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং 
কাধকুশলত। দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বার! অনেক সেনাপতি ভষা- 
প্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত করিয়া সাহিতোর নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও 
অধিকার করিয়া লইতে পারেন । কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত', যুদ্ধজয়ের 
যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাহাকেই দিতে হয় ।***"**ইতযাদি 

সেযাকৃ। বিগ্ভাসাগরের রচনার ভাষারীতিগত বচিভ্রতার দ্রিকে তাকাতে 
হবে। বিষয়ান্ুসারে তার লিখনভঙি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে । মনে রাখা প্রয়োজন, 
বিদ্ভাসাগরী রীতির ছাঁদ একটি মাত্র নয়। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয! উচিত 
কিনা! এতদ্বিষক্সক প্রস্তাব” [১৮৫৫১ ওই নামের “দ্বিতীয় পুস্ভক+-১৮৫৫ ], 
'বঙ্ছবিবাহ রহিত হওয়। উচিত কিন! এতদ্বিযস্মনক বিচার! [১৮৭১১ ওই নামের 


আধুনিক বাঙলা গগ্ভের যথার্থ প্রথম শিল্পী ৯৩ 


“দ্বিতীয় পুমস্তক'--১৮৭৩], ইত্যাদি গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র যুক্তধর্মী প্রবন্ধকারের ভূমিকায় 
নেমেছেন। সমা্জসংস্কারক এই মানবপ্রেমিক পুরুষটি বিদ্রোহী-মৃতিতে আত্মপ্রকাশ 
করলেও হিন্দুশান্ত্রকে কখনে! তিনি অশ্রদ্ধা দেখান নি। শান্ত্বচনের ওপর যুক্তিকে 
তিনি দাড় করিয়েছেন, তার সাহায্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকে নির্বাক করে 
দ্বিয়েছেন। এভাবে, বহুবিবাহকেও বিদ্যাসাগর অশাস্ত্রীয় বলে প্রতিপন্ন করেছেন । 
যুক্তির পথ ধরেও যখন চলেছেন, তার ভাষায় আবেগের দোল! লেগেছে, হৃদয়ধর্মের 
ছায়াপাত হয়েছে । তাই, এই শ্রেণীর লেখা এখানে-ওখানে সাহিত্যের গা খেসে 
গেছে। এগুলি পড়তে পাঠক মোটেই ক্লাস্তিবোধ করে না। আর; কীত্তার 
সহিষ্ণুতা, কঠোর আত্মসংষম ! উপহাস, কটুক্তি, শিন্দাকথনের নির্দয় আঘাতে 
ধৈর্বহার! তিনি হননি, সৌজন্ত ও শালীনতা ভুলে যাননি । এই অকম্পিত সহিষুণতার 
একমাত্র তুলনাশস্থল রামমোহন রায়। 

বিদ্যাসাগরের ভাষার আরেকটি চেহারা দেখি তার বেনামী রচনাগুলিতে 
-_ অতি অল্প হইল", 'আবার অতি অল্প হইল” 'ব্রভ্তবিলাস”, 'রত্ুপরীক্ষা।, 
ইত্যাদিতে । নিবন্ধগুলি লেখ! হয় ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্/। এসব 
রচনায় লেখক লঘুচালের ভাঁষ! বাবহার করেছেন, তপ্তব ও দেশি-বিদেশি শব্দকে 
বিস্তর জায়গা! ছেড়ে দিয়েছেন, পোশাকী গগ্যরীতিকে যেন একরূপ ভুলেই গেছেন, 
কথ্যরীতির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন । রচনাগুলির অপরবিধ আকর্ধণও 
আছে-_বঙ্গবিদ্রপজনিত হাস্যরস | সেই সময়কার বিধবাবিবাহবিরোধী কয়েকজন 
মহাপগ্ডিতকে তীক্ষ বিদ্রপের কশাঘাত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | তবে 
উচ্চাঙ্গের হাস্যরস এখাঁনে অনুপস্থিত, স্িপ্ধ রসিকতার স্পর্শও নেই । নিবন্ধগুলি 
যখন লিখছেন, ভখন প্রতিপক্ষের অসহনীয় অশালীন উক্তিতেঃ নানান্‌ অত্যাচারে, 
বিদ্ভাসাগরের ধৈধের বাধও ভেঙে গেছে । একারণে রচনাগুলিতে তার স্বভাবস্বলভ 
সংযমের পরিচয় ফোটেনি_-মাঝে-মধ্যে তাকেও কটুক্তি করতে দেখা যায়| 

তার স্কুলপাঠয গ্রন্থগুলির কথাও ম্মর্তব্য-_বাডলার ইতিহাস” 'জীবনচরিত" 
বোধোদয়', “বর্ণপরিহয়", 'কথামাল?” “চন্সিতাবলী”, 'আখ্যানমঞ্জব্লী”, ইত্যাদি । 
এদের রচনাকাল ১৮৪৯ থেকে ১৮৬৮1 তৎসম শবের বহুল প্রয়োগ থাকলেও 
এসকল পুস্তকের ভাষ! মোটামুটি সরল; বিষয়নির্বাচনে দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছেন--বিষয়কে শিক্ষার্থীদের সমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও। প্রাঞ্জল ভাষায়, 
চমৎকার সরস ভঙ্গিতে, তিনি গল্প বলতে পারেন । তার সকল শ্রেণীর রচনায় 
কলাকুশলতার ছাপ রয়েছে। ভাষাকে তিনি শিল্পের স্তরে উন্নীত করেছেন। 
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ঈশ্বরচন্ত্রের প্রণীত সংস্কৃত উপক্রমণিক! ও ব্যাকরণ আজো কত বিছ্যার্থীকে যে 
সংস্কৃতশিক্ষায় সহায়তা করছে তা বলে শেষ করা যায় না। 'ভ্রাত্তিবিলাস' 
শেক্সপীয়রের একখানি নাটকের ভাৰানুবাদ। তেমন উল্লেখনীয় রচনা! নয়। 
'সংভ্ত-লাহিস্কযশান্ত্র-বিষক়ক প্রস্তাত' নায়ের গ্রন্থে লেখকের ব্যাপক পড়াশুনা ও 
রসগ্রাহিতার পরিচয় ফুটেছে । 

বিদ্াসাগরের স্টাইল চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে তার জীবনের গোধুলিপর্বের 
ছুটি রচনায়--'প্রভাবস্তীলত্তা ঘণ' [ স্বরচিত ] ও বিদ্যানাগরুচরিত'-এ | প্রথমোক্ত 
রচনাটি অশ্রুজলের মুক্তমাল! যেন, এক বন্ধুর শিশুকন্তার মৃতাতে লেখকের মর্মান্তিক 
হৃদয়বেদনার অপূর্হ্ৃননার বাণীবূপ। আসমাণ্ত রচনা “বিছ্ভাসাগরচরিত” সতি)ই 
ঈশ্বরচন্দ্রের আশ্চর্ধ এক সাহিত্যকীর্তি- সরসতায়, ৰিবিধ বন্ধর উপস্থাপন-নিপুণতার 
ওপে, এ গ্রন্থ একরূপ অতুলনীয় । হুঃখ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র রচনাটি শেষ করে যেতে 
পারেন নি, পারলে, অনুপম একটি আত্মজীৰনী পেতাম আমরা । জীবনসায়+হে 
লেখা বিদ্যাসাগরের রচন] নিজেকে সমস্ত কলাচাতুর্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছিল, 
আপন দেহ থেকে সকল আভরণ সরিয়ে ফেলেছিল--হয়ে উঠেছিল নিরতশিয় সরল, 
প্রায়আধুনিক। এ তার সংস্কারমুক্ত মনের নিশ্চিত পরিচয় বহন করে। 

বি্াসাগর মশায়ের উজ্্বল কৃতিত্ব সর্বজনব্যবহারযোগ্ায, ছন্দোময়, 
শ্রুতিসুখকর, অভিনব এক গগ্তরীতি__মধ্যগ! রীতি--প্রবর্তন করলেন তিনি । এর 
পূর্বে বাঙ.লা গণপ্রদেশে সুপরিচিত ও ন্প্রত্িঠিত কোনো রীতি ছিল না, আলোচ্য 
বিষয়ের সঙ্গে লিখনতঙ্জির সামর্জস্তের অভাবটি প্রায়শ চোখে পড়তো । নিজের 
প্রতিভাবলে শিল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন বিদ্াসাগর এই অভাব দূর করলেন। নবীন লেখকের 
স্বচ্ছন্দ পদচারণা প্রশস্ত একটি ভূমি তৈরি হলো । বাউজা গছের উদৃযোগপর্বের 
এখানে শেষ । এবার সৃষ্টির পালা শুরু হতে চলেছে । পরবতাঁ সৃষ্টিসমারোহের 
উদ্বোধনী সাহিত্যকর্ম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগরের রচনাবলী । 

পরিশেষে বলিঃ তাধাশিল্সী-হিসেবে বিদ্যাসাগর বড়ো । আরো বড়ো মানুষ- 
হিসেৰে। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বল! যেতে পারে তাকে । 

বিদ্ভাসাগরের রচনার কিছু নিদর্শন £ 

॥১॥ “একদিবস রাজকুমার নানা! বনে ভ্রমণ করিয়া! পরিশেষে কোনো 
শিৰিড় অরণ্যানী প্রৰেশপূর্বক তন্মধ্যৰতাঁ পরমরমণ্ীয় এক সরোবর সন্নিধানে 
উপস্থিত হইলেন | এবং দেখিলেন: এ সরসীর তীরে হংস-বক-চক্রবাক-সারস প্রভৃতি 
নাঙ্গাবিধ জলচর পক্ষিগণ কলরৰ করিতেছে। তুফুল্ল কমলসমুহের সৌরতে 
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চারিদিক আমোদিত হইতেছে, মধুকরের! মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি করত 
ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে ।” _-বেতাল পঞ্চবিংশতি 
॥২ 7 “তানলয়বিশুদ্ধহরসংযোগৰতী গীতি শ্রবণ করিয়া? রাজা অকস্মাৎ যত" 
পরোনান্টি উন্মনা হইলেন। কা নিমিত্ত উন্মনা হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন 
করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই মনোহর গীতি শ্রবণ 
করিয়া আমার মন এমন আকুল হইতেছে । প্রিয়জনবিরহব)তিরেকে মনের এন্প 
আকুলতা হয় না; কিন্ত আমার প্রিয়জনৰিরহ উপস্থিত দেখিতেছি নাঁ। অথবা 
মনুষ্ঠ সর্বপ্রকারে হ্বখী হইয়াও, রমণীয় বন্ত দর্শন কিংৰা হুমুধূর গীতি শ্রবণ করিয়া 
যে আকুলম্বদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট-রূপে জন্মাস্তরীণ স্থিরসৌন্দ্ধ তাহার 
স্বতিপথে আর্ঢ হয়। --শকুস্তলা 
।৩॥ “শকুস্তলা কহিলেন, না পিমি! আমি একলা! ছিলাম না, অনসুয্বা ও 
প্রিক্কংবদ| বরাবর আমার নিকট ছিল; এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। 
গৌতমী কহিলেন, বাছ]! আর রোদ নাই, জঅপরাহ্‌ হয়েছে, এস কুটারে যাই। 
শকুস্তল! অগত্য। তাহার অন্ুগাঁমিনী হইলেন ।' __শকুম্তল! 
॥৪ ॥ “রাম কহিলেন, প্রিয়! এই সেই সকল গিরিতরক্রিনী তীরবতা 
তপোৰন ; গৃহস্থগণ বাণপ্রস্থধর্ণ-অৰলম্বন-পূর্বক সেই তপোবনের তরুতলে কেমন 
বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষণ বলিলেন, আর্য! এই সেই 
জনস্থানমধ্যবর্তী প্রশ্রবণগিরি ;£ এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সততসঞ্চরমাণ 
জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিৰিড় নীলিমায় অলংকৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ 
ঘনসন্নিবিষ্ট বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্িগ্ক,শীতল ও রমণীয় ১ পাদদেশে 
প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্সবিস্তাঁর করিয়া! প্রবলবেগে গমন করিতেছে ।' 
_সীতার বনবাস 
৫ ॥ “ছরাচার মারীচ হিরগ্ময় মগের আকৃতি ধারণ করিয়া যে অতি বিবম। 
অনর্থ ঘটাইস্াছিল+ যদিও সম্পূর্ণ দৈবনির্যাতন-্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান 
হইয়াছে, তথাপি স্বতিপথে আব্দঢ় হইলে মর্মবেদন! প্রদান করে । এই ঘটনার পর, 
আর্ধ মানৰসমাগমশূন্ত জনস্থান-ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাৰাপন্থ 
হইয়াছিলেন, তাহ। অৰলোকিত হইলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়* বজেরও হাদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যায়।' _-সীতার বনবাস 
॥৬॥ “তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাধাপ- 
ময় হইয়া যাক? হৃঃখ আর দ্রঃখ বলিয়া! বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বো 
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হুয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ একেবারে নিমূলি হইয়া যায়। কিন্ত তোমাদের এই সিদ্ধান্ত ষে 
নিতান্ত ভ্রাস্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ পাইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই 
অনবধানদোষে সংসারতরু কী বিষময় ফল ভোগ করিতেছে । হায়, কী পরিতাপের 
বিষয়! যে-দেশের পুরুষজাতির দয়। নাই, গ্ায়-অন্তায় বিচার নাই, হিতাহিত-বোধ 
নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও প্রধান ধর্ম, আর যেন 
সে-দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে ।; 
-বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে রচনার একটি ছিন্ন অংশ 
॥৭॥ “এযাত্রাক্ম খুড়র কাছে ছুই-চাঁরিটি প্রশ্ন করিব ।--'যদি উপেক্ষা করিয়া 
'অথবা ভয় পাইয়া অথবা আর-কোনে! নিগুঢ কারণের বশবতাঁ হইয়া খুড়মহাশয় 
উত্তরদানে বিমুখ হন__ছুও ছুও বলিয়া, হাততালি দিয়! ইয়ারবর্গ লইয়! কিয়ৎক্ষণ 
আনন্দে নৃত্য করিব, পরে রীতিমত বিচারে প্রবৃত হইয়া মড় মড় করিয়া খুড়র ঘাড় 
'ভাঙ়িয়া ফেলিব।” --ব্রজবিলাঁস 
॥৮॥ প্রথমবার কলিকাতায় আপিবার সময়, পিয়াখালায় সালিখার 
বাধারাস্তায় উঠিয়!১ বাটনাঁবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা 
দেখিতে পাইলাম । কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া ?পতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার 
ধারে শিল পোতা আছে কেন? তিনি, আমার জিজ্ঞাস! শুনিয়।, হাস্তমুখে 
কহিলেন, ও শিল নয়, উহ্ার নাম মাইল-স্টোন (! আমি বলিলাম, বাব!, মাইল* 
স্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্জরেজী 
কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; স্টোন শব্দের অর্থ পাথর ; এই ব্রাস্তার আধ 
'আধ ক্োশ অন্তরে এক-একটি পাথর পোঁতা আছে ; উহ্থাতে এক, ছই, তিন, 
প্রভৃতি অঙ্ক খোদ। রহিয়াছে ; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে 
বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। 
এই বলিয়া, তিনি আমাকে এ পাথরের নিকট লইয়া! গেলেন ।, 
_-বি্াসাগরচরিত [স্বরচিত ] 
॥৯॥ “বংসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভালবাসিতাম, তাহা তুমি 
বিলক্ষণ জান। আর, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভালবাপসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ 
জানি। আমি, তোমায় অধিকক্ষণ ন1 দেখিলে, ধার পর নাই অস্ত্রখী ও উৎকঠিত 
হইতাম। তুমিও, আমায় অধিক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যার পর নাই অপুথী ও 
উৎকষ্ঠিত হইতে ; এবং, আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আমদিব, আসিতে এত 
ঘবিলম্ব হইতেছে কেন, অন্ৃক্ষণ এই অনুসন্ধান করিতে । এক্ষণে, এতদিন তোমায় 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৭ 


দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অস্থথে কালহরণ করিতেছি । কিন্তু তুমি আমায় 
ন] দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন কৰিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছিনা 
_-প্রভাবতী সম্ভাষণ 
॥ ১০ ॥ ছিশ্বর, কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ্‌, সমস্ত পদার্থের স্যরি 
করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে হৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার ঠ5তগ্বান্ববূপ । তাহাকে 
কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু তিনি দর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন । আমরা যাহ! 
করি, তিনি তাহা দেখিতে পান ; আমরা যাহ! মনে ভাঁবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন । 
ঈশ্বর পরম দয়ালু) তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা৷ ও রক্ষাকর্তা । 
_ ঈশ্বর £ বোধোদয় 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__-“বিদ্যাসাগরের প্রধান কীতি বঙ্গভাষা”, এবং তিনি__বাঙলা 
ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী”, কেননা__“বিদ্াসাগর বাঙলা গগ্যকে সৌন্দর্ম ও পরিপূর্ণতা 
দান করিয়াছেন ।” আপা করি, ওপরের আলো5না থেকে, স্থম্দর্শা সাহিত্য প্রমাতা 
রবীন্দ্র উক্তির যাথার্থ্য মোটামুটি উপলব্ধি করা যাঁৰে । 
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তত্ববোধিনী-পর্বের সত্যিকার বড়ো গছ্যশিল্পী দুজন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যামাগর ও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [ ১৮১৭-১৯০৫ ]। বিস্তাপাগরকে আমর] জেনেছি । এখন দেবেন্দ্রনাথের 
কথা । 

দেবেন্দ্রনাথ একজন অসামান্য পুরুষ । স্মরণীয় কীতি রেখে গেছেন তিনি। 
ব্রাঙ্গধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে তার নামটি চিরকালের জন্যে গাথা হয়ে গেছে । এদেশের 
সমাজসংগঠনে ঠিনি যে-ভূমিক গ্রহণ করেছিলেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । পেদিনকার 
শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ব্যক্ষিদের একজন । আর, আমাদের সাংস্কৃতিক 
সীবনে তার দানের কথা ক্দাপি ভুলরার নয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেকালের অভিজাত 
পত্রিকা “তত্ববে।ধিনী”-র প্রতিষ্ঠাতা ও পব্িচালক । এর সম্পাদকরূপে ম্বনামখ্যাত অক্ষয় 
দন্তকে তিনিই নির্বাচিত করেছিলেন । সকলেই জানেন, বাঙলা সাহিত্যে তত্ববোধিনীকে 
ঘিরে যে-শক্তিমান লেখকগোঠীর "অভ্যুদয় হলো, তার] ষে সঙ্ববদ্ধ হলেন, সেখানেও 
দেবেন্দ্রাথের কৃতিত্ব অবশ্তমান্ত । তিনি নিজে যদি গছ্যে লেখনী চালনা না-ও করতেন, 
তত্ববোধিনী ক1গজখানির প্রতিষ্ঠাতা! ও বিচক্ষণ পরিচালক বলে, বাঙলা সাহিত্যের 
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ইতিহাসের পাতায় তার নাম অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকতো । যেমন সাহিত্যিক প্রতিভায়, 
তেমনি, সামাজিক প্রতিভায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতিশয় বিশিষ্ট । 

রাজধষি অভিধায় ভূষিত করা যেতে পারতো দেবেন্দ্রনাথকে | ত্রাহ্মমাজভুক্ত 
তার অন্ুরাগীর! তাকে মহযি আখ্যা দিয়েছেন । এ উপাধি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাদের 
অনিঃশেষ তক্তি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচায়ক । দেবেক্রনাথ ঠাকুর “মহধি'। তাই বলে 
গৃহত্যাগী সন্গ্যাসী নন তিনি । অবশ্য তার গৃহের পরিসর সংকীর্ণ ছিল না__বাঙল! দেশের 
গোটা মমাজটাকেই আপন গৃহ বলে জেনেছিলেন। তাই, অধ্যাত্মপথের পথিক হয়েও-_ 
ধ্যানরসিক থেকে গিয়েও- জীবনটাকে বহুমুখী কর্মে নিয়োজিত রেখেছিলেন। অদ্ভূতকর্ম। 
পুরুষ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ । উপস্থিত ক্ষেত্রে আরে! বড়ো কথা, সাহিত্যশিল্পীর সহজাত 
ক্ষমতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন; এই ছুর্লভ শক্তির বিষয়ে নিজে কিন্তু তেমন সচেতন 
ছিলেন না। সাহিত্যনিষ্াণ তার সঙ্ঞান অভিপ্রায় ছিল না, সচেতন প্রয়াসে আপনার 
অধ্যাত্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে বাণীব্ধ করে গেছেন। কিন্তু এতে যা নিমিত হলো 
নিঃসন্দেহে তা রসসিন্ত সাহিত্য । রুস বলতে অধ্যাত্ব-রস- _দেবেন্দ্রচনীব্লীর এ স্থায়ী 
রস। তার রচনা পবিভ্রনন্দর ভাবুকতা ও নিবিড় হৃদরানুভূতির বাত্ময় রূপায়ণ। বোধ 
করি, লৌকিক খ্যাতির প্রতি নিম্পৃহ ছিলেন বলেই সাহিত্যচর্চাকে তিনি জীবনের একমাত্র 
ব্রত বলে গ্রহণ করেন নি। যদি করতেন, মহৎ সাহিত্য শিল্পীর গৌরবের অধিকারী হতে 
পারতেন তিনি । দেবেন্দ্রনাথ অসামান্য সন্তানের অসামান্য পিতা । তার ভাবুকতা ও 
সাহিত্য নির্মাণক্ষমতার উত্তরাধিকার পেয়েছেন ছ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্্রনাথ-জ্যোতিরিক্দ্রনাথ- 
রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাধর পুত্ররা । ব্যক্তিজীবনে ও কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথ স্বরূপত কেন 
আধ্যাত্মিক, পিতা দেবেন্দ্রনাথের কথা মনে রাখলে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো অস্থবিধে 
হয় না। 

দেবেন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থনিচয়ের নামের দিকে তাকান £ 'ত্রাক্ষধর্ম [ ১৮৫১, 
'আত্মতত্্ববিদ্া” [ ১৮৫২ ], ত্রাক্গধর্মের সত ও বিশ্বাস [ ১৮৬০ 7, ব্রা্মসমাজের 
বক্ত.ত [১৮৬২৭ '্রান্গধর্মের ব্যাখ্যান [ ১৮৬৯-৭২ 7 ইতাদি। সর্বত্র ধর্মের 
কথা__ধর্মান্ুভবের অকপট অভিব্যক্তি । ধর্মভাবুকতাকে নিয়েই মহবির গছ্সাহিত্য। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবাজির নাম দেওয়া যেতে পারে ধর্মোপদেশ-সাহিত্য । বাঙ্লা 
গঘ্ভে এ অভিনব একটি ধারায় সৃষ্টি করেছে, গগ্বাণীতে এ-জাতের বস্ত ইতঃপূর্বে পরিবেশিত 
হয়নি__বাঁচনভঙ্গিতে, লেখনভঙ্গিতে আর দৃষ্টিভঙ্গিতে উজ্জল নতুনতার পরিচয়বাহী । 

গগ্শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ বরাবর নিজন্ব পথ ধরে এগয়ে গেছেন, আপন অন্তরের 
প্রেরণ! ছাড়া অন্যদিকে তাকাবার তেষন কোনে প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিছ্যানাগর 
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ও দেবেন্্র একে অন্যের খুব কাছে ছিলেন। কিন্তু নিজ নিজ সারম্বত সম্ভীকে ভাষার 
মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে একে অপরের ছায়ায় আসেন নি। তবে এটুকু শুধু মনে 
রাখতে হবে, সাহিত্যানুশীলনে ঈশ্বরচন্দ্র দেবেন্দ্রের অগ্রবর্তী । বিদ্যাসাগরের কৃত “বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে; দেবেন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ ত্রাঙ্ধর্ম' প্রকাশিত হয় 
১৮৫১ সালে। বাঙলা ভাষার সাধুগছ্ের কাঠামোটিকে “বেতালপঞ্চবিংশতি'-র নির্মাতাই 
ষে প্রথম বূপময় করে তুললেন, ফলে বাঙজা সাহিত্যিক গছ্যর স্থত্রপাত হলো, এই 
এঁতিহাপিক সত্যটি আমরা যেন বিস্বৃত না হই। আবার, এও মনে রাখতে হবে, 
সাহিত্যিক গছ্নির্ধাণের ক্ষেত্রে বিদ্া সাগর ও দেবেন্দ্রনাথ-_ছুজনেই ভাষার মধ্যমা ব্রীতি, 
সর্বজনবোধ্য একটি ভাষারীতি, আশ্রয় করেছেন, এবং ছুজনেই ভাববাহী গছ্যের চর্চা 
করেছেন। এদের বিপরীত কোটিতে অক্ষয়কুমারের অবস্থান, তার আশ্রিত গছ্যরীতি 
মূলত যুক্তিপন্থী । মেধা হোক, এই লেখকত্রয়ীর মিলিত সাধন বাঙলা ভাষার বওমান 
উন্নতির স্ত্রপাত করলো । 

্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ মহষি দেবেন্দ্রনাথ । তাঁর ধ্যানপুত কর্মময় জীবনের বেশির-ভাগ 
কেটেছে ব্রহ্ষবাদ-প্রচারে, ধর্মদেশনায় ও ধর্মব্যাখ্যানে ৷ দেবেন্রের রচনাশক্তির বিশেষ 
স্কুত্ণণ লক্ষ্য কর যায় এই ধর্মব্যাখ্যানাদিতে। তীর প্রথমের দিকের রচন] বিশ্লেষণ করলে 
দেখতে পাই, সর্বজনব্যবহার্ধ গণ্যের রূপটি মোটামুটি তিনি ধরতে পেরেছেন, পূর্ববর্তীর্দের 
সমাসাড়ম্বর থেকে নিজের ব্যবহৃত ভাষাকে বহুলাংশে মুক্ত করে নিয়েছেন, শব্দবিহ্তাসরীতি 
ৰাঙ্লাগছোর স্বাভাবিক ছন্দের তালভঙ্গ করছে না কোথাও । কিন্তু বলার ঢঙ.টি তখনে। 
ঠিক সরস, সাবলীল ও স্থললিত হয়ে ওঠেনি। এ হলো আরো-কিছুকাল পরে-_তার 
লেখনভঙ্গির বিশেষত্ব প্রকাশ পেলো পরবর্তীকালের ধর্ম-সম্পকিত উপদেশ ও ব্যাখ্যানে। 
ভাবের গাভীর্ষে, সজীব সরস অনাভম্বর ভাষার প্রাঞ্জলতা আর প্রসার্গ্তণে এগুলি আশ্চর্য 
চারুতা লাভ করেছে । এখানে রচনারীতির সাহিত্যিক-স্বাদযুক্ত নবীনতা! অনায়াপলক্ষ্য। 
বাক্যগ্ুলি জটিলতাহীন, দীর্ঘ-পমাস-বিরল, স্বল্পভার অলংকারে শোভিত, হৃদয়ানুভব প্রাঞ্জল- 
ভাবে বাণীধূত। দেবেন্দের রচনার বশিষ্ট্য কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। 

পূর্বে বলেছি, ধর্মাহ্ুরাগে উদ্ধদ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ হাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন। 
তাই বলে কেউ যেন এ ধারণ। করে ন! বসেন, দেবেন্দ্ররচনাবলী একমাত্র তত্বজিজ্ঞান্ুদেরই 
পাঠ্য । আধ্যাত্মিক কথা, শাস্ত্রোপদেশ, দেবেন্দ্রের লিখনচাতুষে যথার্থ সাহিত্যের স্তরে 
উন্নীত হয়েছে । মহধি তত্বজ্ঞানী, ধর্মান্প্রাণিত ব্যক্তি; কিন্ত আচার্ধরূপে ঘখন তিনি 
ভাষণ দিচ্ছেন, শাস্্রাদির ব্যাখ্যা করেছেন, তখন দেখি, তাত্বিক তর্ককে কিংবা পাগুতী 
দার্শনিকতাকে নিয়ে মেতে থাকেন নি--ধর্মোপদেষ্টার নামে নিজের অধ্যাত্মরসোদ্েল 


১০৩ একালের বাঙ্লা সাহিত্য 
চিন্তটিকেই সা হিত্যশিল্পসম্মত বাণীরূপের মাধ্যমে অনাবৃত করে ধরেছেন । তার প্রচারিত 
্রদ্মবাধ বুদ্ধিভিত্তিক কোনো! বস্ত নয়, বিনির্ল হৃদয়ান্তুভূতিই এর প্রতিষ্টীভূমি । অহ্থৃভতির 
গভীর উত্স থেকে যে-বাণী নিঃম্ুত, তা যদি স্বচ্ছ সরল হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহলে তার 
সাহিত্যসিদ্ধি অবশ্যই শ্বীকার্ধ। দেবেন্দ্রনাথের শিল্পবুদ্ধির প্রশংসা করতেই হবে ; ধম্াদির 
ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিই তীকে বিশুন্ধ নৈয়ার়িক পথ ধরে চলতে দেয়নি, ভুলতে দেয়নি 
তার সাহিত্যিক বুক্তিটিকে । এই কারণে দেবেক্্রপাথ ঠাকুরের রচনা সত্যিকার শিল্পকর্ম 
হয়ে উঠতে পেরেছে । প্রগাঢ় উপলব্ধির সৌন্দর্ধবিলসিত প্রকাশে দেবেন্দ্ের রচনা কেমন 
সহজে সা হিত্য গুণোপেত হয়ে উঠেছে, তার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদাহৃত হলো £ 

তাহার [ স্প্রকাশ আনন্দস্বরূপ অমৃতম্বরূপ পরমেশ্বরের ] মহিম| সর্বত্রই রহিয়াছে । 
০৯০০০ স্রর্ধকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায় ? শ্ুর্ধ তাহাকে দেখাইয়া দেন। বনের 
নির্জনে বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায় ? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন 
দেখিতে পাই £ “সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ্ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ_ 
তিনি অধোতে, তিনি উধ্বে'তে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে । 
ভুলোক ও ছ্যলোকে তীহার এই মহিমা) তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্বত্র প্রকাশ 
পাইতেছেন__আমাদের কঠিন হৃদয়ের কপাট বন্ধ কনিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির 
জ্যোতিকে দেখিতে পাই না । সর্ষের অস্ুদয়ের মধ্যে তাহার আবির্ভাব । যেমন উষাতে, 
সেইপ্রকার সন্ধ্যাতেও, তীহার প্রসন্নমৃতি প্রকাশিত রহিয়াছে । যখন রজনীর ছায়া 
বন্গধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রম! অনেক সহস্র রশ্মিতে উত্থিত হইয়া 
জ্যোত্সা-বর্মণ করে, যখন তারকাগণ এই নিত্রিত জগতের প্রহরীরূপে বিরাজ কপ্রিতে থাকে, 
তখন তাহার মধো কাহার প্রকাশ দেখা যায়? “িশ্ন্দতারকে তিষ্টন্‌ চক্তরতারকাদন্তরো 
যংচন্দ্রতারকং ন বে যস্ত চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্ন্দ্রতারকমস্তরো! যময়তি'__যিনি চন্দ্র- 
তারকে থাকিয়া, চন্রতারকের অন্তরে থাকিয়া, চন্দ্রতারককে নিয়মে রাখিখেছেন ; চন্দ্র- 
তারক যাহাকে জানে না, চন্দ্রত।রক ধাহার শরীর__তাহারই প্রকাশ দেখা যায় ॥, 

ব্রহ্মপিজ্ঞাসার বক্তা দেবেন্দ্রনাথ এখানে অধ ততব্রজ্ঞানী-মাত্র নন, উপনিষদের 
সেই খধিগণের ন্যায় তিনিও কবির কমিকায় অবতর্ণ_স্ার তৃতীয় দিব্যনেত্রের দৃষ্টি 
ভূলোকে-ছ্যলৌকে আক শে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র_আনন্দরপ অমৃতকপ ব্রদ্ষের মহিমা- 
জ্যোতির বিকিরণ চাক্ষু্ব করছে, সর্বত্র প্রত্যক্ষ করছে ব্রক্মবিভূতি। তীর রচনার এখানে- 
ওখানে অধ্যাত্ম-উপশন্ধির শিখা ছড়িয়ে পড়ে অপূব আলোকে তাকে উদ্ভািত করে 
তুলেছে, প্রেক্ষণীয় সৌন্দর্য দাঁন করেছে । মহবির অধ্যাত্-উপলব্ধির প্রকীশরূপ বহু- 
বিবিএ কোথাও তত্বের আকার নিয়েছে, কোথা ভক্তিব্যাকুলতায় বিগলিত 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০১ 


হয়েছে, কোথাও সৌন্দর্যতন্নক্্তায় ডুব দিয়েছে, কোথাও-বা স্বদেশের কল্যাণকামনায় 
প্রার্থনার রূপ ধরেছে। ঈশ্বরীয় প্রেমে প্রাণিত রচনাকার দেবেন্দ্রনাথ ধ্যানরূসিক, 
বাণীশিল্পী, কবি, স্বদেশবৎসল। ভিন্নতর পরিচয়ে তিনি সৌন্দ্যসাধক, নিসর্গপ্রেমিক | 
নিসর্প্রীতিব্হবতার সঙ্গে তার প্রবল শৌন্দর্যানুরাগ নিবিড়ভাবে জড়িত-মিশ্রিত। 
একদিকে, সর্বেন্জ্িয়ের দ্বারপথে নিসর্গপ্রকৃতির বূপ-রস-গন্ধ-শব্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 
তিনি; অন্যদিকে, প্রকৃতির বিশাল সংসারকে অরূপস্ুন্দর ব্রন্মের বিলাসবিভূতির পবিত্র 
ভূমিরূপে দেখেছেন । তাঁর নিস্গসন্দর্শন পরমপুরুষের মধুময় ম্পর্শলীভের একটি উপায়; 
তাঁর চোখে প্রকৃতিলোৌকের বর্ণ-গন্ধ-শব্দধ সেই চিরম্থন্দবরের বার্তাবহ ছাড়া অন্যকিছু 
নয়। নীচের কথাগুলি অনুধাবন করুন £ 

তাঁর অধিকার সর্বত্রই ;$ তিনি সর্সাক্ষীরূপে, অন্তরে-বাহিরে সবত্র রহিয়াছেন। 
যি উচ্চ পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদণী আর-ঞএক পর্বত- 
শৃঙ্গ দর্শন করি, সেখানে তীহার গম্ভীর ভাব দেখিতে পাই। যদি সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান 
হইয়া সদরের ফেনময় প্রবল তরঙ্গরাঞ্জি নিরীক্ষণ করি, স্খোনেও তাহার রাজত্্‌ 
দেখি। যদি নদীকৃলের বৃক্ষছায়া হইতে নদীর লহরীলীল! দেখি, সেখানেও তাহার 
আনন্দলীলা দেখিতে পাই। তিনি সকল দেঁশেতে সমানরূপে বিদ্যমান । তিনি সকল 
কালে সমানরূপে বিদ্যমান ।***তিনি শোভার আকর, সৌন্দর্যের সাগর । সকলেই 
স্তাহার সৌন্দর্য হইতে সৌন্দর্য ধারণ করিতেছে  তীহার প্রভাবে প্রভাকর প্রভা দিতেছে, 
স্ধাকর সৌন্দর্য-বর্ষণ করিতেছে, বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকারমধ্যে আলো দিতেছে ।*__ 
এখানে ব্রন্ষের সৌন্দ্ষময় কূপের চমৎকার একটি বর্ণনা সকলে পাঠ করবেন। 

দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি তার “আত্মজীবনী” নামে গ্রন্থখানি_-উনিশের 
শতকের শেষ দশকের একেবারে শেষদিকে লিখিত। এতে মহবির অধ্যাআজীবনের 
ক্রমবিকাশের ইন্তিহাঁস [ আঠারো বৎসর বয়স থেকে একচলিশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথ! ] বাঁণত হয়েছে । আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং লৌকিক জীবনের 
স্থখদুখ-আনন্দবেদনার অনুভূতির মনোজ্ঞ সংমিশ্রণ এখানে- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ঘটনার 
বর্ণনা__অনব্্য রচনাপ্রণালীর গুপে কেমন রম্যতা লাভ করেছে! এ পুস্তক 
উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক । কত্ত সহজ সরল চিত্তগ্রাহী ভাষায় মহবষি নিজের 
ধর্মাস্থভবের আবেগকে প্রকাশ করেছেন, কথার কী আশ্চর্য নিপুণ গাথুনি । প্রসঙ্গ থেকে 
প্রসঙ্গান্তরে তিনি এগিয়ে গেছেন, অস্তরের ও বাইরের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বাণীবদ্ধ 
করেছেন £ কোথাও ভাবনার অতলম্পর্শ গভীরতা, কোথাও চমকপ্রদ ঘটনার মনোরম 
শোভাযাত্রা--পাঠকের কৌতুহলকে সদাঞ্জাগ্রত রাখবার অদ্ভুত কৌশল লেখকের 


১০২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


আয়ত্তে । এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেবেন্দ্র গগ্ভরচন1] কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে, 
এসকল গগ্যাংশ সৌন্দ্বোধ ও কবিত্বের যুগলধারায় অভিষিক্ত । একটুখানি নমুনা 
তুলে ধরি £ 

“অক্ুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়ীইতাম, যখন আফিমের শ্বেত 
পীত লোহিত ফুলসকল শিশিরজলের অশ্রপাত করিত, যখন ঘাসের রজতকাঞ্চন পুষ্পদদল 
উদ্ভানভূমিতে জরির যছলন্দ বিছাইয়! দিত, যখন ন্বর্গ হইতে বাধু আসিয়া বাগানে মধু 
বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের স্থমধূর সংগীত-ন্বর উদ্যানে সঞ্চণ করিত, 
তথন তাহাকে আমার এক গন্ধবপুরী বোধ হইত ।, 

কবিত্বময় প্রকাশে আগ্রার তাজমহলের বর্ণনাটি কেমন স্থন্দর £ 

“'আগ্রায় আসিয়া তাজ দেখিলাম । এ তাঁজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের 
একটা মিনারের উপর উঠিয়! দেখি, পশ্চিমদিকে সম্দয় রাডা করিয়া স্থর্য অন্ত যাইতেছে । 
নীচে যমুনা । মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ সৌন্দর্যের ছটা লইয়া! ষেন চন্দ্রমগ্ুল হইতে পৃথিবীতে 
থসিয়! পড়িয়াছে |, 

অধ্যাত্মভাবনাকে বাণীতে ফোটাতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারে এমন 
একটি বস্ত নির্মাণ করেছেন, শিদ্ধিধার যাকে শিল্লোতীর্ণ সাহিত্য বলা যেতে পারে । 
দেবেন্রের রচনায় তীর ব্যক্তিপুকুষের . প্রতিফলন অতিশয় স্পষ্টরেখ, গোটা! মানুষটি 
এখানে ধর] দিয়েছে-_কোনোপ্রকার আবরণে নিজেকে ঢাকবার এতটুকু প্রয়াস 
কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। একেই বলে প্টাইল'_-লেখায় লেখকের ব্যক্তিত্বের 
ুদ্রাহ্ছন ৷ পূর্ববর্তী অন্যকোনে। সাহিত্যকারের রচনায় লেখক-মাঁঙষটির অস্তরের সামগ্রিক 
চেহারার এমন গাঢ় ছাপ আমাদের চোখে পড়ে নি! সেকালের বাঙলা সাহিতে।র ক্ষেত্রে 
দেবেন্দ্রের কৃতিত্ব দেখে আমরা সত্যিই মুগ্ধ হই। ধর্মের সীমাবদ্ধ আডিনা ছেড়ে লৌকিক 
জীবনের উদ্দার ভূমিতে এসে যদি মন্ধ্যাজীবনের প্রাতাহিক হাসিঅশ্রু, আশানিরাশার 
কথ! তিনি লিপিবন্ধ করতেন, আহলে আশ্চ্যনন্দর শিল্পকৃতি নিশ্চয়ই আমাদের উপহার 
দিতে পারতেন। ওই জিনিসটি আমরা পেলাম না বলে মনে ছুঃখ হয়। কিন্তু তার 
কাছে যা পেয়েছি, তার মূল্য সামান্য নয় । দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার দানে বাঙলা গগ্য- 
সাহিত্য ষে সমৃদ্ধ হয়েছে, এ সত্যটি অস্বীকার করবে কে! 


॥ তারাশক্কর তর্করত্র ॥ 


অক্ষয়কুমাব-বিদ্যাসাগর-পর্বের ষথার্থ শক্তিমান একজন গছ্নির্মাতা তাব!শংকর 
তর্করত্ব। তার লেখায় বিদ্যাসাগরী গদ্ভরীতির স্বচ্ছন্দ অনুশ্থতি লক্ষিত হয়! অবশ্য 


তারাশংকর তর্করত্ু ১০৩ 


বিগ্ভানাগরের পন্থাসারী লেখক হলেও তারাঁশংকরের গছযনিমিতিতে তার নিজত্বের ছাঁপ 
মনোষোগী পাঠকের চোখে ধরা পড়বেই। অল্পবয়সে তিনি লোকাম্তরিত হন। 
আফুচ্জালের পরিধি অত্যন্থ সংকীর্ণ বলে সাহিত্যান্থশীলনের স্থদীর্ঘ অবকাশ তার মেলেনি । 
কিন্ত স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যেও একনি সাধনায় ধে-গছ্যসাহিত্য তিনি নির্মাণ করেছেন, 
এবং ওতে যে-শক্তিমন্তা ও শিল্পনুদ্ধির পরিচয় ফুটেছে, তা আমাদের বিস্মিত করে। 
যে-মানুষটি ত্রিশ বৎসর আয়ুক্কালও পেলেন না, ধার নিমিত সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সেকালের 
খ্যাতনামা সমালোচকগণ নীরব থাকতে পারেননি, এমন কি, বঙ্কিমের ন্তায় মনীষী ব্যক্তিও 
তারাশংকরী গছ্যরীতির বিষয়ে মন্তব্য করতে বাধা হলেন-__তীার সাহিত্যরচনপ্রতিভাকে 
উপেক্ষা দেখানো অসম্ভব । কিন্ত পরিতাপের বিষয়, একালের সমালোচকের কাছে 
তারাঁশংকর তর্করত্ব একরপ অনাদ্ৃত, এবং সেকালের স্ধীজনেরাঁও তারাশংকরকে তার 
প্রাপ্য গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছেন । 
মনে জিজ্ঞাসা জাগে, কেন এবপ হলো । এর উত্তর, বোধ করি, এই যে, তিন্‌ 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অত্যুজ্জল দীপ্তি তারাশংকরেক প্রতিভার ছ্যতিকে নিম্্রভ করে 
দিয়েছে । এই মন্দভাগ্য লেখকের একদিকে দাড়িয়ে আছেন অক্ষয়কুমার দত্ত আর 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [ উভয়ের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ], অন্যদিকে দাড়িয়ে 
আছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বঙ্কিমের জন্ম ]। অতি- 
প্রবল এদের ব্যক্তিত্ব; তুলনায় তারাশংকর অল্লায়ু একজন সাহিত্যসাধক-মাত্র__ 
ছুয়েকটি অনুবাদ-গ্রন্থের রচয়িতা । এই তিনজন কীতিমান গছ্যশিল্পীর নিকট-সাঙ্গিধ্যে 
তবস্থানেতু সে-যুগের পাঠকসাধারণ তীব্র দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে ধরেন নি। 
কাজেই, তিনি লোকলোচনের অন্তরালেই থেকে গেলেন, তেমন খ্যাতি পেলেন না। সে 
যা হোক, বাঙলা গছ্যে তীর কৃত সংস্কৃত “কাদদ্বরী'-র অন্তবাঁদ স্মরণীয় একটি সাহিত্যকী তি, 
পরবর্তী বাঙলা গগ্যনাহিত্যের ওপরে এর প্রভাব নগণ্য বলে মনে হয় না আমাদের । 
তাঁর লেখায় বিষ্ভাসাগবের প্রদশিত গগ্যরীতির পরিণততর রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। 
বাঙলা গঞ্চের বিকাশের ধারায় তারাশংকরের সাহিত্যসাধনার দান অবশ্থস্বীকার্য | 
তারাশংকরকে প্রদক্ষিণ করেই বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে বঙ্কিমের যুগে পদক্ষেপ করতে হবে । 


গন্ভশিল্পী তাঁরাশংকরের ব্যক্তি-পরিচয় অনেকেরই জান! নেই। এখানে খুব 
সংক্ষেপে তা বিবৃত হলে! । 

সঠিক তথ্যের অভাবে অন্থমান করা হয়, ইংরেজি ১৮৩০ সালে তারাশংকবর 
তর্করত্বের জন্ম। জন্মস্থান নদীয়া জেলার কাচকুলি গ্রাম । পিতার নাম মধুনছদন 


১০৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


চট্টোপাধ্যায় । স্বগ্রামের পাঠশালায় ও চতুষ্পাঠীতে তিনি কিছু সংস্কৃত শেখেন। 
পরে কলকাতায় এসে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভতি হন। এই বিজ্ঞায়তনে তার 
শিক্ষার্থীজীবনের ব্যাঞ্চি তেরো বখসর । কলেজে তিনি কৃতী ছাত্ররূপে পরিচিত হলেন । 
অংন্কত সাহিত্যের ওপরে তান আয়ত্তি ছিল অসামান্য । সংস্কৃত ক্লোক গেঁথে প্রবন্ধ 
লিখে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন তিনি । এই কৃতিত্বের জন্যে 
তাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোধিক দেওয়া! হয়েছিল। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 
তার অন্ুরাগের সীমা! ছিল না । মেধাবী ছাত্র তারাশংকর ছয় ব্খসর কলেজের সিনিয়র 
বৃত্তি ভোগ করেন । দর্শনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে “তর্করত্ব' উপাধি পেলেন তিনি । 
ছাত্রদীবন শেষ হলো । এৰার কর্মজীবনের শুরু । সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন 
অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বি্াসাগরের আমন্ুকুল্যে ওই কলেজের গ্রস্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হলেন 
তারাশংকর--১৮৫১ সালে । বিগ্ভাসাগর মশায়েরই স্থপারিশে ১৮৫৫ সালে তিনি নদীয়ার 
“সাৰ-ইনস্পেক্টর-অব, স্কুলস্‌” নির্বাচিন্ত হন। বুঝতে পারা যায়, তার ওপরে ঈশ্বরচন্দ্রের 
অরুপণ প্রীতি বধষিত হয়েছে । কিন্তু বেশিদিন ওই পর্দে তারাশংকর কাজ করতে 
পারেননি । আনুমানিক ১৮৫৮ ইংরেজি সালে তার মৃত্যু হয়। এ অকালমৃত্যু । ভাবলে 
মনট1 কেমন করে । প্রপঙ্গত, মনে পড়ে গেলো কবি-প্রবন্ধকার বলেন্দ্রনাথকে ও ব্যঙ্গ শিল্পী 
কাশীগ্রসন্নকে । এরাও ত্রিশ ব্খ্সরের বেশি আমু পাননি । তিনজনেই শক্তিমান লেখক । 


গোটা পাচেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ভারাশংকর | তার লেখা প্রথম প্রবন্ধগ্রস্থ 
ভারতবর্ষীন্স স্্রীগণের বিগ্ভাশিক্ষা” প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। পুস্তকখানি লিখে 
তিনি “ডেভিড হেয়ার পুরস্কার” পেয়েছিলেন । এদেশে স্্রীশিক্ষা-প্রচারের দিকে দৃষ্টি রেখে 
এই পুস্তক রচিত হয়েছিল। তখন বাড়্লার সমাজে বিদ্যাসাগর আলোড়ন জাগিয়েছেন ) 
তিনি নারীজাতির বন্ধনমুক্তিত্ন কথা ভাবছেন, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রীতিমতো সংগ্রাম 
ঘোষণা করেছেন। বাঙালি নারী কেন শিক্ষার অধিকার পাবে না, এ তার জলন্ত 
পিজ্ঞাসা। সেকালের প্রগতিকামী কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি মানবঙাবাদী বিদ্যাসাগরের 
ভাবনার প্রভাব এড়াতে পারেননি । তারাঁশংকরও এর ছায়ায় এসেছিলেন, দেশে জী শিক্ষা- 
বিস্তারের কাজে হাত দিলেন । ফলে প্রণীত হলো! সগ্য-কথিত গ্রন্থটি । বাঙলার নারী- 
সমাজের ছুর্দশ। দেখে তারাশংকর বিচলিত বোধ করেছেন । অশ্িক্ষা ও কুশিক্ষা যে 
তাদের এই দুর্দশার মুখ্য কারণ, এ বিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই । স্বরুত গ্রস্থখানিতে তিনি 
দেখিয়েছেন, নারী জাতি সুশিক্ষিত হলে সমাজের অশেষ কলাণ । প্রাচীন কালে ভাবতীয় 
নারীরা শিক্ষার অধিকারে বঞ্চিত হননি, পরবর্তাকালে তাদের ওই অধিকার হরণ করা 


ভারাশংকর তর্করতু ১০৫ 


হয়। পুনর্বার শিক্ষার আলোকে তারা আঙ্কন, সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে ষাক_ 
পুরুষের শক্তি বাড়িয়ে তুলুন তাঁরা । এইসব কথা বলে “ভারতবর্ষায় স্্ীগণের শিছ্যাশিক্ষাণর 
লেখক এক্ষেত্রে সরকারি আন্্কুল্যের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। বর্তমান 
পুস্তকথানি যুক্তিআশ্রয়া, তথ্যনিষ্ট। এর ভাষা কিছুট। সংস্কৃতগন্ধী, কোথাও কোথাও 
সংযত আবেগের স্পর্শ আছে। 

দ্বিতীয় গ্রন্থ “পশ্বাবলী”, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত । এটিও অনুবাদগ্রস্থ-_পশ্ব- 
বিষয়ক । তারাশংকরের ভাষাঁরীতিগত কোনে বৈশিষ্ট্য এতে প্রকাশ পায়নি। তার 
প্রণীত তৃতীয় গ্রন্থের নাম “কাদন্বরী” প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। তারাঁশংকর নিজের 
মৌলিক প্রতিতার পরিচয় দ্রিয়েছেন এই বইখানিতে ৷ সংস্কৃত “কাদশ্বরী”-র ন্যায় একখানি 
কথাকাব্যকে ভাষান্তরিত্ত করা কী কঠিন কাজ, তা অনেকেরই ধারশাঙাত। এছেন 
একটি দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছেন সাহিত্যান্থরাগী তারাশংকর তর্করত্ব । ১৮৫৭ সালে 
প্রকাশিত হয় তার চতুর্থ গ্রন্থ 'ব্লাসেলাস্‌*_ বিখ্যাত ইংরেজ-লেখক জনসনের রচিন্ত 
€চ২্59০135 আখ্যামিকার অনুবাদ । আক্ষরিক অঙ্গবাদ কিন্ত নয়, মূল কাহিনীটি মোট'- 
মুটি অচ্গসহণ করেছেন লেখক, বর্ণনার অনেক অংশ বজিত হয়েছে । বাড়ল ভাষার 
ওপরে তারাশংকরের কতখানি দখল ছিল তার পরিচয় মেলে “কাদঘ্থরী” ও 'রাসেলাস্‌, গ্রদ্থ- 
ছুটিতে । বিষয়বস্তর গাস্তীর্ঘ ও লঘুতা অন্থসারে তার ভাষা উচু পর্দায় ও নীচু পর্দায় 
অব্লীলায় ওঠানামা করেছে । কী ইংরেঞ্জি* কী সংস্কৃত__রোম্যান্সমূলক আখ্যায়িকার 
অন্ুবার্দে তারাশংকর তর্করত্বের দক্ষতা স্বীকার করতেই হয়। এও বুঝতে পারি, গুরু- 
গম্ভীর আখ্যানের দিকেই তার ঝোঁক ছিল বেশি। মনে হয়, এই প্রবণতাবশেই তিনি 
বাণভট্রের “কাঁদন্বরী” ও জনমনের “রাসেলাম, আখ্যায়িকার ভাধান্তবীকরণে উত্সাহবোধ 
করেছিলেন। তারাশংকরের অনুদিত “রালেলাস্‌ঃ গ্রস্থে ব্যবহৃত ভাষাত কিঞ্চিৎ নমুনা 
নীচে উদ্ধত কর1 গেলো £ 

তাহারা প্রভাতে উঠিতেন, আমোদপ্রমোদ করিতেন, বাত্রকালে সুখে নিত্রা 
যাইতেন। ব্লাসেলাস্‌ ব্/তিবিক্ত আর-সকলেই এই অবস্থায় স্থথী ও সন্ধষ্টচিত্ত ছিলেন 
এবং আমোদ-প্রমোদ-আহলাদে কালক্ষেপ করিতেন । ছাবিবশ ব্সর বয়ন্রমকালে 
রাসেলাসের মনে অসন্তোষের উদয় হইল। যেখানে আমোদপ্রযোদ হইত, যেখানে 
পাঁচজন আসিয়! একত্র বসিত, তিনি আর তথায় যাইতে তালোবাপিতেন না। তিনি 
নিজনে বসিতেন, নির্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্বদাই নানাগ্রকার চিন্তা করিতেন। 
চিন্তায় এন্ূপ মনোনিবেশ কব্রিতেন যে, ভোজনের সময় নানাৰিধ সখা সামগ্রী সম্মথে 
থাকিত, তিনি খাইতে বিস্থাত হইতেন ।, 


১০৬ একালের বাঙল! সাহিত্য 


তারাশংকরকে বাঙ্পা সাহিত্যে একজন বড়ো গদ্শিল্পীর গৌরব অর্পণ করা হয়েছে 
তার রুত “কাদরী” অন্থুবাদগ্রন্থখানির জন্যে । সংস্কৃত গদ্ঘসাহিত্যের অন্যতন শ্রেষ্ট গ্রন্থ 
বাণভট্ট-বিরচিত “কাদদ্বরী”। সংস্কৃত কথাকাব্য “কাদম্বরী” অজন্র সমাসে ও বহুবিচিত্র 
অলংকারে গুরুভার । অতিশয় গম্ভীর এর ভাষা । গান্ভীরধপূর্ণ হলেও এ ভাষা শ্রুতিবিনোদন, 
মাধূর্যসিক্ত । তারাশংকরের কৃতিত্ব, নিজের কৃত স্বাধীন অন্ধ্বাদে মৃলগ্রন্থের সৌন্দর্য কিছুট! 
তিনি অক্ষুগ্র রাখতে পেরেছিলেন-_মূলের কথার রন ও চিত্রগৌরবের কিয়দংশ বজায় 
রাখতে সক্ষম হ্যেছিলেন । সমাসবাহুল্য, ষতপুর অস্তব, এড়িয়ে গেছেন অনুবাদক, 
দীর্ঘসমাস প্রায়শ অনুপস্থিত, অলংকারের বোঝ! কমিয়ে ভাষাকে করে তুলেছেন শ্বল্পভার । 
এতে মুন আখ্যায়িকার শব্দঝংকার অবশ্ঠই মন্দীভূত হয়েছে, চিত্ররসের উত্সারের 
অজন্রত। কমেছে । তথাপি, স্বীকার করতে হবে, বাণভট্রর প্রযুক্ত সংস্কৃত গছাভাষান 
হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিটুকু মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। যথালাধ্য সহজ সরল ভাবায় “কাদশ্বরী'-র 
অন্বা্দ করেছেন তারাশংকর, তার এ কৃতিত্ব অবশ্-্মরণীয়। তারাশংকরের সাহিত্য- 
সাধনার কালটিকে, বলা যায়, বিদ্যাসাগরের যুগ । এমন একটি যুগে হাতে লেখনী তুলে 
নিয়ে, বিদ্যাসাগরী পীতিকে সম্পূর্ণ অন্সরণ না৷ করে, গগ্যরচনায় একটি নতুন আদর্শের 
সন্ধান করলেন তিনি। এখানেই তীর শিল্পবোধ ও গদ্যনির্মাণক্ষমতার অন্রান্ত পরিচয় 
পাওয়৷ গেলো । তাঁরাশংকরী গগ্যভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায়, বাঙলা গণ্ভ 
পণ্তিতী রীতি থেকে ধীরে ধীরে দুরে সরে আসছে, সরলতার দিকে ভাখার বাঁক-ফেরা 
ক্রমশ স্ম্পষ্ট হয়ে উঠছে । এভাবে বিবর্তনের পথে এগিয়ে গিয়ে বিগ্ভাসাগরী রীতি 
বঙ্িম্ী রীতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে । বিদ্যাসাগর ও বস্কিমের মাঝখানে তারাশংকর তর্ক 
হাইফেনের মতো বিপ্লাজমান । 

এস্থলে, প্রসঙ্গত, বস্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য বিচার্খ। তিনি লিখছেন 2 

বাউল! ভাষার এক সীমায় তারাশংকরের “কাদম্বীব'-র অনুবাদ, আর-এক সীমায় 
প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের ছুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। 
কিন্ত আলালের ঘরের ছুলালের পর হতে বাঙালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় 
জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা, এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা 
ভ্বারা, আদর্শ বাঙলা গছ্যে উপনীত হওয়া যায় ।+ 

স্পষ্টত বুঝতে পারা যাচ্ছে, বন্ধিমচন্তর আলালী ভাষাকে পণ্ডিতী সাধুভাষা বা 
তারাঁশংকরী ভাষার বিরুদ্ধধর্মী ভাষাকূপে দীড় করিয়েছেন ! কিন্তু আমরা বলতে চাই, 
বিদ্ভাপাগরী ভাষাই সে-যুগের সাহিত্যে-প্রচলিত সাধুভাষার প্রতিনিখ্িশ্বীনীয়-- 
তারাশংকরের ভাষারী.ত পণ্তিতী রীতির ততখানি প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ, 


তারাশংকর তর্করতু ১৩৩ 


সংস্কৃতের প্রভাব ও শাসন থেকে তারাশংকর নিজের ভাষাপ্রণালীকে বেশ-কিছু মুক্ত করে 
নিয়েছিলেন, ক্রমশ তিনি সহজের দিকে ঝ্ঁকছিলেন। অবশ্থা, তাই বলে, প্রসাদণ্ডণ 
আর প্রাঞ্জলতার ক্ষেত্রে তীর ভাষারীতি বিগ্যাসাগরী রীতিকে অতিক্রম করে গেছে, এমন 
একটি কথা বল। চলে না। সেষা হোক, বঙ্কিম্চন্দ্রের ওই মন্তব্যটি, আমাদের বিবেচনায়, 
সংগত হয়নি । কয়েকটি ক্ষেত্রে বস্কিমের বিচার অস্তর্কতার পারিচয়বাহী, কোথাও- 
বা পক্ষপাতছুষ্ট । প্যারীচাদ মিত্রের কী প্রশংসাই-না তিনি করেছেন, পক্ষান্তরে, কালী প্রসন্্ 
সিংহ তীর দাক্ষিণ্য থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়েছেন । বিদ্যাসাগরের প্রতিও ব্ক্কিম 
স্থবিচার করেন নি। দেখছি, মনীষী ব্যক্তিরাও অনেক সময় ভ্রম-প্রমীদ-হূর্বলত্াার 
উধের্ব উঠতে পাবেন না। 

তারাশংকর উত্তম সংরুতজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর বাঁডলা রচনা সংস্কত-প্রভাবে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি । সমাসাদি যে তিনি ব্যবহার করেননি এমন নয়, তথাপি, 
তারাশংকরী গছ্যরীতিতে কোথাও আড়ষ্টতা নেই, গঞ্ছিচ্ছন্দ কৌথাও তেমন বিদ্বিত 
হয়নি, সরসতার অভাবও চোখে পড়ে না । তবু ভাষার সৌন্দর্য সাহিত্যরসিকের চোখে 
পড়বেই । “কাদম্বরী থেকে কয়েকটি পউফক্তি নিচে তুলে দেওয়া হলো! £ 

ক্রমে দিবাবসান হইল । মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে-অর্থ্য দান করিয়াছিলেন, 
সেই বুক্তচন্দনে অন্লিপ্য হুইয়াই যেন, ববি রক্রবর্ণ হইলেন । রবির কিরণ ধরাতল 
পরিত্যাগ করিয়। কমলবনে, কমলবন ত্যাগ কৰিয়া তরুশিখরে, এবং তানন্তর পর্বতশুঙ্গে 
আরোহণ করিল; বোধ হুইল, ষেন বিহ্গদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার 
অন্গুলিসংকেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহঙ্গকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর 
প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়। সন্ধার উপাসনা কহিতে 
লাগিলেন ।” 

অন্থবাদগ্রস্থ “কাদম্বরী'*-তে সরলতর ভাষার প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায় ঃ 

“সতবংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয় একথা অগ্রান্থ। উর্বরা ভূমিতে কি 
কণ্টকবৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে-মগ্সি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি 
থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র । ুর্খকে উপদেশ দিলে 
কোনো ফল হয় না । 

তারাশংকরের জীবনকালে “কাদশ্বর্ী”র চাঁরটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় । আগেই 
আমরা জেনেছি, খুব অল্পবয়মে তিনি মার! যান। বইখানি সমাদর না পেলে চাব্র-পীচ 
বছরে এর চারটি সংস্করণ কখনো প্রকাশিত হতো না। এ বইয়ের লিখনভঙ্ষির সৌন্দর্য 
বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল, যদিচ তিনি বলেছেন, “কাধম্বরী আদর্শ ভাষায় রচিত নয় 1; 


১০৮ একালের বাঙল! সাহিত্য 


আদর্শ তাবা” না হলেও বিছ্যাসাগব-তারাশংকরাদির ভাষারীতির প্রভাবে এসেছিলেন 
বঙ্কিমচন্দ্র--বিগ্ভাপাগরী রীতি [ তারাশংকর বিদ্যাসাগরের পন্থান্থসারী ] ও আলালী রীতির 
সমঘিত রূপের নামই বস্কিমরীতি, এ সর্বজনম্বীকৃত একটি সত্য । 

কাজেই, বাঙলা গগ্যরীতির আলোচনাকালে শক্তিমান লেখক তারাঁশংকর অর্করাত্ের 
নামটি অব্শ্তই ন্মতবা । তার অকালমৃত্যু হুখজনক একটি ঘটনা । 


॥ স্্রা ভ শা] ভাসা শু সাহিত্যে এল দশীওু আক্তিত্ ॥ 
॥ প্যারিচাদ মিত্র ॥ 


বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এক দীপ্রু ব্যক্তিত্বের পরিচয় করতে যাচ্ছি : ইনি হলেন 
সমাজসেবী সাহিত্যকার শ্বনামখ্যাত প্যারীচাদ মিত্র [ ১৮১৪--১৮৮৩ ] 1 হিন্দুকলেজের 
কৃতী ছাত্র প্যা্রীষ্ঠা, সেই হয়ৎ বেঙ্গল'-দের একজন $ ছাত্রজীবনে সেকালের বিখ্যাত 
অধ্যাপক ডিরোজিও-র কাছে পাঠ নিয়েছিলেন, ইংরোজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় 
লালিত হয়েছিলেন, সামাজিক জীবনে বহু জনকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জভিত 
করেছিলেন । উ“নশের শতকের বাঙলার নবজাগরণের দিনের অতি-বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি- 
রূপে গ্রহণ করতে পারি তাকে । ব্যক্তিজীবনে তীর সাফল্য অসামান্য, সাহিত্যিক জীবনে 
যে-স্্যশের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি, তা রীতিমতো! উর্ধার বস্ত। প্যারা্টাদের 
উদ্দামতামুক্ত প্রগতিশীল মনোভঙ্গিকে উদার কণ্ঠে প্রশংসা করতে হয়! রামমোহন ব্রায়ের 
পাশ্চাত্য মানমিকতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, ব্রাঙ্মলমাজের সংস্কার- 
প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছেন । ত্রান্ধর্মে দীশ্ষ' না নিলে পাারীটাদ মিত্র 
যে ব্রাহ্মভাবধারায় উদ্বদ্ধ হয়েছেন, তার রচনারাজিতে এর নিভু প্রমাণ খুঁজে পাওয়া 
যাবে। আর, বাঙলা! গছ্ভে ও গগ্সাহিত্যে তার প্রভাব কতখানি ব্যাপক, এ তো সকলেরই 
জানা । বৰঙ্ষিমচন্দ্রের অকুগ্ প্রশংসা প্যারীাদকে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । ওই প্রশংসা 
আতিশধ্যস্পৃষ্ট, সন্দেহ নেই ; তথাপি, বলতে হয়, তাঁর সাহিত্যিক জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জল 
_ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 

বঙ্ধিমের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলা গপ্ঠে খাত-বদল যে হলো, তার পেছনে এই 
কীতিমান পুরুষের সাহিত্যসাধনার প্রভাব সক্রিয়। লোকব্যবহার্ধ ভাষাকে স্গ্রিমূক 
সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানিয়ে বাউল! গছোের উজ্জঙ্গ সম্ভাবনার দিকে তিনি 
অনুপিসংকেত করেছিলেন । তার উদ্ভাবিত ভাষারীতি পরবর্তীকালে ঠিক অনুম্যত হয়নি ১ 


বাউল! ভাষা ও সাহিত্যের এক দীপ্ত ব্যক্তিত্ব : প্যারীচাদ মিত্র ১০৯ 


না হলেও, কোন্‌ পথে এগুলে আদর্শ বাউল! ভাষার স্থষ্টি হতে পারে, এই ভাবনাটি তিনি 
অনেকের মনে সঞ্চালিত করে দিয়েছিলেন । কেবল সংস্কতায়নের দিকে ঝুঁকলে বাঙলা 
গছ্যের সর্বাঙ্গীণতা যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, এ সত্যটি প্যারীচাদ য্থার্থ উপলছ্ি 
করেছিলেন । বিপুল অভিনন্দন “আলাল”-এর লেখকের প্রাপ্য ছিল । সেই আলোচনায় 
নামছি আমর] । ্‌ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ খ্যাতিমান লেখক 
সাধুগগ্যরীতির প্রবর্তন করলেও তাতে সংস্কৃত শবেরই বাহুল্য লক্ষিত হয়। প্রাকতমূলক, 
দেশজ কিংব! বিদেশি শব্ধ তারা কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। ফলে ওই কালের বাঙলা 
গছ্যরীতি যে বিদপ্ধজনকেন্ড্রি ক হয়ে পড়ছিল, বৃহত্তর দেশের সঙ্গে আমাদের গগ্চসাহিত্যের 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল, এমন একটা কথা যদ্দি কেউ বলেন, তবে বোধ করি, তা একেবারে 
উপেক্ষ! করা যায় না। পণ্ডিতী বাঙলার সংক্কাধসাধন করোছিলেন বিদ্যাসাগর, এই 
রীতি তাঁর হাতে সরল ও সুযমামণ্তিত হয়েছে, কাব্যস্থরভিত হয়েছে, এও অনস্বীকার্য । 
তথাপি বলতে হয়, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিদ্যাসাগরাদির 
ব্যবহৃত সংস্কৃতগন্ধী সাধুভাষা তেমন স্থববৌধ্য ছিল না । বিছ্যাসাগরের সরলীকৃত রচনা- 
রূপটিকে আরো সরল কর! যেতে পারে কিনা, কেউ কেউ ভাবলেন। দি পারা যায়, 
তাহলে গদ্ধবাণীর চল্তি বীতি ও লেখ্য রীতির মধ্যে ব্যবধানটি অনেকখানি দূর হতে 
বাধ্য । সাহিত্যানুশীলন মুষ্টিমের লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে সাহিত্যের সর্বজনীনতা 
খব হয়, এপ মনে হয়েছিল তাদের | সাহিত্যচর্চার এই সীমাবদ্ধতা দেখে দেশের ইংরেজি- 
শিক্ষিত কয়েকজন ব্যক্তি তত্কালের সাহিত্যে প্রচলিত বাঙলা গছ্যকে ভিন্ন খাতে-_একটি 
নতুন পথে _চাঁলাতে যত্ববান হলেন । 

এদের মধ্যে প্যারীচাদ মিত্রের নাম সর্বাগ্রে ম্মরণীয়। তিনি তার বন্ধু রাধানাথ 
শিকদারের সহযোগিতায় “মাসিক পত্রিকা" নামে একখানি কাগজ বার করলেন [ ১৮৫৪ ]। 
কাগজটির গোড়ায় প্রতিসংখ্যায় লেখা থাকতো £ “এই পত্রিকা সাধারণের, বিশেষত 
স্রীলোকের, জন্য ছাপা হইতেছে । ষে-ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হপ্ন, 
তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচন। হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতের] পড়িতে চান, পড়িবেন $ কিন্তু 
তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিক1 লিখিত হয় নাই | --কথাগুলি এক অভিনব গদ্ভরীতি 
প্রবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করছে। ক্রিয়াপদ্দে মোটামুটি সাধুরূপ অবিকৃত রেখেই, প্রচুর 
ঘরোয়া কথাবাতার বিচিত্র শব্ধ ও তন্ভব শব্ধ ব্যবহার করে, “মাসিক পত্রিকার ভাষা 
বাওলা গছ্রীতিতে অভিনব্তা আনতে প্রয়াপী হলো । অনেকটা এই তাষাতেই, 
প্যারীটাদ মিত্র_টেকাদ ঠাকুর? ছদ্মনাম নিয়ে-_“মাসিক পত্রিকা” প্রতি মাসে শিখতে 
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থাকলেন “আলালের ঘরের ছুলাল' আখ্যায়িকাখানি। এ আখ্যাফ়িকা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হলো! ১৮৫৭ ইংরেজি সালে । লোকায়ত গগ্যছণর্দে লেখা “আলাল” বহুতর 
পাঠকের কাছে আশ্চর্য সমাদর পেলো । 
ততৎকাণীন সাহিত্যসংসারে আলোড়ন জাগালে! প্যারীটাদের সগ্য-প্রকাশিত 
বইখানি । একে মর্ধাদা দিলেন অনেকেই, এমন কি, বাঙলা সাহিত্যের দিকপাল বস্কিমচশ্্র 
পঞ্চমুখে এর প্রশংসা করলেন । প্যারাাদকে সংবর্ধনা জানিয়ে সমালোচক বঙ্কিম লিখলেন £ 
“তিনিই শরথম দেখাইলেন যে, সাহিত্তযর প্রকৃত উপাদদীন আমাদের ঘরেই আছে 
--তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্ো, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী 
তত হ্বন্দর. বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন ষে, যদি সাহিত্যের দ্বারা! বাঙলা! 
দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙলা! দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলাল্রে ঘরের দুলাল ।, 
প্যারীচাদ ও তার প্রণীত “আলাল” সম্পর্কে বঙ্কিমের এই প্রশস্তিবাক্য অযথার্থ নয় । 
“আলাল'-এর অসামান্য সমাদার-লাভের প্রধান কারণটি তিনি সকলের গোচরীভূত 
করগগেন। 'টেকচাদ ঠাকুর” ছন্নামী পাারীটাদ মিত্র বর্তমান আখ্যাত্বিকাটি লিখে প্রথম 
বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের সুচনা করলেন [এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পরে বলছি ]। 
“আলাল'-এর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ এতে বিন্স্ত সুসংলগ্ন পূর্ণাঙ্গ একটি আখ্যান বা 
কাহিনী । জমসামগ্রিক যে-কাহিনীর সঙ্ষে সকলে পরিচিত, তাকে সাহিত্যের উপজীব্য 
করেছিলেন বলে সেকালের পাঠক বইখানিতে লরসতাপ সন্ধান পেয়েছিলেন, এ বই 
জনমনস্পরশী হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত ঘটনা স্থত্রকে উপজীব্য করে ইত:পূর্বে কোনো গ্রন্থ 
শিমিত হয়নি, এভাবে বাঙালির সমাজ ও জাতীয় জীবনের ভিত্তিতে অন্যকোনো লেখক 
উপন্যাস বা আখ্যায়িকা-নির্মাণে হাত দেননি । এর পূর্বে সাহিত্যে সামাজিক বিকৃতি- 
বিভ্রান্তি-উদ্ঘাটনের খগুচিন্র বা নকশা আমর] পেয়েছি [ দৃষ্টান্ত দিতে পারি ভবানীচরণ 
বন্দোপাধ্যান্নের “নববাবুবিলাস' এবং কলিকাতা কমলালয়” পুস্তকে গ্রথিত খণ্ড খণ্ড ব্যঙ্গ 
চিত্রগুলির 7, কেন্ত পূর্ণায়ত কাহিনী কোথাও চোখে পড়ে না । প্যারাটাদ মিত্রের কৃতিত্ব, 
'এরূশ সরস কাহিনী তিনি বাঙালি পাঠককে প্রথম পরিবেশন করলেন ; পড়ে, পাঠক- 
সাধারণ ভারি খুশি হলেন, লেখককে অজত্র সাধুবাদ জানালেন। 
এবার প্যারীটাদের প্রযুক্ত ভাবার স্বাতত্ত্য ও এ ভাষারীতির মধাদার দাবির কথা । 
আলালী রীতি অবশ্যই মর্যাদার দাবি রাখে । বাঙলা কথ্যভাষা নিয়ে প্যারাচাদ পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্তির জন্যে সকলের প্রশংসা তার প্রাপ্য। 


বাউল! ভাষা ও সাহিত্যের এক দীথ ব্যক্তিত্ব £ প্যারীঠাদ মিত্র ১১১ 


লোকায়ত তাষাকে সাহিত্যের বাহন করে তোলার যে প্রয়াস, এর মধ্যে ছুঃসাহস নিশ্চয়ই 
আছে, ঘদিচ এক্ষেত্রে বেপরোয়! তিনি নন-_যাঁ লক্ষ্য করা গেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের 
রচনায় । আলালী ভাষা সম্পর্কে প্রথম কথা, এ সহজবোধ্য । তগ্তব ও দেশি 
প্রচলিত শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন তিনি? যুক্ত-ক্রিয়াপদ বজিত হয়েছে, পরিবর্তে 
কথ্যভাষার ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে; লেখক তৎসম শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন; 
সমাসযুক্ত পদের বিষয়েও একই কথা, এবং আরবি-ফাশি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ এতে 
লক্ষ্য করা যায়, কথ্য-ভাষা-মুলকতার টানে কয়েকটি ইংরেঞ্জি শব্দও ঢুকে পড়েছে । 
এখানে মনে রাখতে হবে, আলালের গছ্যের ভিত্তি কিন্তু সাধুভাষাঁ_সংস্কৃতান্থসারী 
গছ্যরীতির উপব্রবনুক্ত। এ ভাষাকে একপ্রকার মিশ্রসাধূভাষা বল] যেতে পারে। 

মৌখিক ভাষার মাধ্যমেও যে সাহিত্য রচিত হতে পারে, এবং রসি সম্ভব, তা 
প্রথম প্রমাণ করলেন প্যারীটাদ মিত্র। এর আগে উইলিয়ম কেরি ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার 
তাদের বইতে চল্‌তি ভাষা! ব্যবহার করলেও কতকগুলি কাবুণে তাতে এই ভাষার সহজ 
সৌন্দর্য ফোটেনি, সাহিত্যরসেরও স্ফুরণ ঘটেনি । এতে সাফল্য অর্জন করলেন প্যারীটাদ। 
এ তীর মস্তবড়ো এক কাঁতি। আলালের ঘরের ছুলাল-এ কথ্যভাষামূলক উপভাষার 
ননূনাও মেলে। উপভাষার প্রয়োগে বইখানি বেশ স্বাধযুক্ত হয়েছে । এই চলতি 
ভাষাকে রসম্থট্টর কাজে লাগিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে ত্তিনি উন্নতির পথে এগিয়ে দিলেন । 
যে-জিনিসটা এতকাল অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, প্যারীচাদ তাকে সম্ভব করে তুললেন । 
বাঙল! ভাব! সংস্কৃতের সন্তান হলেও তারও যে একটি স্বতন্ব চেহারা আছে, একথাটি 
অনেকেই তুলে গিয়েছিলেন। প্যারা্টাদ মিত্রের রচনা! এদিকে বাঙালি লেখকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলো । ১৮৫৮ সালে আলালের ঘরের ছুপাল-এব গকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটন৷ 
বলা যেতে পারে । পূর্বে আমরা সংস্কৃতগন্ধী ভাষা পেয়েছি, এবার পেলাম লোকব্যবহার্ধ 
ভাষা । উভয়ের মিশ্রণেই আদর্শ বাঙলা! ভাষার স্থষ্টি হবে, সাহিত্যাধিনায়ক বহ্ছিম 
বইখানিতে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন । তাই, বঙ্কিম বলেছিলেন £ 

প্যারীচাদ মিত্র বাঁডলা গগ্যের একজন প্রধান সংস্কারক । -.যে-ভাষা সকল 
বাঙালির বোধগম্য এবং সকল বাঙালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহ! গ্রন্থপ্রণয়নে 
ব্যবহার কৰিলেন।"**আমি এমন বলিতেছি না যে, আলালের ঘরের ছুলালের ভাষা 
আদর্শ ভাষা-_-উহাতে গাভীরধধের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে, এবং উহাতে অতি-উন্নত 
ভাবদকল সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কিনা, সন্দেহ । কিন্ত উহাতে প্রথম এ বাঙ্ল! 
দেশে প্রচারিত হইল ষে, যে-বাউল! সর্জনমধ্যে কখিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা 
কর। যায়, সে-রচনা হ্ুন্দরও হয়, এবং ষে-সর্বজনহ্ৃদয়গ্রাহিত! সংস্কতাজ্যায়িনী ভাষাবু 
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পক্ষে ছুর্নভ, এ ভাষাব্র তাহা! সহজ গুণ । এই কথা জানিতে পার! বাঙালি জাতির পক্ষে 
অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পন্ধ হইতে উন্নতির পথে বাঙলা সাহিত্যের 
গতি অতি ত্রতবেগে চলিতেছে ।***প্যারীচাদ মিত্র আদর্শ বাউল! গছ্যের স্ট্টিকর্তী নহেন, 
কিন্ত বাঙলা গছ ষে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম 
কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীতি ) 

“আলালের” লেখক সম্পর্কে এর চাইতে বড়ো কথা আর কী হতে পারে । বহ্ধিমের 
উচ্চারিত প্রশংসাবাক্য এখনো শেষ হয়নি, আরে! কয়েকটি কথা তীর কলম থেকে 


বেরিয়েছে : 
“সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতান্থকা রিতাহেতু বাঙ্লা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, ছূর্বল 


এবং বাঙলা সমাজে অপরিচিত হইয়! রহিল। টেকচাদ ঠাকুর [প্যাবীচাদ মিত্রের 
ছন্সনাম ] প্রথমে এই বিষবৃক্ষে্র মূলে কুঠারঘাত করিলেন । তিনি ইংরেজিতে স্থশিক্ষিত, 
ইংরেজিতে প্রচ্সিত ভাষার মহিম] দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 
বাঙলার প্রচলিত ভাষাতেই-বা কেন গগ্গ্রন্থ বিবৃত হইবে না। ষে-ভাষায় সকলে 
কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন । সেহাদন 
হইতে বাঙ্ল! ভাষার শ্রীবুদ্ধি, সেই দিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিধিক্ত হইল ।, 
সাহিত্যবেত্তা ও সাহিতাত্র্া বন্িমন্ত্রের ওপরে-উদ্ধত উক্তি মোটামুটি যথার্থ, কিন্ত 
তীর এই উক্তিকে সর্বাংশে সত্য বলে মনে নেওয়া কঠিন। প্রত্যক্ষত, প্যারীঠাদের 
প্রশংলা করেছেন তিনি-__কুঞমুক্ত প্রশংসা । প্যারীটাদ নিজ কাঁতির স্বীকৃতি লাভ 
করেছেন-_নিংলন্দেহে যথাযোগ্য স্বীকৃতি । এহেন কীতিমান ব্যক্তির গ্রশস্তি গাইতে 
গিয়ে বঙ্কিম কিন্তু অপরাপর কীত্মান পুরুষের নিন্দাই করেছেন_-পরোক্ষে । বাঙ্ল! 
গগ্ভের প্রথম শিল্পী বিদ্যাসাগরের রচনা বঙ্কিমের কাছে “অত্যন্ত নারস, প্রতিভাত হয়েছে, 
এ বড়ো আশ্চর্য । আর, এই নীরসতা দুর করলেন টেকটাদ ঠাকুর প্রচপিত ভাষাব্ব শক্তি- 
সামর্থ দেখিয়ে, বলেছেন বঙ্কিম । বিদ্য'লাগর কি নিজের সমস্ত রচনাই “সংস্কতান্যাক্সিনী 
ভাষা” লিখেছিলেন? এবিবয়ন্ুসারে কোনে! কোনে রচনায় কিছু-পরিমাণে সংস্কতবহুল 
ভাষার আশ্রয় নিয় তিনি কি আপনার শিল্পবোধের অল্পতারই পরিচয় দিলেন? 
সর্বজনবোধা, সকলের মধ্যে প্রচলিত, ভাষার মাধামে সব সময় কি উচ্চতর সাহিত্য নির্মাণ 
কর] সম্ভব? “সংস্কৃতপ্রিঘ্তা' কি সবক্ষেত্রেই সাহিত্যরপন্থাষ্টর পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ ? 
এ যদি হয়, তাহলে বঙ্চিম-বিরচিত “ছুর্গেশনশ্দিশী”, “কিপাপকুগ্ডল? প্রভৃতি আখ্যায়কা- 
গুলিকেও বলতে হয় নীরু, সাহিত্যগুণব্রিহত, 'বাওলাপমাঙন্পে অপরিচিত? | ঘষে- 
ভাষায় সকলে কথোপথন করে? নিজের প্রথমের দিকের উপন্তাসগুলি কি বঙ্কিম সেই 


বাঙজা ভাষা ও সাহিত্যের এক দীপ ব্যক্তিত্ব : প্যাীটাদ মিত্র ১১৩ 


ভাবায় লিখেছিলেন? 'দংস্কতা্কারিতা'-কে ঘদদি এতখা'নি দোষাবহ বলেই বুঝেছিলেন, 
তাঁহলে তিনি নিজে কেন সংস্কৃতবছুধ ভাষার প্রতি তুর্বলতা৷ দেখালেন? যে-অপরাধে 
বিষ্ভাপ্াগরার্দি লেখকগোর্ঠী অপরাধী, সেই অপরাধে তাকেও কি অভিঘুক্ত করা যায় না? 
কাজেই, ওপরে বণিত বঙ্ধিমচন্দ্রের মন্তব্য আমাদের মনে প্রতিবাদস্পৃহা জাগায় । 
সে-কথ। থাক্‌ । 

প্যারীটাদদের ভাষা প্রশংসার, বঙ্গিমের মতে ; কারণ, তিনি ব্যবহার করেছেন 
কথোপকথনের ভাবা এবং প্রচলিত ভাষা । আমাদের জিজ্ঞাসা, যে-ভাষায় প্যারীর্টাদ 
আলালের ঘরের ছুলাল লিখেছেন, তা কি খাঁটি কথ্যভাবা? কথ্যভাষার সঙ্গে সাধু- 
ভাষার মিশ্রণ চলে কী? আসলে, প্যারী্টাদের প্রতুক্ত ভাবা একটি সংকর ভাষা-_- 
মৌথিক ভাষা, সাধুভাঁধা আর কথ্যভাষামূলক বিচিত্র রকমের উপভাষা এতে পাশাপাশি 
স্থান পেয়েছে । তা! ছাড়া, আলালী ভাষারীতিকে ফ।শিবনল বীতিও বঙ্গা ধেতে পারে, 
ফাঁণি শব্দের বহুল প্রয়োগ এতে লক্ষিত হয় । আব, এ ভাষা যে শি কথ্যভাষ! নয়, তা' 
কাউকে চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় ন1। খাঁটি কথ্যভাষায় কোনো পুস্তক 
প্যারীষ্ঠাদ লেখেননি । তবে তাঁর সম্পর্কে প্রশংসার কথ! হণো, মুখ্যত কথ্যবীতিকে 
সাহিত্যের আমধরবারে চালাতে তিনিই প্রথম চেষ্টা করলেন। ক্ষেত্রবিশেষে এ ভাবা 
জোরালো, হাল্কা, দ্রুতগতি, স্বচ্ছন্দ, এবং এখানে তত্সম শবের প্রয়োগ অপেক্ষা্ত কম 
বলে, স্বল্পশিক্ষিত পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারে । বঙ্কিমচন্দ্র বিষ্ভাসাগরের কীতিকে 
স্বীকৃতি জানাতে ন| চাইলেও, বিপরীতপক্ষে, আলালী রীতির প্রশংসাক়্ মুখর হয়ে উঠলেও, 
পরবর্তীকালে দেখা গেলো, বাঙালি লেখক আলাপী ভাষাকে ছেড়ে বিদ্যাসাগরের 
সবলীককৃত বাঙলা গগ্রীতিকেই গ্রহণ করেছেন । কথ টি অদ্ভুত শোনালেও বলবো, একালের 
পাঠকের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা ষতখানি হ্থবোধ্য, “আলালের' ফাশিবহুল 
ভাষা ততখানি নয়। দেখতে পাচ্ছি, বিদ্ভাসাগরী রীতিই কাগজয়ী হয়েছে, আলালী 
রতি ক্ষণকাঁলীন চমক হ্ষ্টি করে 'শরত-সন্ধ্যার সোনার মেঘের মতো মিলিয়ে গেছে, 
বিশ্বৃতির প্রান্তরে ৷ বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দাীবাদ সত্বেও কালের কিপাথরে বিদ্যাসাগরের 
কীতিলেখা উজ্দ্রলতর হয়ে উঠেছে। 

ওপরে বঙ্থিমের মন্তব্যের কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করলাম আমরা, প্যারীচাদের সাহিত্যিক 
শক্তি, প্রতিভা ও কৃতিত্ব অস্বীকার করিনি । এ সত্যটি সকলকে মেনে নিতে হুবে ষে, 
বিষ্তাসাগরী সাধুগগ্ঘরীতি জীবনের উদাস্ত-গম্ভীর-প্রশাস্ত দিকটিকে প্রতিফলিত করার পক্ষে 
যতখানি উপযোগী, লঘু বা হালকা দিকটির ক্ষেত্রে ততখানি নয়। এ-দিকটিকে ষথাধ্ 
প্রতিবিষ্বিত করতে পারে, এন্্‌প একটি ভাষা আমাদের লমক্ষে তুলে ধরলেন প্যারীচাদ 


১১৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


মিত্র। আলাপী ভাষায় ব্যঙ্গ-খিদ্রপ-কৌতুক, হান্ত-পরিহাল চমত্কার ফোঁটে ) জীবন- 
সমুদ্রের উপরিভাগের তরঙজগণীলার কলপ্বনিটি শোনাতে হলে টেকটাদী কথ্যরী তির আশ্রয় 
নেওয়াই বিধেয় । মধুস্র্দন-দানবন্ধুর হাস্তরসাত্মক নাটকগুলিতে, কালীপ্রলন্ন সিংহের 
নকৃশাজাতীয় রচনায়, আলাগা ভাধার প্রভাব পক্ষিত হছয়। পরোক্ষভাবে বন্কিমচন্ত্র 
এই স্টাইলের প্রভাবে এসেছেন । প্যারাচাদ নতুন কোনো মৌখিক ভাষারীতি প্রবর্তন 
করেন নি, কেরি-মৃত্যুঞ্তম-আদি পূধব্তী গছলেখকদের প্রদশিত পীতিটিকে পুনজীবিত 
করেছেন, তার মধ্যে শক্তিসধ্ার বরেছেন, এবং একে পূর্ণাঞ্গ আখাননির্মাণের কাজে 
লাগিয়ে পরবতী ওপন্তাসিক ও নাটাকাগ্গণের পথগ্রাদর্শক হয়েছেন। এ কি ক 
কাতত্তবের কথা ! 

সাধুগছ্যরীতিও প্যা্গীচাদের হাতে কিছুটা নতুন রূপ “পয়েছে, তৎকাল প্রচলিত 
সাধুভাষার সংস্কারসাধনেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। “অলাল-এর পর যে-বইগুলি 
তিনি লিখেছেন, যেমন__'য২কি কি [১৮৬৫ 7, “অভেদী” | ১৮৭১], ইত্যাদি, সেগুলিশে 
তিনি ক্রমশ সাপুভাষার দিকেই সুকেছেন। বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের ব্যবহৃত ভাষার 
সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে । এতে প্রারুতমূলক শব্দের প্রয়োগ অবিরল, 
স্কৃত অলংকার ও জটিল বাক্য মখাসম্বব বজিত হয়েছে । ফলে এ দ্রুততর গতিচ্ছণ্দ 
লাভ করেছে, অপেক্ষারুত সংজ হয়ে উঠেছে । বে সাখুভাবায় পিখতে বসেও 
চলিত ভাধাব মিশ্রণ তিনি এড়াকে পারেন শি। কিছু কিছু দোষ তাবু ভাষায় আছে; 
থাকলেও, বলতে তিনি দক্ষতা দেখিদেছেন । 

রী রা 

প্যারীচাদ মিত্রের রচনা সম্পকে এযাব, যাঁকিছু আহলোচনা হয়েছে, তা মুখ্যত 
ভাষাগত, উপন্থ(সিক-হিসেবে প্যারী্ঠাদর কাতিত্বেপ্ দিকটি একবূপ চাপা পড়ে গেছে । 
বাঙাপির সমাজজীবনের কথাকে উগর্জীবা “রে প্রথম তিনিই উপন্যাসনির্মাণে হাত 
দিলেন । আলালের খবেধ ছুলাশ' সমাজ-সমালোচনা | সমাজের সর্বস্তরের মানুধ 
সম্পর্কেই লেখকের অভিজ্ঞত। ছিল, যেমন বাস্তব, তেমনি, [বস্তীর্ণ। খিচিত্র মানুষের 
ভিড় এ আখ্যামিকায়, ঘটনার খাতপ্রাতঘাতও বিচিত্র । স্ুশিক্ষা না পেলে, কুসংসর্গের 
প্রভাবে এলে, ধনীর ছেলে কীভাবে অধঃপাতে যায় ; আন্র, ভালো শিক্ষা ও সং্প্রভাবে 
কেমন স্থন্দর মন্গুযাত্বের উন্মেষ হয়, 'আলালে' এ জিনিসটিই একটি আখ্যানের মাধ্যমে 
দেখানে! হয়েছে । এই পুস্তকে নীতিপ্রচারই লেখকের আমল লক্ষ্য, এর রচনার মূলে 
ঠিক সাহিত্যিক প্রেরণ! ছিল না । লেখক স্পষ্টত আদর্শবাদের ছারা পরিচালিত, স্থ্নীত্ি- 
স্থরুচি-সৎশিক্ষার বাণীই তিনি প্রচার করতে চেয়েছেন । 
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তা হলেও, এখানে আদর্শবাদকে-_নীতিপ্রচারণার মুখ্য উদ্দেশ্টটিকে- ছাপিয়ে 
উঠেছে প্যারীটাদ মিত্রের জীবনরসরসিকতা । চরিজ্তচিত্রণে বাস্তব্তাবোধের প্রশংসনীয় 
পরিচয় দিয়েছেন তিনি, ছোটবডেো! কত চরিত্র স্ষ্টি করেছেন। ছোট চরিজ্রশুলি 
রেখাচিত্র, কিন্তু অতিশয় মনোজ্ঞ। ওঁপন্তাসিক নিজ অভিজ্ঞতার বাইবে পদক্ষেপ 
কবেনানষ্থ্্মাপনার চোখে-দেখ। মানুষ, ঘটনা ও বস্তকেই আখ্যায়িকখানিতে উপস্থিত 
করেছেন । এর] সকলেই তাঁর চেনার আলোকে উদ্ভাসিত। কোথাও কৌতুক, কোথাও 
পরিহাস, কোথাও বিদ্রপবাহী বঙ্কিম দৃষ্টি উপন্যামে গ্রথিত বর্ণনকে রসময় উজ্জল্ত! দান 
ধরেছে। বাবুবামবাবু; করদানাবু, বেণীবাঁবু, মতিলাল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ, বা্রাম, বক্রেশ্বর, 
ঠকচাচা, বটলর সাহেব "৪ জানসাহেব প্রভৃতি চরিত্র লেখকের অপূর্ব কৌশলে চমৎকার 
বপায়িত। প্যারীটাদের অঙ্কিত ঠকচাচা-চব্দিত্রের তুলনা বাঙলা কথাসাহিত্যে নেই বললে 
কিছুই অত্রাক্তি করা হয় না। এই কু5এী মামলাবাজ মান্ঘটিকে আলালের” কোনে পাঠকই 
গুলবেন না। তাত একটি উক্তি ঘুরেফিরে কানের মধো নিরম্তর ধ্বনিত হতে থাকে £ 
ছুনিয়াদারি করতে গেলে ভালাবুর1 ছু-ই চাই-_ছুনিয়া সাচ্চা নয়-_দুই একা সাচ্চা হয়ে 
কি করবো /--এক কুটবুদ্ধি ব্যক্তির ।নর্লজ্জ অকপট উক্তি। এ উপন্তাসে সংলাপের 
ভঃম্বটিকে নিখুত বলতে পার! যায়। “আলালে" বহুচরিত্রের মনোরম একটি চিত্রশালা 
গড়ে তুলেছেন উপন্যানক্গার | এর সর্ব শোভন শালীনতার পরিচয় মুদ্রিত-_নীতিনিষ্ঠ 
ওপন্তাসিকের রুচিবোধেরই অভিব্া।ক্র | 

তবে একটি কথ! । জীবনের গভীরে ডুব দেননি প্যারাঠাদ, মানবচবিত্রের 
এহস্তম়তার উদ্ঘাটন বর্তমান উপস্তাসে নেই , শিপুণ মনস্তা ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে মেলে না, 
মন্গস্তের মনোজগতের নানামুখী ভাখ-ভাবনা, বাসনা-ক্কাধনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়। 
ধায় ন।। অবশ্য প্রথম বাঁওজা সামাজিক আখ্যাষ্িকায় এতগুলা জিনিস প্রত্যাশা কেউ 
করে না| লেখক বেটুকু রদ পারবেশন করেছেন, ওতে ও আমরা কম তৃতপ্তিবৌোধ করি না। 

আরে কয়েকখানা বই লিখেছেন তিনি । “মদ খাওয়1 বড় দায় জাত থাকার 
কি উপায়» 'অভেদী+, 'আধ্যাপ্রিকা', 'রামারঞজিকা” ইত্যার্দি। এগুলিতে নীতি- 
কথার প্রাধান্য, এদের প্রচারমূলকতা। অনায়াসলক্ষ্য । এসব বই প্যা্ীষা্দের মহিম। 
ঘোঁষণ! করে না--জীবনরসের অভিসেচন এগুলাতে মোটেই লক্ষ্য করা যায় না। 
“আলালের ঘরের ছুলাল”-ই প্যা্বীচাঁদ মিত্রের স্মরণীয় সাহিত্যকর্ম । 
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॥১॥ কচাচ! চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বলিলেন- মোর উপর 

এতন। টিটকারী দিয়া বাত হচ্ছে কেন? মুই তো এ সাদি করতে বলি--একটা নামজাদা! 


১১৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


লোকের বেটি না আনলে আদমির কাছে বহু শরমের বাত 3 মুই রাতদিন ঠেওরে ঠেওরে 
দেখেছি যে, মনিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি, তেনার নামে বাঘে-গরুূতে একঘাটে 
জল খায়... 1? - আলালের ঘরের ছুলাল 
॥ ২। “বেলেল্ল! ছোড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নৃতন 
নৃতন টাঁটুক টাটকা রঙ. চাই। বাহিরে কোনোরকম আমোদের স্ত্র না পাইলে 
ঘরে আলিয়া মাথায় হাত দরিয়া বসে । যদি প্রাচীন খুড়া-জেঠ। থাকে, তবেই বাঁচোয়া, 
কারণ, বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জে! সো করে তাহাদিগের গঙ্গাযাত্রার ফিকিরও 
হইতে পারে, নতুবা বিষম সংকট-_একেবারে চারিদিকে সরিষাফুল দেখে |, 
--আলাঁলেব ঘরের দুলাল 
॥ ৩ ॥ “ভবশংকর । আরে বলা__বলা-ব্লাঁ। 
বলরাম চাকর । এজ্জে, এছ্ছে। 
ভবশংকর । আবে বেটা! পাঁচ ডাকের পর "বাজে । নীচে গিয়ে দেখ 
দেখি হাঁন্পে আসিয়াছে কিনা । আর, চারপাঁচ নোতল ব্রাণ্ডি ও বরফ শীদ্র আন।' 
_ মদ খাওয়। বড় দা 
॥ ৪ ॥ “মধ্যাহ্ন উপস্থিত। রবির প্রথর উত্তাপ। মাঠে গোঁপালেবা গর, 
চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে । গো-সকল তৃন্খাতে আতুর । 
গোপাল লাঙ্গুল মুচড়াইয়া লাঙ্গল চালাইতেছে। আপন লাভ-জন্য পশ্রদিগের প্রতি 
ম্গষ্য সর্বদা! দয়াহীন হইয়। থাকে 1, _অভেদা 
এতকাল প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা “আলালের ঘবের ঢুলাল/-কেই বাওলা সাঁহিতোনু 
প্রথম উপন্যাস বলে জানতো সকলে । অধুনা একখানি বইয়েবু সন্ধান পাওয়া গেছে, 
নাম-_ফুলমনি ও করুণ1-_একজন যুয়োপীয় মহিলার লেখা । এই পুস্তকের রচযিপ্রার 
নাম- হানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্স। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ থি স্টীয় সালে, 'আলালের 
ঘরের ছুলাল-এর আত্মপ্রকাশের ছয় বছর আগে। “ফুলমনি ও করুণা" আখ্যায়িক- .. 
গৌত্রের রচনা । কেউ কেউ বলেছেন, বাঙলা! উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াদ-রূপে 
এ গ্রন্থের দাবি স্বীকার কর! উচিত। কারণ, কয়েকটি চরিত্রসংবলিত ৰাস্তবজীবনের একটি 
কাহিনী এতে বিন্ন্ত। বইখানি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অস্করালেই ছিল, এর অস্তিত্ 
কারুর জানা ছিল না। কেন এক্প হলো, তার উত্তরে বল! হয়েছে, প্রত্যক্ষত খি.স্টধর্ম- 
প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত বলে লোকসাধারণের সমাদর এ পায়নি-_-পাঠকের 
উপেক্ষাই একে ৰিস্থৃতির অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে । সে যা হোক, ব্তমান আখ্যায়িকাখানি 
এখন এঁতিহাপিক কৌতূহলের বস্ত হয়ে উঠেছে । 
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এক পান্দ্ির কন্ত! শ্রীমতী ম্যালেহ্দ [ ১৮২৬-১৮৬১]। জে. ম্যালেন্দ নামে 
একজন ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। স্বামীন্ত্রী দুজনেই থি স্টধর্মপ্রচারে আত্ম- 
'নয়োগ করেন। কলকাতায় ম্যালেন্সের জন্ম । শৈশবকাল থেকেই বাঙলা ভাষা শিখতে 
থাকেন। একাস্তিক নিষ্ঠার জোরে বাঙলা ভাবা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি । 
কলকাতা শহরে মিশনারিদের প্রতিষিত নারীশিক্ষাপ্রতিষ্টানের সঙ্গে নিজেকে তিনি 
যুক্ত করেছিলেন । শ্রীমতী ম্যালেন্স শিক্ষাদানে ও সমাজসেবায় আনন্দ পেতেন । 

'ফুলমনি ও করুণা"য় বণিত কাহিনীটিতে খি.স্টান-জীবনাদর্শটিকেই পাঠকের সমক্ষে 
তুলে ধরা হয়েছে । এই উদ্দেশ্টেই কদ্েকটি চরিত্রের অবতারণা । কিন্তু আখ্যায়িকাটিতে 
কাহিনীগ্রন্থনের শিথিলতা অশতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না, চ।রন্্গুলিকে বিকাশধর্মী বলা 
চলে না, চিত্রপরম্পরা এক্যকুজে গ্রথিত হয়নি, লেখিকার জীবনবোধ নিবিড় নয়, খাঙালি 
খিস্টান-পরিধারের মধ্যে আখ্যান শীমাবন্ধ__চতুষ্পাঙ্থের বিস্তীর্ণ সমাজের সঙ্গে কোনো 
যোগ এর নেই । বুহত্তর সমাজজীবনের আলেথ্য নয় বলে পাঠকসাধারণ এ বই পড়ে 
পারতৃপ্তবোধ করে নি। কথাবস্ত পরিচিত ন! হলে, শিল্পসৌন্দর্ষের ন্যুনতম স্ফুরণও না 
ঘটলে, আখ্যধ্িকা-জীতের রচনা পাঠকের কদর পায় না। উপন্যাসিকের কলম নয় 
লেখিকার ; মনে হয়, উপন্তাসকারের দৃষ্টিও তার ছিল নাঁ। মিজ লেখনীকে তিনি নিছক 
ধর্মপ্রচারের কাজেই লাগিয়েছেন, এবং এই অভিপ্রায়সাধন-উদ্দেশ্টে একটা ক্ষীণকায় 
কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন তাই, বলতে বাধা নেই, সাহিত্যরুতি-হিসেবে টেকটাদ 
ঠাকুর প্রণীত “আলালের ঘরের ছুলাল'-এর পাশে এ কোনৌরকমেই স্থান পেতে পারে 
না। বাঙলা কথাসাহিত্যের বিবঙনের ইতিহাসে "ফুলমনি ও করুণা”-কে অস্ততুক্ত করা 
যায় কিনা, তা ভেবে দেখবার বিষয় । 


॥ জলএন্কি লা ভলা। গরল্ভন্রীভিন্্র অন্ভঞ শবিক্ক তে ॥ 
_-ব্যঙ্গশিজ্ঞা কালাপ্রসক্প সিংহ্‌__ 


অকালে লোকাম্তরিত প্রতিভাবান তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহের দিকে তাকালে 
বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তাঁর আধুক্ষালের পরিধি মাত্র তিরিশ বছর-_-১৮৪* থিস্টীয় 
সালে জন্ম, ১৮৭০-এ মৃত্যু । এহেন স্বল্লায়ত আয়ুর সীমায় অবস্থান করেও যে-কর্মকীতি 
ও সাহিত্যকীতি তিনি রেখে গেছেন, তা-ই ত্বাকে লোকস্থৃতিতে দীর্ঘকাল কাচিয়ে রাখবে। 
এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহ--উনবিংশ শতকের বাঙলার রেনেসাষের 
[ নব্জাগরণের ] বিশ্বস্ত প্রতিনিধি । রামমোহনের উদ্ঘোষিত সংস্কারমুক্তির বাণী, 
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বিস্ভাসাগরের মানবতন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথের প্রগতিবাদী রক্ষণশীলতা, ইত্যাদি বস্ত তিনি আত্মসাৎ 
করেছিলেন; সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনকে অকু& সমর্থন জানিয়াছিলেন, জাতীয় 
এঁতিহাকে নিষ্ঠাসহকারে আকড়ে ধরেছিলেন, দেশে স্থসাহিত্যস্ট্টির পথটি প্রশস্ত করে 
তুগতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে অপরিসীম উৎসাহ দেখিয়েছিলেন । 
“বিদ্যোতসাহিনী-সভা'র প্রতিষ্ঠা, “বিদ্যো্সাহিনী রঙ্গমধ»-স্থাপন, সংবাদপত্রসেবা, মাইকেল 
মধুস্ছদন দত্তকে নিজের স্থাপিত “বিছ্যোতসাহিনী সতা-র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা-জ্ঞাপন, প্রভৃতি 
গিনিস নব্যবাঙলাঁর সংস্কৃতিবান্‌ পুরুধ কাণীপ্রসন্নের সংকীতির স্মারক । শিক্ষিত মন, 
উদার হৃদয়, সদাজাগ্রত তীক্ষ বুদ্ধ, সমাজসচেত্তন কৌতুহলী দৃষ্টি এই বিন্ময়জাগানো 
কর্মী মানুষটিকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে । তার আরেকটি অবিষ্মরণীয় কীতি 
বড়ে। বড়ো বাঙালি সংস্কৃত পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারতের ম্যায় বিপুপকায় গ্রন্থের অনুবাদকর্ম- 
সম্পাদন । এই গগ্যান্তবাদে, এবং এর মুদ্রণে ও বিতরণে, আড়াই লক্ষ টাঁকা তাকে 
খায় করতে হয়েছিল । কথাগুলি একাশে আমাদের কাছে অবিশ্বান্ত বলে মনে হয়, 
গল্পের মতোই শোনায় । কিন্ত এ ঘটনাটি সত্য, যদিচ বিম্ময়াবহু । দুহাতে তিন টাকা 
উড়িয়েছেন । 

টাক উড়িয়েছেন, তবে অধ:পতনের পথে নামতে গিয়ে নয়। ওই পথটি ধরে 
যদি তিনি আত্মধিনাশের ধিকে এগুতেন, তাহলেও বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না। কারণ, 
সেকালের কলকাতার বহু ধনীর ছেলে কাচা পন্নলা হাতে পেয়ে মধ আর বারবিলাসিনীদের 
নিয়ে মেতে থেকেছে, অসছুপায়ে অজিত টাঁকাকে ধুলিমুষ্ট জ্ঞান করে অবনিত উচ্ছ,খলতার 
বন্ধ সবে পুড়িয়েছে-_সেদিনের বাবুতম্থের কলকাতা! জঘন্ হক্জিয়।লুতা ও ঘ্বণ্য ইতরামির 
চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছে । শীতিবিবজিত “বাবুকালচার” সমাজে ক্রিন্নতার যে-মারাত্মক বিধ 
ছড়িয়েছিল, তা বিভ্তবানদের দেহে-মনে ছুষ্টশতের হট্টি করেছে । এর বিষক্রিয়ায় 
অনেকেরই আত্মিক অপমৃত্যু ঘটলো । 

জোড়াসীকোর প্রস্দ্ধ দেওয়ানবংশের সন্তান কালীগ্রসন্ন অগাঁধ এখ্বরধের যধ্যে 
লালিত। পিতার মৃত্যু হলে ৫কশোরেই তিনি বিপুল বিভ্তের মালিক হন। কাজেই, 
তরুণ কালীপ্রসম্ম সিংহের হুঠাঁষ্বাবু, সেজে বসতে কোনোই অস্থবিধে ছিল না; ধাপে 
ধাপে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নেমে যেতে পারতেন তিনি, নোউব্রা বিলাসিতায় গা 
ভাসিয়ে দিলে কিছুই অস্বাভাবিক হতো নাঁ। কিন্তু কোন্‌ এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ 
শাসনে নিজ আত্মার মহতী বিনাষ্টর পথে পা! বাড়ান নি যুবক কালীপ্রসন্ন ; পক্ষান্তরে, 
সর্বপ্রকার সামাজিক গ্লানির বিরুদ্ধে যুদ্ব-ঘেষণাই করলেন, জনকল্যাণমূলগক বিচিত্ 
কর্মে নিজেকে জড়ালেন, সমাজসংস্কারের প্রব্ল ইচ্ছার বশীভূত হলেন। কালীপ্রলস্ন 
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দেশপ্রেমী, লোকহিতব্রতী এবং মন্তহ্যত্বের সাধক খাটি একজন মানুষ, বলতে পারি-_- 
বিরাট এক কর্মীপুরুষ | 

সাহিত্যকীতি কালীগ্রলন্নের কম নয়। তথাপি, যথার্থ সাহিত্যিক তাঁকে বলবো 
না আমরা । কেনন।, বিশুদ্ধ সাহিতাক প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়ে লেখনী চাপনা করেন নি 
তিনি। যে-পুস্তকখানি তাকে মৃত্যুহীন খাতি এনে দিয়েছে, আত্মপ্রকাশের তাগিদে 
তা রচিত হয়নি। “ুতোম প্যাচার নক্‌*-র কথাই বলছি। সাহিত্যসাধন। তার 
কর্মশাধনারই বিশেষ একটি প্রকাশ মাত্র। কর্নোছ্যম এখানে সাহিত্যের পথে চালিত 
হয়েছে । কয়েকখানা নাটক ত্র কলম থেকে বেরিয়েছে | সাহিতোন দিক থেকে সেগুলোর 
মল্য হয়তো কিছু আছে । কিন্ধ বাঙলা সাহিত্যে তার যে কীতি তা মহাভারতের 
অনুবাদ [ খি.স্ট ঈঘ ১৮৬৬ সালে সমাপ্ত 1 ও 'হুতোম প্যাচার নকশা । এদের প্রথমটিতে 
কালীপ্রমন্ন জাতীয় এতিহোর শক্তিমান ধারক, দ্বিতীয়টিতে তাঁর ভূমিকা সমাজসংস্কারক 
শ্লেষশিলীর-স্যাটায়ারিসের | হিভীয় পুস্তকে শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করলেও নিজের 
আনল উদ্দেশ্টি লেখক কোথাও গুহানিহিত করে রাখেপনি-সমাজসংস্কাররূপ কমম্পৃহ! 
থেকেই এই পুস্তকের জন্ম। বুঝতে অন্থবিধে হয় না, একজন কর্মী এখানে সাহিত্যের 
অ।সরে নেমেছেন । এই একই মন্তবা কিনদংশে বাবুউপাখ্যান”, নিববাবুবিলাস, 
'নববিবিবিপান” প্রভৃতি গ্রন্থের রচদ্রিতা প্রমথনাথ শর্মা ছুত্সনামধারী ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সর্বাংশে বহুশত গ্রন্থ “অ।লালের ঘরের ছুলাল'-প্রণেতা টেকা? ঠাকুর 
বা প্যারীট।দ মিত্রের সম্পর্কে প্রযোজ্য । মূলত সাহিত্যিক না হয়েও প্যারীটাদ সাহিতাহ্তি 
করে বসেছেন । 

হুতোশ প্যাচার নকশা” [১৮৬২] এক অপুর গ্রন্থ । এর চার বছর আগে 
টেকচাদ ঠাকুরের “আপালের ঘরের ছুলাল' প্রকাশিত হয়। *আলালের” কিঞ্চিৎ প্রভাব 
“হুতোমে' রুয়েছে, এ সত্যটি অস্বীকার কর! যায় না। এতে কিন্ত কালীপ্রসন্নের নিজস্ব 
ক্ষু্ন হয়নি । দু'জনেই সমা'জপচেতন সাহিত্য নির্মাণ করেছেন । তবে “আলাল, 
জাতিতে উপন্তান; আব, কালীপ্রসন্নের নিমিত “নকশা” রচনা-সাহিত্যেরই ননুনা__ 
টুকুরে। টুকরো ব্যঙ্গচিত্রের সমষ্টি, বাস্তবগুণসম্দ্ধ সমাজ-আলেখ্য ; বলি না কেন, “আজব 
শহর কলকেতা'র সামীজিক গেজেট । সুখ্যত কলকাতাই এর পটভূমি । বইখানি ৰেরুলে 
সেদিন শিক্ষিত বাঁঙালিসমাজে হুলুস্ুল পড়ে গিয়েছিল, অত্যন্ত চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর 
এর আবির্ভাব। পুস্তকখানির ওপরে একদিকে অজন্র নিন্দা বধিত হয়েছে, আবার, 
অন্যদিকে, কেউ কেউ একে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন । অবশ্য বিরুদ্ধণলই ছিল 
ভাবি । তীর] “নকৃশা"র প্রতি দারুণ বিরূপতা দেখিয়েছেন-_-বইখানিতে তারা ভাষা 
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ও ভাবের নীচতা লক্ষ্য করেছেন, অঙ্লীলতার পুঞ্জীকত আবর্জনা দেখতে পেয়েছেন । 
তীদ্দের মতে সমাজের পাঁক ঘাটবার অত্যুৎসাহবশেই হুতোম প্যাচা-বেশধাী কালীপ্রসন 
সিংহ কুরুচিপূর্ণ নকৃশা উডিয়েছেন। পক্ষান্তরে, এ বইকে ধার! প্রশংসা! 
জানিয়েছেন, তারা এর ভাষার বৈচিত্র্য ও সরসতা দেখে চমখ্কৃত হয়েছেন, লেখকের 
সামাজিক-হুর্ণাতি-প্রদর্শনের ছুঃসাহস চাপ করে বিস্মিত বোধ করেছেন । 

হুতোমের অঙ্ষিত 'নব্খা? বহুবণন্রপ্চিত। তৎকালীন কলকাতার সমাজ এতে 
প্রতিবিত্বিত £ অনেক ব্যক্তির হিঠাঘ্বাবুর-ক্ধাক্ত খালেখা উন্মোচিত। হুতোমের 
ধারালে। ঠোটেপ আঘাতে এর ক্ষতবিক্ষত । পুষ্তক্টিতে কালীপ্রসন্ন তৎকালীন কলকাতা 
শহরের ধনী অভিজাতপন্প্রদাঙ্জের ওপর তীর তীক্ষ ব্যঙ্গ হেনেছেন সমধিক, তাখের 
মুখোসটি খুলে ধরেছেন। এছাডা, এই আজব শহরটির আরো কত বিচিত্র চিত্র 
একেছেন হুতোম তার শিপুণ তুপির টাণে-কথা্ বঙেরেখায়। অদ্ভূত মনোজ্ঞ বর্ণনা, 
প্রত্যক্ষ ছাব দেখছি যেন। লেখকের কী বাক্ষীশ্তি, কী স্পষ্ট ভাষণ, ভাষার ওপরে 
সার দখল কত, কতখানি বর্ণননৈপুণ্য ! রঙ্গে-ব্াঙ্গে-কৌতুকে চিত্রগ্তলি সমুজ্জল, 
এতে বণিত ক্ষুদ্রায়তন কাহিনী-সব উপন্যাসের মতোই চিন্তাকর্ষক, যরদিচ কোথাও কোথা 
বর্ণন! স্লেষতিক্ত । চড়ক-পার্বণের ও মাহেশের সানঘাত্রা্ন বর্ণনা পড়ুন, আপনি চমকিত 
হবেন, খুশিও হবেন; হিজুক” কিংবা “খুজরুকি” শিরোনামার অন্তর্গত রচনাগুলো অনুধাবন 
করুন, বুঝতে পারবেন, পেকালের বাঙাপণপি কত হুজুকপ্রিয় ছিল, কীরূপ কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন ছিল তারা, ভক্তি ও ভয়ের কাছে কতখানি দুর্বলতা দেখিয়েছে, আর, ধর্মীদ্ধত৷ 
কাটিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে কী কঠিন হিল। এই মাহ্ষগুলা বারোয়ারীর নামে কি 
কম ছুর্নাতিকে প্রশ্রম্ন দিমেছে। রাতারাতি বড়ে। মানুষ হয়ে ওঠবার জন্তে “বাবুর দল 
কি কম জাল-জোচ্চরির 'মাশ্রয় নিয়েছে! ইতরামি মার নষ্টীমির কি শেষ ছিল তাদের ! 
এসব সামাজিক প্লানির কিছুই হুতোমের নকৃশা থেকে বাদ পড়েনি । উদীর কে 
তার চিত্রণকুশলতার প্রশংসা করতে হয় । সমাজের আত্মচেতন। ফিরে আস্মক, “নকশা” 
দর্পণে নিজেদের মুখ দেখে ধনী অভিজাতেরা স্থবুদ্ধির কূলে জেগে উঠুক, এরূপ একটি 
অভিপ্রার নিয়ে কালীপ্রসন্ন নকশা আকতে বসেছিলেন । 

কিন্তু 'ুতোম'-এর এই উদ্দেন্ত অনেকেই সঙটিক ধরতে পারেন নি, এমন কি, 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্তও না। “বাকু-কালচার-আশ্রম্ে, সিচ্ছাপ্রণেদিত যে- 
সামাজিক স্তাটায়ার রচনা করলেন কালীপ্রসন্ন, বন্কিম তার প্রতি একেবারেই গ্রমন্ন 
ছিলেন নাঁ। “হুতোম প্যাচার নক্শ।””কে তিনি চরম উপেক্ষা দেখিয়েছেন, এর নিন্দাবাদে 
মুখর হয়েছেন। অথচ “আলালের ঘরের ছুলাল”-এব যতথানি পশস্তি তিনি গেয়েছেন, 


আধুনিক বাঙলা! গন্রীতির অন্যতম পথিকৃৎ ২ কালীপ্রসন্ধ সিংহ ১২১ 


তা প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি । একদিকে অতিরিক্ত প্রশংসা, অন্র্দিকে, নিন্দার 
অতিরেক। এ বিচারবিভ্রাট ছাড়া আর কী। আমাদের অভিমত, কালীপ্রসম্নের 
সম্পকে স্বিচার করেননি বাঙলার এই “সাহিত্যসয়াট»। বঙ্কিমচন্দ্র বইখানির মধ্যে 
অ।ত-আত্যস্তিক অঙ্গীলতার স্পর্শ দেখতে পেয়েছেন, দেখতে পেয়েছেন পবিত্রতার অভাব । 
তাছাভা, হুতোমের ভাষাও তার ভালো লাগেনি । এখানে সাহিত্যশম্রাটের কিঞিৎ মশ্তব্য 
তুলে দিই £ 

হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্ধধন নাই; হুতোমি ভাষা নিজ্মেজ, ইহার 
তেমন বাধন নাই; হুতোমি ভাষা অস্থন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে 
পবিভত্রতাশূন্য । হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়! কর্তব্য নহে ।, 

অদ্ভূত একটি রায় দিলেন, গ্রন্থপ্রণয়নের বিধিনিধান উপস্থিত করলেন, বঙ্িমচন্র। 
“আলালী” ভাষায় পুস্তক রচিত হতে বাধা নেই, কিন্তু সাহিত্যে হুতোমি' ভাষার প্রবেশ 
নিষিদ্ধ করা হলো । কীকারণে? যেহেতু এর ভাষা অশালীন, অশালীন এর বর্ণনা; 
যেহেতু এ ভাধা নিস্তেজ, অসুন্দর, দরিদ্র । প্রথমে ভাষা ও বর্ণনের অশাঁশীনতার কথা। 
বঙ্কিমের চোখে হুতোমের নকৃশা যতখানি অস্থন্দর বা অশালীন বা অশ্পীল ঠেকেছে, 
আমাদের চোখে ততখানি নয় । “মাহেশের রথধাত্রা-র খানিকটা অংশ ছাড়া এ বইয়ের 
অন্যত্র কোথাও রুচিখিরুদ্ধতার পরিচয় ফোটেনি ; ঠিক অঙ্সীপতা যাকে বলে, পুস্তকটিতে 
এমন-কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। সবত্র নিল কৌতুক ও স্রদতা-_হিউমারের 
উদ্ভান--সকলে লক্ষ্য করবেন । এতে এতটুকু গ্রাম্তাদোধের ছায়াপ।ত হয়শি, পেকালের 
ভাড়ামির চিহ্ন কুত্রাপি নেই। হুতোম কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেগুলি অধুন। 
ব্যবহৃত হয় না, অথচ এককালে ভদ্রলমাজে হামেশা ব্যবহৃত হতো! । এরূপ কিছু কিছু 
শব্ধ কারে! কারো কাছে অশালীন বা অমাজিত মনে হতে পারে । এগুলিকে লেখকের 
কঠিবিকৃতির পরিচায়ক বলে ধরলে তীর প্রতি অবিচারই কর! হবে। কালীপ্রসন্নের 
পরিহাসে তেমন স্থুলতা কোথায়? কোথায় নিন্দনীয় অপরু চির মুদ্রাঙ্গন ? 'হুতোম 
প্যাচার নকৃশা,-কে স্ুনজরে দেখেননি বাঙ্কম, কিন্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত 
কল্পতরু”-র প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে তার বাধেনি। অথচ ওই পুস্তকটিতে অনেক 
বেশি রুচিবিরুদ্ধতার পরিচয় মেলে । কাজেই, কালীগ্রসন্নের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত 
মন্তব্য অশ্রন্ধেয়। তার নিন্দা সত্বেও হুতোমের নকৃশা! আপন মহিমায় অগ্যাপি বিরাজমান । 
হুতোমের রচনায় অতিবর্ণন আছে, অতিভাষণের ত্রুটি আছে, শৃঙ্খলার অভাব দেখতে 
পাই, কিস্ত অপরুচির অভিযোগ এর বিরুদ্ধে মানতে পারা যায় না। 

এবার, সুতোমি ভাষারীতির কথা। একশ বছর আগে কলকাতায় ঘে-চল্তি 


১২২ একালের বাঙল! সাহিত্য 


ভাষা গ্রচলিত ছিল, বর্তমান 'নকৃশা”-য় তাকে অবিরুতরূপে তুলে ধরা হয়েছে । নিকৃশ''-র 
বিষয়বন্তর উপযোগী ভাষা আশ্রয় করেছেন কালীপ্রসন্ন। সুষ্ঠ সাবলীল কথ্যভাষার 
প্রয়োগে তিনি নিরস্কুশ । চল্তি ভাষার ব্যবহারে কালীপ্রসন্ন আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । 
এ কৃতিত্ব লামান্য নয়, এবং সাহসেরও কথা । সর্বজনবোধ্য মৌখিক ভাষায় এই প্রথম 
রসাত্মক বাঙলা গগ্ভপাহিত্য নিমিত হলো । এর আগেই অবশ্য আলালী রীতির 
আত্মপ্রকাশ । কিন্তু কথ্যভাষার মোটামুটি একটা ধাচ ওতে লক্ষ্য কর। গেলেও ওর 
মূলভিত্তি সরলীরুত গগ্ঠতাখা। তাছাড়া, টেকচাদী ভাবায় সাধুরাতি ও কথ্যরীতির 
মিশ্রণ অধিরল। একে মন্তবড়ে একটি ক্রুটি বতেই হবে। এই দোষ থেকে হুতোমি 
ভাষা সম্পূর্ণ মুক্ত। কাশীপ্রসন্গেরে অভিনব স্টাইল “নকৃশা,-বইখানির চমকপ্রদ একটি 
বৈশিষ্ট্য । বিংশ শতকের প্রথম পাদে বীরবল ও শ্রীরবীন্্র যে-চলতি ভাষাকে সাহিত্যের 
বাহনরূপে নাগ্রছে বরণ করলেন, সেই চলতি ব্বীতির অন্যতম পথিক কাশী প্রসন্ন 
সিংহ । হুতোমি ভাষারই বিচিত্র পরিণতি ঘটলো বীরবলাদ্দির রচনীয় । প্রমথ চৌধুরী 
প্রমুখ সাহিত্যকারগণের হাতে হুতোমি ভাষা বা কলকাতার লোকের নিত্যব্যবহার্গ 
তাষ! একট] শিষ্টরূপ পেলো । স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা প্রতি মুহুর্তে হতোমের স্টাইলাকে 
মনে পাড়যে দেয়। 

ভুতোমি ভাষা, বঙ্কিমের মতান্তসারে, হয়জো দরিদ্র, এর চেহারায় হয়তো অনবদ্য 
শ্রী ফোটেনি, এতে এখানে-ওথানে শন্বপ্রয়োগগত সাষান্য অশালীনতাও হয়তে। প্রকাশ 
পেয়েছে, কিংবা অবাঞ্িত আরো-কিছু বস্তু ঢুকে পড়েছে। কিন্তু একে নিস্তেজ" বলার 
সাধ্য কী! অ'তপ্রবল এর প্রাণশক্তি । গভীর ভাব-বহুনের তেমন উপযোগী এ না হতে 
পারে, কিন্তু হাল্ক1 ভাব, বাঙ্গ-বিদ্রপ, রঙ্গ-কৌতুক-প্রকাশের ক্ষেত্রটিতে এর অশেব 
ক্ষমতা ৷ ন্বামীজীর ব্চনাবলীরু সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তাব! উপলদ্ধি করবেন, 
সবজনবোধা হুতোমি ভাষার জোর কতখানি । 

বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাপ বলে 'আলালের ঘরের দুলাল”-এর গৌরব 
অবশ্বান্বীকাষধ। কিন্তু সাশিত্যিক যূলোর দিক থেকে টেকচাদের “আলাল” আর হুতোমের 
“নকৃশী'-র মধ্যে কার গৌরব বেশি, এ ব্লা সত্যিই কঠিন । আমাদের বিবেচনায়, 
রসরচনা-হসেবে 'নকৃশা"র স্থান 'আলাল'-এর ওপরে । এতে যে-জীবনের চিত্র উন্মোচিত, 
বাঙলা সাহিত্যে তার তুলনা কোথায়? নাটক রচনার দিকে মন না দিয়ে, কালী- 
প্রসঙ্গ যদি উপন্তাসনিখাণে হাত দিতেন, তাহলে হয়তো উপন্যাসজাতীয় ভালো 
সা[হত্যকর্ম তার কাছ থেকে আমরা পেতাম । ভাষা-হসেবেও, আলাল'এর তুলনায়, 
ভুতোম প্যাচার নকৃশা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ট । 


আধুনিক বালা গণ্ঠরীতির অন্যতম পথিকৃৎ ; কালীপ্রসন্ন সিংহ ১২৩ 


কালীগ্রসম্ন সিংহের ভাষার কিছু নমুনা £ 

॥ ১। “হঠাৎ টাক পেলে মেজাজ যে-রকম গরম হয়, এক দম গাজাতেও তা 
হয় না-'*.*কিছুদিনের মধ্যে পন্মলোচন কলকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে 
পড়েন। তিনি হাই তুললে হাজার তুড়ি পড়ে-তিনি হাচলে জীব! জীব! জীব! 
শবে ঘর কেঁপে ওঠে । ওরে! ওরে! ওরে! হুজুর ও “যো! হুকুমের” হল্লা পড়ে গ্যালো, 
ক্রমে শহরের বড় দলে খপর এলো! ঘে, কলকেতার ন্যাচরাল হিস্ট্রির দলে আর-একটি 
নম্বরে বাড়লো ॥ 

॥ ২॥ “রাস্তার ধারের দুই-একথান। কাপড় কাঠ-কাটর! ও বাসনের দৌকান বন্ধ 
হয়েছে, রোফোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোনার বেনেরা তহবিল মিপিয়ে কৈফিয়ৎ 
কাটছে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙা বাজারে মেচুনির! প্রদীপ হাতে করে গুচা পচ! 
মাচ ও লোন ইলিশ ক্রেতাদের-_“ও গামচার্কদে, ভালে! মাচ নিবি?” “ও খেংরাগপো 
মিন্সে, চার আন] দিবি ?”-_-বলে আদর কচ্ছে ? মধ্যে মো দুই-একজন রসিকতা! জানাবাঁর 
জন্কে মেচুনি ঘেটিয়ে বাপান্ত খাচ্ছেন । রেস্তহীন গুলিখোর গেঁজেল ও মাঁতাঁলরা লাঠি 
হাতে করে কাণা সেজে--“অন্ধ ব্রাঙ্গণকে কিছু দান কর, দাতাগণ”--বলে ভিক্ষা! করচে । 

॥৩॥ ভূতকাল যেন আমার্দেব ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন, বর্তমান স্ুল- 
মাস্টারের মতো গম্ভীরভাবে এসে পড়লেন-_ আমর ভয়ে হে তটস্ত ও বিশ্মিত। জেলার 
পুরানো হাকিম বদলি হলে নীলপ্রঙ্গাদের মন যেমন ধুক্পুব্, করে, দ্ধুলে নতুন ক্লাসে উঠলে 
নতুন মাস্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুরুগুর্‌ করে, মড়ুঞে পোয়াতির বুড়ো 
বয়ে ছেলে হলে মনে যেমন মহান সংশয় উপস্থিত হয়, পুরানোর যাওয়াতে নতুনের 
আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন । 

| ৪ ॥ “ইংরাজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি 
ছেলেগুলিকে ইংরাজি পড়াননি ; অথচ বিদ্যাাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বে-নিবন্ধন সংস্কৃত 
পড়ানও হয়ে উঠে নাই-_বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই, এটিও তার জানা ছিল। 
সুতরাং পল্মবোচনের ছেলেগুলিও “বাপ ক। বেটা সেপাইকা ঘোঁড়”-র দলে পড়তে হয়।' 

_ছতোমি ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি, প্রাণশক্তি আর ওজ্জল্য আপনারা লক্ষ্য করুন; 
হাতোমের বর্ণননৈপুণ্য দেখে নিন, রসিকতা-পরিহামের স্বরূপটি বুঝে নিতে চেষ্টা করুন। 
তারপর বলুন, ওপরে কথিত বস্কিমের মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা । 


॥ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ॥ 


কালধর্মের ফেরে অকল্পনীয় ঘটনাও ঘটে ঘায়_অসামান্য কৃতিত্ব, ভাঙ্বর কীতিও 
বিম্মরণের তলার চাঁপা পড়ে । এর প্রমাণ টদ্ধার করতে বেশি-কিছু বেগে পেতে হয় না। 
উপস্থিত ক্ষেত্রে একটি প্রমাণ হলো ঃ বঙ্গগৌব্ব, ভাবুক ও মনীষী, বাঙলা সাহিতোর 
অন্যতম শ্রেঞ্ঠ প্রাবন্ধিক ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায়কে [ ১৮২৭-১৮৯৪ ] আজ আমরা একরূপ তুলে 
গেছি। অথচ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়।ধের বাঙপার্দেশে কী মহিমান্বিত সামাজিক 
প্রতিষ্ঠার সমুচ্চ আনে অধিষ্ঠিত ছিলেন পুণ্যশ্লোক ভূদেব--তীর মনীষা, ব্যক্কিতু, ভাবুকতা 
ও চারিত্র্য বাঙালি জাতির, বিশেষে হিন্দুবাউীলির, কতথানি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে ! সেদিন 
শিক্ষিত বাঙালির চরিক্স ও চিন্তাধারা! যে-কয়ঙ্গন প্রবলব্যক্তিত্বম্পন্ন বঙ্গপন্তানের ভাব- 
ভাবনা ও উচ্চাদর্শের দ্বার! অন্ধপ্রাণিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ভূদেবের নামটি অব্ঠ- 
স্মরণীয় । 

যে-্রাঙ্গণ্যের ভাবধার দূর অতীতে অপন্ছত সংহিতা-উপনিষদের কাল থেকে 
আধুনিক কাল পর্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে, যুগপ্রাচীন যে-ভাবধারায় 
সনাতন ভারতবর্ষের পুরাতনী প্রজ্ঞা আর সবোত্তম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিধিত-_ 
্রাঙ্মণপগ্তিতবংশোউ্ত, সাধারণ গুহস্থ-ঘরের ছেলে, সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুকলেজের ছাত্র, 
প্রতিভাশালী তৃদেব মুখোপাধ্যায় সেই জ্যোতির্সয় আদর্শটি উনিশের শতকের যষ্ঠট-সপ্তম- 
অষ্টম দশকের বাঙলা সমাজের আত্মিক অরাজকতা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের দিনগুলিতে 
জাতির সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন । বাঙালি তখন নিজের জ্ঞাতসারে হোক, 
জ্ঞাতসারে হোক, জাতীয় জীবনে আত্মহত্যার পথে পা বাড়িয়েছে, কূলত্রষ্ট হতে চলেছে, 
মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সেই মারাত্মক দ্মাপপ্কালে ভুদেবের প্রাণদ বাণীর স্থির 
জ্যোতি জাতিকে অন্ধকারে পথ দেখিয়েছে, তাকে আধিমানসিক বিনাশের হাত থেকে 
রক্ষা করেছে। 

যুরোপীয় সভ্যতা এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার্দীক্ষার প্রচণ্ড সংঘাতের ফলে তৎকালীন 
বাঙলার তরুণসমাজ নিজেদের সামলাতে পারছিল না, বিলাতি বিজ্ভার হঠাৎ-আলোর 
ঝল্কানিতে তাদের অনেকে অন্বদুষ্টি হয়ে পড়েছিল, নিদারুণ আত্মবিস্থাতি তাদেরকে গ্রাস 
করেছিল । ইয়ং বেঙ্গল-দের মধ্যে কেউ কেউ সমাজ ত্যাগ করে বাইরে চলে যাচ্ছে, 
কেউ-বা বিজাতীয় ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছে, দেশীয় রীতিনীতিকে চরম উপেক্ষা দেখিয়ে পশ্চিমা 
বীতিনীতির কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে উৎকেন্দ্রিকভার 
বিষবাম্প। সেদিনকার নতুন শিক্ষা! মুঢ়তাগ্রন্ত বাঙালি যুবককে আপনার জাতীয় সংস্কৃতি- 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১২৫ 


বিষয়ে অজ্ঞ করে রাখছিল, তাকে ক্রমশ আত্মবিশ্বাসহীন করে তুলছিল, কেমন একটা 
অসহায় ভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল । জাতিগতভাবে বাঙালি মেদিন আত্মমর্ধাদাবোধ 
বিসর্জন দিচ্ছিল, মন্ুত্তত্ববিবজিত হয়ে পড়তে যাচ্ছিল। বাঙুলাদেশে যখন এরূপ 
বিপর্যয় ঘনিয়েছে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখন কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদক্ষেপ 
করেছেন। পারিপাশ্থিক অবস্থার ঢুষ্টপ্রভাবে তিনিও হয়তো বিজাতীয়তার আৌতে গা 
ভাসিয়ে দিতেন, যেমন দিয়েছিলেন তীর সহপাঠী কত ছাত্র। কিস্তু আপনার বংশ- 
মর্ধাদাোবোধ ও পিতার পৃত জীবনাদর্শ আত্মার মহতী বিনষ্টির পথে তাঁকে ধাবিত হতে 
দেয়নি-_-তিনি বেচে গিয়েছিলেন, আত্মবিস্থৃত হননি । হিন্দুসংস্কৃতির অনুশীলন ও হিশ্দুর 
যুগবাহিত আচারনিষ্ঠতাকে আশ্রয় করে “ইয়ং বেঙ্গল-এর মোহ কাটিয়ে উঠলেন ভূদেব। 
তারপর তার কর্মজীবনে প্রবেশ, শিক্ষাবিভাগে অতুচ্চ পদপ্রাপ্তি, এবং দেশ ও সমাজের 
হিতসাঁধনে আত্মনিয়োগ । তিনি খন পরিণত জীবনের দ্বারপ্রান্তে এমে পৌঁছেছেন, 
তখন বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন” নিন দেখ। দিয়েছেন ; বাজেন্্রলাল মিত্র, মনম্বী রমেশচন্দ্র দত্ত 
প্রমুখ বাঙলার স্থসন্তানের| জাতির বি্রবস্তপ্রায় আত্মমর্ধাদীকে পুনর্বান্ন স্থপ্রতিষ্ঠ করতে 
সচেষ্ট হয়েছেন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারুতীয় সংস্কৃতির বাহন ও প্রতীক সংস্কত ভাষার 
চর্চাকে সহজ করে তোলবার পথটি নির্নাণ করছেন । এদের সকলেরই পবিজ্র অঙ্গীকার, 
জাতীয় এতিহথকে বাচিয়ে রাখতেই হবে । 

এসকল দেশবরেণ্য মনীষী ও মনন্ধী পণ্ডিতদের সঙ্ষে হাত মেলালেন হিনুসাধনার 
ধারক ও বাহক ভূদেব মুখোপাধ্যা। আপনার জীবনে যত রুকমের অভিজ্ঞতা শাহরণ 
করেছিলেন তিনি, তাকে স্বকৃত রচনার মাধ্যমে বাঙালি জাতির সম্মুখে তুলে ধরলেন । 
আমাদের জাতীয় জীবনের বছুবিচিন্ত্র সমস্তা সম্বন্ধে তিনি ভেবেছেন, এইসব সমন্তার 
সমাধাঁনও তিনি করেছেন । দেশবাসী ধীরে ধীরে ভূদেব-বাণীর সঙ্গে পরিচিত হলো, 
ফলে অনেকের আত্মবিম্থৃতির ঘোর কেটে গেলো । ভূদেবের রচনা বাডাপিচিত্তে 
দেশাত্সবোধ ও ত্বজাতিবাৎসল্য উদ্বোধিত কবেছে, বাঙালিকে আত্মসম্মানবোধের 
দুঢভূমিতে দাড় করিয়েছে । বাঙালি হিন্দু যে লুপ্তপ্রায় আত্মনন্বি, ফিরে পেলো, 
উৎকেন্দ্রিকতাকে পরিহার করে ক্রমশ আত্মস্থ হলো, এর পেছনে ভূদেবের চেষ্টা-চিস্তা- 
ব্ক্তিত্ব অনেকখানি প্রেরণার কাজ করেছে । এক্ষেত্রে আরো তিনজন অবিশ্মরণীয় 
বাঙালিসম্তানের নাম উল্লেখ করতে হয়_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাাগর, বহ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এবং স্বামী বিবেকানন্দ । এহেন ভূদেবকে অধুনা আমর! একরূপ ভুলতে বসে ছি--এ 
আমাদের পরমতম লজ্জার কখ।। 

ভূদেখ মুখোপাধ্যায়ের মহিমাখ্যাপন করতে বসলে তা আর শেষ হতে চায় না। 


১২৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


তিনি বাঙালির অন্তরে রাজনীতিক চেতনার স্যষ্টি করেছেন, ভারতীয় এক্যবুদ্দি 
জাগিয়ে তুলেছেন, ভারতরাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যাতে সংহতিবোধ জাগ্রত হয়, 
সেই বিষয়ে সকলকে অনেক শ্রোতব্য কথ! শুনিযেছেন। হিন্দীই ষে একদিন ভারতের 
রাষ্ট্রভাষা হবে, বহুকাল আগে তিনিই প্রথম এই ভবিষ্যং-বাণী উচ্চারণ করেন। তীর 
চেষ্টায় বিহার প্রদেশের আরালতে ফাশি ভাষা উঠে গিনে হিন্দীর প্রচলন হয়। 
হিন্দুমুসপমানের মধ্যে যাতে ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধি পায়, তার জন্যে তিনি লেখনীচালনা করেছেন। 
একম।জ বামমোহন ছাড়া, ভার মতো, অপর কোনো বাঙালি হিন্দু, মুসলমানসমাজ 
ও ইসপামধর্মের প্রতি এতথানি উদারতা দেখান নি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় অপ্রমস্ত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন । উনিশের শতকের শেষদিকে স্বদেশভক্ত 
ভূদেব খণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার কল্পনা 
কবেছিলেন। ভূদেবের এই পরিচয়টি অনেকেরই জান] নেই । 

বাঙলা তথ! ভারতের স্থবুহ হিন্দুনমাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ভুঁদেব 
মুখোপাধ্যায়, হিন্বুআচাবের প্রতি তীর নিষ্ঠার অবধি ছিল না। অমনম্বী শিশিরকুমার 
ঘোষ এই ভাবশুদ্ধ বিভূতিমান্‌ পুরুষটির সম্পর্কে বলেছেন £ “আমি বঘুনাথ ও রঘুনন্দনের 
ধারায় বাঙলায় অত্যুজ্জল ব্রাঙ্গণপপ্ডিতশ্রেণার শেষ আদর্শ ভূদেববাবুতে দেখিয়াছি) 
অতিবাড়া সত্যকথা। ভূদেবের পর অন্যকোনো বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধারার পরিগ 
আদর্শাটকে এমন উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করে আত্মনিরভরশল বীরত্বের পরিচয় দেননি | 
মেই ইংরেজিয়ানার যুগে উদ্ভ্রান্ত জাতির সন্মথে দাডিয়ে হিন্দুাধনার বাণী ঘোষণ। 
করা ভূদেবের ক্ষায় বাক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব ছিল। হিন্দুজাতির ধর্গাদর্শ ও জীবন 
দর্শের গ্রুতি তীর আন্তরিক নিষ্ঠা দেখবার মতো একটি জিনিশ । তাই বলে ত্বাকে 
অতীতাশ্রয়ী, সংস্কারান্ধ গৌড়। প্রাচীনপন্থীর পধায়ে ফেলা যায় না। প্রাগীনের প্রতি 
অন্ধ-আন্ুগত্য ভূদেবের ছিল নী। আমরা যেন না ভুলি, ভূদেব হিন্মুকলেজের ছাত্র, 
ইংরেজশিক্ষার আলোকে শ্বাত-মববুস্দন দত্ত, বাজনারায়ণ বস্থ, গৌরদাপ বদাক 
প্রমুখের সহপাঠী । তার জীবনের মহৎ লক্ষ্য ছিল যুঁক্তর কঠিন ভিত্তির ওপবে 
হিন্দুর জাতীয় ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা-_ণবীনের অবন্ধন উদ্দামতাকে তিনি জাতীয় 
জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন । প্রাচীন ও নতুন্রে মধ্যে সমন্ব়বিধানেরই 
প্রয়ামী ছিলেন তিনি । যুরোপের যা গ্রহণীয়, নিশ্চয়ই তাঁকে আমরা শ্বাগত জানাবে!) 
আর, ভারতীয় সত্যতা ও সংস্কৃতির যা বক্ষণীয়, সর্বপ্রযত্বে তাকে বাচিয়ে রাখবে! | 
কেউ কেউ ভূদেবকে রক্ষণশীলতার অপবান্দ দিষেছেন। যথাযথ আচার-পালনকে তথা- 
কাথও। “পরক্ষণশীলতা” বলা চলে কী? আচারভ্র্টতা উচ্চাদর্শেন অভাবের দিকেই তো 


ভুদেব মুখোপাধ্যায় ১২৭ 


অঞ্চুলিদংকেত করে। বিশেষ কালের বিশেষ সামাজিক পটভূমিতে রেখে বিচার 
করলে ভূদেবের এই আপাত-রক্ষণশীল মনৌভঙ্গির যথার্থ হেতুটি উপলব্ধি করা যায়। 
আমাদের সেদিনকার ভয়াবহ-পরধর্ম-নিজিত সমাজে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো 
ভারতীয় এতিহোর 'প্রতি অতি-আত্যন্তিক শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির প্রয়োজন অবাই ছিল, নতৃবা 
নিদারুণ বিজাতীক্নতার ঘূর্ণাব্তে পড়ে বাঙালিসমাজ নিজের অস্তিত্ব হাবিয়ে ফেলতো । 
নী রং 

বিচিত্রক্ীন্বিত প্রতিভাবান ভূদেবের জীবন । পয়তিশ বছর সরকারি চাকুরি 
কবেছেন তিনি, শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে ঘনিঈভাবে জড়িত ছিলেন। চাকুরিজীবনে 
যতটুকু অবকাশ পেয়েছেন সেই অবকাশে সাহিত্যাশীলনে ব্রতী হয়েছেন, পুস্তক 
লিখেছেন, সামধিকপত্র-পরিচালনায় হাত দিয়েছেন । তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হতো! সেকালের দেশবিখ্যাত এডুকেশন গেজেট” । মখাত এর মাধ্যযে প্রচাবিত 
₹য়েছে তার শিক্ষানীতি ও বলিট ভাবাদর্শ। একে বাহন-কপে না পেলে ভীদেবের 
গভীর মনীষাত্র এমন অবারিত প্রকাশ ঘটতো না । 

পনেরো-যোপখানি গ্রন্থ লিখেছেন ভুদেব। এগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি 
পাঠ্যপুস্তক-_বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে লেখা । বাকি গ্রন্থ গুলোর কয়েকটি উপন্তাস- 
জাতীয় বচন, আবু, অবশিঈ অংশ প্রবন্ধশ্রেণীভুক্ত সাহিত্যকর্ত। সেঘুগে পাঠা- 
পুস্তকের অভাব ছিল। এই অন্তাব দূর করবার উদ্দেশ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিছু কিছু 
পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন । এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপাগর মশায়েব নামটিও স্মব্য । পাঠা- 
পুস্তক নিয়েই তো বাউলা গছসাহিত্যের যাত্রা শুরু । ভুদেধের প্রণাত বিছ্যালক্সপাঠ্য 
পুস্তকগুগা বিবিধ বিষয়ক । তবে, মনে হয়, এতিহাপিক পুস্তক-নিনাণের দিকেই তার 
কেক ছিল বেশি। এ জাতের পুস্তকে সাহিত্যিক গুণ তেমন অপেক্ষিত নম্ব, এখানে 
শৌন্দর্যস্ট্ির 'অবকাশও ঠিক মেপে না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম« আছে-ঈগ্বরচচ্দ্ 
বিদ্যাসাগরের লখা বিষ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থে প্রচুর সাহিত্যরুস সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন । 
ভূদেবের পাঠ্যপুস্তকে এ জিনিসটি বড়ো একটা চোখে পড়ে না। “শিক্ষাবিধায়ক 
প্রস্তাব" ভদেবরচিত প্রথম গ্রন্থ, প্রকাশকাল ১৮৫৬ ইংরেজি সাল। 

ভূর্দেবের নিমিত সাহিত্যগ্রন্থ সংখ্যায় বেশি নয়। সাহিত্যগ্রন্থ বলতে উপন্তাদধমী 
রচনা ও গ্রবন্ধ | 

তার 'প্রতিহালিক উপন্যাপ নামে গ্রস্থখানি ১৮৫৭ [?] সালে প্রকাশিত হয়। 
এতে ছুটি উপাখ্যান গ্রথিত--“সফল স্বপ্ন” এবং “অন্গুরীয়-বিনিময়' | উপাখ্যান-ছুটিতে 
লেখকের মৌলিকতা তেমন নেই, “রোম্যান্স অব. হিস্টবী* নামক একখানি ইংয়েজি 


১২৮ একালের বাঙজা সাহিত্য 


পুস্তক অবলম্বনে িতিহাসিক উপন্যাস” রচিত। “নফল স্বপ্ন" আখ্যায়িকার নায়ক একজন 
ইতিহাসখ্যাত বীরপুরুষ _ সবক্তগীন | “অগ্গুরীয় বিনিময়'-এর নায়ক হিন্দুবীর শিবাজী | এই 
উপাখ্যানে হিন্দুশিরোমূণি শিবাঁজীর সঙ্গে মুললমানসম্াট গুরঙউজেব-কন্যা রোশানারার 
প্রণয়কথা বণিত হয়েছে । বৃষ্কিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী” আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকা 
জগংনিংহ ও আয়েষার প্রণপচিত্রে শিবাজী-রোশানারার প্রেমকাহিনীর কিঞ্চিৎ ছায়াপাত 
হয়েছে বলে মনে হয়। ওঁরঙজেবের রঙমহলের মনোজ্ঞ লিপিচিত্রের সদৃশ চিত্র চোখে 
পড়ে বঙ্ধিমগ্রণীত 'রাজপিংহ উপন্যাসে । ভূদেবের 'এতিহাসিক উপন্যাস'-এর সাহিত্যিক 
মূল্য হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু বাওজা উপন্তাসের বিবঙনের ধারায় এর মূলা স্বীকার 
করতেই হয়। বঞ্ষিমের আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাসনির্মাণে হাত দিয়েছিলেন, 
রোম্যার্টিক-কাহিনী-ন্ুচনার পথটি প্রপ্তত করছিলেন, এ সত্যটি অন্বীকান্র কর! ঘাঁয় না । 

এর পর প্রকাশিত হর 'ম্বপ্পলঞ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহা'স+_-১৮৭৫ খি.স্টীয় সালে। 
বঙমান গ্রন্থে লেখকের দ্রেশাবাগরঞধিত কল্পনা! অখণ্ড ভারতসাম্রাজ্য দর্শন করেছে, 
তৃতায় পানিপথ-ুদ্ধে মহাবাষ্রশ্তি যদি জয়লাভ করতো, তাহলে ভারতের চেহাবাটি কী 
রকম হতো, ভা স্বপ্নচ্ছবির মতো দেখেছে । মহারাষ্ট্রের বীরধোগ্ধাদের অপরিসীম শৌবের 
কথা ভুদেব শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করেছেন । 

'গ্ুক্গাজনি-র প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৭৬ সাল। পুস্তকখানি “কতিপয় 
তীর্ঘদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস-মাকপ্ডের-সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যকিঞি, তাৎপযকথন ।, 
এই গ্রন্থে ভুদেব ভারতবর্ষের মাতৃযৃতির ধ্যান করেছেন_-এখানে মাতৃমূতি ও দেবীমৃতি 
একাকার হয়ে গেছে । পুস্তকখা নতে ভূদেবের ভারতবোধ, আর হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসাধন।র 
প্রতি তার অতিগভীব অদ্ধা লক্ষ/ করবার মতো বন্ত। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বাঙ্থমচন্দ্রের 
'আনন্দমঠ-আখাযাঘ্িকায় মাতৃরূপা জন্মভুমির যে-প্রতিমা, চিত্রিত হয়েছে, তার 
ভাবদেহে ভুদেবের ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমৃতি'-র ছায়াপাত দুর্পক্ষ্য নয়। 'পুষ্পারজলি” 
“আনন্দমঠ'-এব মধ্যে প্রভাবাত্মক যোগ অনম্বীকার্ধ। ভূদেবের গ্রন্থের সঙ্গে বন্ধিমের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এবং ভূদেবকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখতেন । সাহিতা- 
শিলপী-হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান ভূর্দেব মুখোপাধ্যায়ের অনেক ওপরে । 
তথাপি, বলবো, প্রথমোক্ত সাহিত্যিক দ্বিতীয়োক্ত মাহিত্যিকের ভাবকল্পন! দ্বারা কিছুট। 
প্রভাবিত হয়েছেন। 

ভূদ্বেবের সাহিত্যশক্তির যথার্থ পরিচয় উপন্যানে নেই, প্রবদ্ধাবলীর জন্বোই তার 
উজ্জল খ্যাতি। তাকে আমন্লা বাড়ল1 সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধনির্ধাত! বলেই 
জানি। তাঁর লেখা তিনখানা লোকখ্যাত প্রবন্ধপুস্তকের নাম--“সামাজিক প্রবন্ধ, 


ভূঁদদেব মুখোপাধ্যায় ১২৪ 


[ ১৮৯২7, পারিবারিক প্রবন্ধ' [ ১৮৮২] এবং 'আচার প্রবন্ধ ১৮৯৪ ]। এর 
মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটিই শ্রেছ। 

খাটি হিন্দুর ঘরের ছেলে, “অত্যুজ্জল ত্রাঙ্গণপপ্ডিতশ্রেণীর শেষ আদর্শ' ভূ্দেব 
“আচার প্রবন্ধ নামীয় গ্রন্থে বাঙালি হিন্দুকে উদ্দেশ করে ব্যবহারিক জীবনে নিত্য-আচার 
ও নৈমি্িক আচার সন্ধে নানান্‌ কথা! বলেছেন । হিন্দুশাস্্র হিন্দুর প্রতিদিনকার 
জীবনপাপাকে বিচিত্র বিধি-শিবেধে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে। ভূঁদেব বিশ্বাস করতেন, 
এগুশিন্ যথাযথ পালনে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মক মঙ্গলই সাধিত হবে । 
তাই, তিনি হিন্দুসন্তানকে আচারনিষ্ঠট হতে উপদেশ দিয়েছেন। আচার-সম্পকিত শান্ত 
নিহিত আদেশ পহশত বংসরের অভিজ্ঞতারই ফল। কাজেই, প্রাচীনের নির্দেশ আধুনিকদের 
পাপন কর! বিপেয়, ভূদেবের হুচন্তিত অভিমত । মহ উদ্দেশে 'প্রণোদণায় এ গ্রন্থ তিনি 
শিখেছিলেন। কিন্তু ভূদেব নুখোপাপ্যায়ের কাল আন্র একালের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য 
দ'ডিয়ে গেছে, বাঙালি হিদুপমাজে অনেক পপ্রিবন এসেছে । এই কারণে ভূদেবের 
উপদেশ পৃরেক্কার মেই নূলা বহমানে গার বহন করে নাসকলের চোখে অবাস্তব ঠেকে । 
তিন বিশুদ্ধ আদর্শে প্রতিই শিজ পু স্থির সেখেছিলেন, কালের পরিপত্তনবর্ষের 
দিকে ত»মন তাকানানি। ফলে মাধর্শ ও বান্তবে আছ এতখানি বিরোধ দেখ। দিয়েছে | 
স[1ঠত্যের কৌতহলী ছারেবাহ অধুণ। “আচার প্রবন্ধ পুস্তকের পাত। উন্টোবে বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে তার যোগন্ত্র রচনা করতে পারণে না। 

একই কথ! 'পাপিবাপ্িক্ প্রবন্ধী গ্র্থানিব সম্পর্কেও প্রযোজা । বহুপবিজনশঘ 
ধে-যৌণ ছিদ্ুপরিৰারকে দৃষ্টর দমক্ষে বেখে পরিবারের সনিপস্বণ-ধিবয়ে এতগুপি সারবান 
কথ] তিনি বলেছেন, পেই পনিব্প্ধ এখন ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেছে । একশ বছর 
আগেকার হিন্দুর একান্নব তী পরিবারের সুখে যে- উচ্চাদর্শ তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন, 
একশ ব্ছর পরে তা বাস্তব হয়ে পড়বে, 'এতে আশ্চর্দ কী! অতীত দিনের জীবন- 
চর্া থেকে মাজ কত দুরে সরে এসেছি মামরা! বিধবাবিবাহ, সতীধর্ম, বৈধব্যব্রত, 
সন্তনপালন, ইত্যাদি বিসগে ভদেবের চিন্তার অবস্থান আমাদের চিন্তার বিপরীত 
কোটিতে । ঘুগধর্ম তার মানপিক ঝেৌঁকেন্র প্রতিকৃপ হয়ে উঠেছে; তাই, তার মহৎ 
প্রয়াদ এক্ালে বার্ধতার পর্যবসিত হঘেছে। এখানে অবশ্য এটুকু বলতে পারি, 
ভূদেব্র কোনো! কোনো! শিক্ষা ও উপদেশের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা হিন্দুসমাছের 
পক্ষে এযুগেও স্বীকার্ধ 

পারিবারিক প্রবন্ধ"এ ভূদেৰব আমাদের ঘরের কথা শুনিয়েছেন ; “সামাজিক 
প্রবন্ধ'-এ বাইরের কথা আছে। প্রথমটিতে পারিবারিক জীবন, দ্বিতীয়টিতে জাতীয় 


১৩০ একালের বাঙ্ল! সাহিত্য 


জীবন প্রাধান্য পেয়েছে-ভূদেবের চিস্ত। পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে জাতি ও 
সমষ্টিগত জাবনের দিকে প্রসাত্িত। “সামাজিক প্রবন্ধ" নামে গ্রন্থটিতে জাতীয় 
ভাব বা ভারতীয় জাত'য়তা সন্ধে যে-করটি কথা আছে, তা সবিশেষ প্রশিত্ানযোগ্য । 
এ বিষয়ে এমন পূর্ণায়ত অভিমত এধাঁবং অন্যকোনে বাঙালি মনীষী বাণীবদ্ধ করেছেন 
বলে আমাদের জান। নেই। ভূর্দেবের চিন্তার গভীরতা দেখলে বিশ্মিত হতে হয় । 
“পামাজিক প্রবন্ধ” মুল্য একখানি পুস্তক, বপবো_ মহন গ্রন্থ। কী অদ্ভুত লেখকের 
বিচারক্ষমতা, অতিশয় প্রেক্ষণায় তার স্থবিবেচনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এন 
একটি মহৎ গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমান বাঙাণ্বি একেবারেই পরিচনন নেই । আত্মবিস্ু ত 
জাতির পঙ্গেই এরূপ হওয়া সম্ভব। ভূঁদেবের মনীধা ষথোচিত স্বীরুতি পায়নি । 


পরিশেষে, প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গগ্রীতি সম্পর্কে ছুগরটি কথা বলে 
বণমান আলোচন্‌! আমরা শেষ করবো । 

রসের সাহিত্যনিধ্ধাণে হাত দিয়েও ভূদেব নিজের লেখনীকে ভিন্নঘুখে পরিচাপিত 
করলেন । অনেকে তাকে বাঙল। এতিহাাসিক উপন্যাসের প্রথম অরষ্টা বলে অভিহিত 
বরেছেন। একথার মগ্যে কিছু সত্য থাকলেও প্রবন্ধকাঁর ভূদেবকেই আমর! বেশি চিনি। 
অনেকেই লক্ষ্য কবে থাকবেন, তার কতকগুলা বই “প্রবন্ধ” নামে চিহ্নিত পারিবারিক 
প্রবন্ধ”, “আচার প্রবন্ধ “সামাজিক প্রবন্ধ “বিবিধ প্রবন্ধ” । এই প্রবন্ধলেখক ভূদেব 
বাঙলা গগ্ধসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারেন। ভূদেবের প্রণীত 
প্রবন্ধনিচয়ের বিষয়বস্তর কিঞিৎ পরিচয় ওপরে বিবৃত হয়েছে । এখন, তার গপ্ভরীতির 
বিষয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য £ 

অক্ষয়কুমারের প্রবতিত প্রবন্ধতীতির ধারা ডে দেবের হাতে লক্ষণীয় পূর্ণতা পেয়েছে । 
যে-ভাষা জ্ঞানবিজ্ঞান আঙগোচনার সত্যকার বাহন, যে-ভাষা বিবিধ চিন্তাভাব-বহনে 
সক্ষম, ভূদেব সেই ভাষার চর্চা করেছিলেন। স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্লত! তার রচনার সবগেয়ে 
বড়ো গুণ | গছ লিখতে বমে তিনি অযথ] উচ্জ্বীস প্রকাশ করেন নি, কোথাও শব্াাড়মবর 
দেখান নি। প্রয়োজনবোধে তার ভাষা কখনে! সংস্থতানুসারী, কখনো তন্ভবশব্ববনল। 
কিন্তু সর্বক্ত তা সাধলীপ, ক্ষিপ্রচারী । ভুদেবের চিন্তাক্রম অতিশয় স্পট, বক্তব্য যুকিনিষ্ঠ, 
প্রকাশভর্গি খজু। ভাষার মণ্ডনকলার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রঘ্নোজন বোধ করেননি 
তিনি । এককথায়, ত্তিনি আদর্শ গ্য লিখে গেহেন, কাব্যিকতর দিকে ঝাঁকে নিজেত 
গগ্যবাণীকে শ্বধর্মচ্যুত কবেন নি। 

প্রধানত বিদঘনগৌববা, লোকশিন মুলক গচণা বলে মাহিভিক সৌরভ ভুদেবের 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৩১ 


লেখায় তেমন মেলে না। বক্তব্যকে সরস করে তুলতে হলে যে সমস্ত কলাঁকৌশলের 
আবশ্যক হয়, তার বিষয়ে তিনি প্রায়শ ম:নাযোগী হননি । তবু ক্সীকার ককুতে 
হয়, সাহিত্যরসঙ্থ্টির ক্ষমতা তার ছিল। এর নিশ্চিত প্রমাণ মেলে ভূদেবের 
এতিহাপিক উপন্তাপ' নামে গ্রন্থটির ভাষায় । এই ভাষাশৈলীর প্রভ'ৰ বঙ্কিমবিরচিত 
'দুর্গেশনন্দিনী'-তে অনায়ালক্ষ্য। মনে রাখতে হবে, ভূদের বঙ্কিমের পূর্ববর্তী গদ্যলেখ ক । 
অবশ্য ছুঙ্গনেনত্ন সাহিত্যনাধনার কাপটি সমদূ-বিস্তীর্ণ। ভাষাদ্রীতিন ক্ষেয়ে ভূদেব কিন্তু 
বহ্ছিধী রীতির দ্বারা এতটুকু প্রভাবিত হননি । এখানেই ভূদেবের স্বাতন্ত্রের গৌরব । 
শুধু বঞ্ষিধচন্ত্র নয়, পেকালের আরো! কয়েকজন লেখকের ওপরে তিনি প্রভাব বিস্তার 
করছেন -খিষয়বগুখ্য আলোচনার ছুদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রদশিত গছ্াদীতি তাদের 
কাছে অপরিহার্দ বলে মনে হয়েছে । এহেন শজিমান প্রবন্ধনির্মাতা ভূদেবের সম্পর্কে 
4০81০ ৮৪ ি৩৮1৩%৮'তে প্রকাশিত বঙ্কিমর প্রশ্তি নিম্বজপ ? 
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এর চেয়ে বেশি প্রশংসা আর কী হতে পারে ! এই প্রশংসা ভূদেবের প্রাপা । 

ভূদেব মুখোপাধ্য।য়ের গগ্যভঙ্গির সামান্য নধুনা £ 

॥ ১॥ “অতি বাল্যকালে একবার শিকারী পাখীর শিকার-শিক্ষ। দেখিয়াছিলাম। 
একজন পাখী টিকে হ!তের উপর করিয়া লইয়! যাইতেছিল এবং এদিকে ওদিকে চাহিয়া 
দেখিতেছিল। আমাদের একটি টিয়পাখী সেইমাত্র পাইয়া নিকটবর্তী নিমগাছের 
ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি স্থিরদৃ'্ট হইয়া ছিলাম। যে-ব্ক্ির হাতে 
শিক্কার বসিয়াছিল সে বোধ হয় আমার দৃষ্টির অন্ুপারে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটিকে দেখিল 
এবং তাহার শিক!রকে ছাড়িল। তীরবেগে শিকার গিঘ়। টিয়।র উপরে পড়িল। আমি 
চিৎকার করিয়া উঠিলাম |, 

--পামাজিক প্রবন্ধ" 

॥২ ॥ “একদা কোনে অশ্বারোহী পুকষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমগ্ডলের মধ্যবতাঁ হইয়া খরতর কিরণনিকর বিস্তার 


১৩২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


দ্বার] ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক শ্রমে ক্লান্ত হইয়! অশ্বকে তরুণ তৃণ-ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক 
করিয়া দিলেন, এবং আপনি সমীপবর্জী নির্/রতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুদিকে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আকর হইয়া আছে ।, 
_-এতিহাসিক উপন্যাস 
॥ ৩ ॥ “বুদ্ধ কহিলেন £ পিরিবতনই কালধর্ম॥। সকলেরই নিরন্তর পরিব্তন 
ঘটিতেছে। যে রাজভবন ছিল, সে পরিবতিত হইয়। পর্ণকুটীর হইতেছে ; "আবার, 
যে পণকুটার ছিল, সে পর্বিতিত হইয়া রাঁজশুবন হইতেছে । তোমার পিতৃবান যদি 
পর্ণকুটার হইত, তবে তুমি এক্ষণে রাজভবনে বাস করিতে ; তোমার বাস পর্ণকুটীরে 
হইয়াছে, তোমার পরবর্তা পুরুষর্দিগের বাস রাজপ্রাসাদে হইতে পারে ।১ বুদ্ধের 
তী্রদুষ্িপাতসহকূত এই কথাটি অগ্নশিখার স্বায় যাদবের হৃদয়ে প্রবেশ করিল, তথায় 
চিরনির্বাপিত আশাপ্রদীপ একবার গ্জলিত করিয়! দিল-_তাহার মুখমণ্ুলে এ দীপপ্রভা 
স্ুরিত হইয়া উঠিল... ঃ __পুষ্পাঞ্লি' 
॥ ৪ ॥ “বস্তত, প্রমাণুর উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। যে-দ্রব্য মাটিতে 
পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাধুসমস্ত কতক বামুতে আর কতক পৃথিবীতে থাকে । 
আবার, সেই সবল পরমাণুই সংঘুক্ত হইয়া তনুদ্রব্যে মিশত হদ্। যেস্থলে শবদাহ হয় 
সেই স্থানের মুত্তিকাতে এ শবশরীরের কতক পরমাণু থাকে_এ স্থানে এ উদ্ভিজ্জ জন্মে 
তাহার মূল ছাবা এ সবল পরমাথু কতক উঠিয়া আইসে, এবং তদ্দার1 উদ্ভিজ্জশরীর 
স্থ্ট হয়|” 
_ প্রাকৃতিক বিভান 


॥ নাট্যসাহিত্যেত্র ঘিব্তন ॥ 
_ল্বাউি-ক্ ৩৪ ০ 1ভ্যস্ীল্না € লা জন। ম্বাউন্ক কল্যান সুজস্টাজ্ড - 


সংলাপের দ্বার গ্রথিজ, অস্কাদির দ্বারা বিভক্ত, অভিনেয় বস্তই “নাটক? । সংস্কৃতে 
নাটক দৃশ্যকাব্যের দশটি বিভাগের মধ্যে একটি ; ছন্তান্) বিভাগের মধ্যে পড়ে £ নাটিকা, 
ব্যাকরণ, ব্যায়োগ গুভৃতি। সংস্কৃত সাহিত্যে অতিনয়ষোগ্য বস্তর সাধারণ নাম-_- 
নধপক?। 

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে যাত্রাগানের উল্লেখ করেছি। ওতে কুশীলবগণ কৃষ্ণ, 
রাধিকা, দুতী, নারদ প্রভৃতির সাজে আসরে অভিনয় করলেও ওই অভিনয় মুখ্যত 


ন[টক ও নাট/শাপা £ ব$লা নাটক রচনার সুরত ১৩৩ 


স'গীতেই হতে! । যাত্রগানে হ্ৃদয়ভইবেরই খেলা, ০6191 বা পরিিদৃশ্টমান বাস্তৰ 
ঘটনা প্রবাহের সংঘাত নেই বললেই চলে । কুষ্চ আধখানি বাক্য বলে দীর্ঘ গীত ধরলেন £ 
আজ কেন অঙ্গ গৌর হলে! রে, ভাবি তাই” । রাধিকার ল্থী প্রশ্ন করুলেন £ «এ হাটে 
কি ক্ু-তা পাও যায” কৃঞ্চের দূতী সংগীত উত্তর দিলেন £ এ হটে বিকোয় না অন্ত 
স্থত, বিকে(প নন্দরাণীর স্থত। দর নাঁঞ্জেনে, নাটি শুন, ভ্ষে পালায় ববি-ম্ৃত, 
ইত্যার্দি। এখানে সংঘাত হৃদয়ে হদবে _মত,ন্ত ধীর গতিতে) বক্তব্য বাকিছু তা 
গানে। এ ছাড়া, সঙ সেজে সম্ত| ধরণের কৌতুঞ্করম [ কখনো কখনো কুক্ষচিপূর্ণ]- 
পরিবেশনও যাত্রীর অঙ্গ ছিল। 

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যাগ্ত পুত্রানের কাহিনী অবলঙ্গনে প্রথমে পুরাণো যা 
স'গীতের প্রচ্লন হয়। ক্রশে শ্ররু্কলীলা এর মধ্যে অহ্যধিক্ক প্রাধান্য পায়। একে 
বৈষ্তন-প্রভাবের ফল বলতে হবে। কুক্গখশীলাবিষধক যাত্রাগানের সাধারণ নাম হলে! 
'কালীবদমূন যাঁরা” । এব অভিনয় দেখে সেছালের শ্রোভা বা দর্শকের নাটারমপিপাসা 
শিবুন্ধ হতো । এভাবে কিছুকাল গেলে কুঞ্ণশীনাতিনয়ও বৈচন্র্যহীন হয়ে পড়লো, 
পৌকের পরিবতিত রুচি ভিন্নতন আখ্যানের রসান্বাদনের জন্যে উদগ্রীব হলো । 

এবার বৈষ্ব-ভাবধাবার বইক্রে উপখখ্যান নিয়ে যাত্রাভিনয়ের শুচ। সাঞ্জ- 
সঙ্জায় এলে! নতুনতা।; প্রঃ্র হাগ্কৌতুক যাত্রার নাটকে প্রবেশাধিকার পেলো, 
সংলাপের মাত্র। বাচতে লাগণল! | পুরাণের সীমা ডিউিঘে লৌকিক কাহিনীর এশাকান়্ 
পদক্ষেপ করলো যাত্রাপাল, এবিছ্যান্্ন্দর'-এর কাহিনী ষাতানাট্যে স্থান পেলো । 
একদা গে(পাল উদ্ডের “বি্য!সুন্দর' যাত্রানাট্য সব,পিক্ষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু 
এর ভঙ্গিটি ছিল বড়ো লঘু । এইজন্যে শিক্ষিত পৌকেরা একে তেমন সমাদর দেখায় নি। 
সে যা হোক, গীতিপ্রধান যাত্রাই এস্ককালে খাটি নাটকাভিনয়ের অভাব কতকটা 
পৃরণ করেছে । 

ওপরে ে-যাত্রানাট্যের কথা বলা হলো, তা থেকে কিন্তু আমাদের আধুনিক 
নাটকের উদ্ভব নয় । যুরোপীয় নাটকের প্রভাবেই একালের ৰাঙলা নাটকের জন্ম, এ 
বিলাতি অন্থকরণজাত। বিলাতি ধরণের রঙ্গমঞ্চ, বিলাতি নাটক ও ইংরেজের 
নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় ন। ঘটলে বাঙলা নাট্যপাহিত্যের উৎপত্তিই হতো 
না। অবশ্য যাত্রাগানের প্রভাব আমাদের নাটকে প্রচুর, কিন্তু তাকে বাঙলা নাটকের 
মূন বলে জানলে ভুল কর] হবে। যুবোপীয় রীতির রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় দেখে এদেশের 
লোক বুঝতে পারলো প্রকৃত নাটক কী বস্ত, হদয়ঞ্কম করলো- যথার্থ নাটিয!ভিনয় কাকে 
বলে। বিলাতি সংস্পর্শ এদেশের নাট্যামোদী শিক্ষিত ব্যক্তিদের কুচির মধ্যে লক্ষণীয় 


১৩৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


পরিবর্তন আনলো--কলকাঁতা অঞ্চলের দর্শকেরা আর পুরাণো যাআাগান পছন্দ 
করলো ন। 

হাতের কাছে স্ংস্কৃত নাটক ছিল, তাঁর কিছু কিছু 'অনুবাদও হয়েছে । কিন্ত 
দেশে পশ্চিমী হাওয়া! বইতে থাকলে এগ্রললার অভিনয় ষেন অনেকখানি বৈচিত্র্যহীন 
হয়ে পড়লো । তখন ইংরেজি-আদর্শের নাটক অভিনয়ের বাসনা লোকচিত্তে দুর্দমনীয় 
হয়ে উঠেছে । কলকাতার ইংরেজপাড়ায় প্রবাণী ইংরেজদের স্থাপিত বুঙ্গমঞ্চ, ওই 
রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা] এবং অভিনয়ের ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে সেদিনকার নাট্যান্ুরাগী বাঙালি 
তার অনুকরণ করতে অধীর হয়েছিল । অভিনয়যোগ্য বাঙলা নাটক আমাদের রয়েছে 
কিনা, সেকথা ভেবে দেখবার অবকাশ তাদের ছিল নাঁ। তারা নতুন আমোদ চেয়েছিল, 
তাই, এক্ষেত্রে অবন্ধন উৎসাহ দেখিয়েছে । বাঙালির নাট্যগ্রীতির আগল কারণ হলো 
অভিনব রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়ের একপ্রকার আমোদপিপাসা। একে জাতির নিজস্ব 
রসতৃষ্ণ বা খাটি নাট্যপ্রেরণা বল! চলে না। বাঙলা নাটকের অভাবে কলকাতা শহরে 
কিছুকাল ইংরেজি নাটকের অভিনঘ্ চক্েছে ; এমন কি, সংস্কত নাটকও ইংরেজিতে 
অন্থবাদ করে তাকে মঞ্স্থ করা হয়েছে । সছ্য-নতুনের শভ্যুদয়ে প্রাচীনের দিক থেকে 
সকলে মুখ ফিরালো__ধীরে ধীরে বিদায় দেওয়া! হলো পুরাতন নাটগীতিকে, যাত্রাগাঁনকে | 
অবশেষে একদিন 'বাত্রার আদর” ভাঙলো, পরিবর্তে ইংরেজি “স্টেজ” বা রঙ্গমঞ্চ- 
প্রবর্তনের চেষ্টা হতে লাগলো । পরিত্যক্ত সংস্কৃত নাটক ও ঘাত্রাভিনয়ের প্রতি শিক্ষিত 
সাধারণের মনোভাব তখন কী রকম হয়ে উঠেছে, তার কিঞ্চিং আভান মেলে মধুস্ছদন 
দত্তের কৃত শমিষ্ঠা" নাটকের ভূমিকাঁবাক্যে £ 

অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোক রা'ঢ রঙ্গে, 
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয। 

প্রথমে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ দেশের কোথাও নিমিত হয়নি। এরূপ অবস্থায় নাটক 
অভিনীত হতো ছুয়েক-বাত্রির-জন্যে-তৈরি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে__কখনো স্থুল-কলেজে 
উপলক্ষ্যবিশেষে, কখনো বিভ্তবানের গৃহে উত্সব-উপলক্ষ্ে | 

এদেশে প্রথম ঘুরোপীয় নাট্যপীতির প্রচলনে এক রুশ পরিব্রাজক হেরাঁসিম্‌ 
[ গেরাসিম ?] লেবেডেফের নাম খুব শোনা যায় । ১৭৯৫ খি.সীয় সালে তিনি একটি 
নাটাশালা স্থ'পন করেন। এই নাট্যশালায় ব'ঙালি নটনটার দ্বারা ছুটি নাটক অভিনীত 
হয়েছিল ; নাটকের নাম-1000101585159 এবং 1,0৬5 15 05 6556 0০9০60৮। 
বলা বাহুললা, হেরাসিম্‌ ইংরেজি হাল্কা-জাতের এই নাটক-দুখানিকে বাঙ্লায অন্থবাদ 
করিয়ে মঞ্চে অভিনয় করিয়েছিলেন । দেশীয় দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্নার্থে কিছু কৌতুকরস 


নাটক ও নাট্াযশালা £ বাওজ]1 নাটক রচনার সুত্রপাত ১৩৫ 


ও ভারতচঙ্ছের গান এতে লংযোজিত হয়েছিল। এ হলো ১৭৯৫-৯৬ সালের কথা । 
এর অনেকদিন পরে আরেকউ নাটযশালা [হিন্দু শিয়েটার 1 স্থাপিত হয় ১৮৩১-এ, 
স্থাপয়িতা___প্রসন্নকুমার ঠাকুর। বাঙালির প্রতিষ্ঠিত এ-ই প্রথম নাট্যশলা। এখানে ইংরেজি 
নাটকের অভিনয়ই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে । অতঃপর নতুন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সংবাদ 
পাওয়া যায় £ ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজান্রে নবীনচন্ত্র বসুর গৃহে “বিগ্ভান্ুন্দর যাত্রাকেই 
অভিনয়োপযোগী রূপ দেওয়া হয। তারপন্ন মাশুহতাষ দেণ বা ছাতুবাবূর বাড়ীতে, 
কাশীপ্রসন্ন সিংহের ন্বগৃহে _বিষ্যোধ্সাহিনী রক্ষমঞ্জে-_কয়েকটি নাটক মভিণীত হয়েছে । 
এগুলি ১৮৫৬-১৮৫৮ সাপের ঘটনা | এভাবে দুচারটি শখের থিয়েটার গড়ে উঠলো : 
পাখুরিয়াথাটা রঙ্গনাট্যালঘ, জোড়।কো থিয়েটার, বৌবাজার রঙ্গনাট্যালয়, বেলগাছিয়। 
ন[ট্যশালা, প্রভৃতি নামেব সঙ্গে অনেকেই পরিচিত | 

পূর্বে বলেছি, তখনো বাঙলাম়্ তিনগ়ষোগ্য নাটক রচিত হয় নি। কাজ 
চাঁলানে। হতো সংস্কৃত নাটকের অন্থবাদ দ্বারা । পবে শেউদ্পীয়রের নাটকের অন্ুবাঁদও 
আরন্ত হয়। বাঙলায় পতাকার নাটক ল্খা-না-হওয়াতে রঙ্গম্ও বিস্তরলাভ 
করেনি । বিপনী'তপক্ষে, মেকালে স্থায়ী নাট্যণালার প্রতিষ্ঠা হয়নি বলে লেখক নাটক- 
বচনার প্রেরণা পাননি । এস্থলে ম্ম্ণ করিসে দিই, নাটকের ইতিহাস আর নাট্যশালার 
ইতিহাপের মধ্যে সম্পর্কটি অতিশয় ঘনিঠ। বঙ্গমঞ্জে অভিনীত না হলে নাটক-নির্যাণের 
তেমন কোনো! মূল্য থাকে না। এই কারণে সংস্কতে নাটককে প্রশ্টকাব্য' বলা হয়েছে । 
নাট্যশালা নেই, দর্শক নেই, তে! নাটকেরও প্রয়োজন নেই। নাটক সর্বদা ও সর্বধা 
দর্কিসমাজ এবং পপ্রেক্ষাগৃহের মুখাপেক্ষী । 

উনবিংশ শতকের মধ্যকালে শখের রঙ্গালয় ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে ব্যক্তি- 
বিশেষের গৃহেই নিখিত হতো। অবশ্য কলকাতায় ইংরেজদের রঙ্গালয় ছিল, কেউ কেউ 
সেখানে গিয়ে ইংরেজি নাটকের মভিনম্ব দেখে আমলতেন । তার অস্রকরণে “ওরিয়েন্টাল 
থিয়েটার" নামে আরেকটি ইংরেজি নাট্যশালা দেশীয়দের জন্যে স্থাপিত হয়। সে-সময় 
বিদ্যালয় ও মহাবিগ্ভালয়ের ছাত্রের। শেক্স্পীয়বের “ম্যাকৃব্থে প্রভৃতি নাটকের অভিনয় 
করতো । এইভাবে মভিনয়ের সাড়া পড়ে গেলে পাইকপাড়ার ধনাট্য ভূম্বামী প্রতাপচন্দ্ 
দিংহ ও ঈখরচন্্র সিংহ এবং মহাপাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যিলে পিংহপরিবারের 
বেলগাছিয়াব বাগানবাড়ীতে একটি নাট্যশালা [১৮৫৮] স্থাপন করলেন- পূর্বোক্ত বিখ্যাত 
বেলগাছিয়া নাটাশালা। এই নাট্যশালাঁটিই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্লায় নাট্যাভিনয়ের ও 
নাটক-রচনার দ্বাব উনুক্ত করে দিল। 

ইতোমধ্যে প্রতিভাধব মধুস্দন দত্ত মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলে সোনায়-সোহাগা 


১৩৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


হলো । সচ্য-কথিত নাট্যালয়ে [ বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে স্থাপিত ] ১৮৫৮ সালে 
রামনারায়ণ তর্করত্বের অনুগত ব্িত্বাবলী” নাটকের অতিন্থন্দর অভিনয় হয়। দৃশ্যসঙ্জায় ও 
বিচিত্র যন্বসংগীতে মনোযুদ্ধক 3, আশ্চর্-লমারোহপূর্ণ, এরূপ অভিনয় ইতংপূর্বে কেউ 
দেখেনি। এ দেখেই মপুস্তদন বাঙলায় নাটক প্রণয়নে উদ্বদ্ধ হন, এবং ১৮৪৯ সালে 
উক্ত রঙ্গমঞ্চে টার লেখা শিমি্। নাটক অভিনীত হলো । মধুস্থদনেন প্রথম র5না এই 
'শমিষ্ট” ৷ নাট্যনির্মাতা মাউকেলই পরে মহাকবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন । 

রঙ্গাপয় অর্থাৎ শখের থিয়েটার আরো! কিছুদিন ধনীব্যক্কিবিশেষের গুহে আবন্ধ 
রইলো । এগ্তশি দীর্ঘগ্থায়ী না হলেও এদের গুকত্ব অস্বীকার করা যাঁয় না । এসব 
রঙ্গালয়ের কয়েকটির নাম অন্য একটি কারণেও উল্লেখযোগা--কালী গ্রস্গ সিংহ, রামনারায়ণ 
তর্ক্ত্ব, মধুন্থদন দত্ত, মনোমোহন বনু, প্ীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ নাটাকারেব কয়েকখানি নাটক 
এই শখের রগমঞ্চে সাফলোর সঙ্গে অভিনীত হয়েছে । এতে উতৎসাহত হয়ে ওই 
স্যয়কার বহু নাট্যকার নাটক্নির্সাণে আত্মনিয়োগ করেন । তাছাড়া, উত্ত রঙ্গালগয় গুলিকে 
পরবর্তীকালের পেশাদারি থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের [ 08110 9185০ ] অগ্রদূত 
বল। যেতে পারে । এও ৰলতে পারি, সাধারণ রঙ্গম্চ শখের থিয়েটারেরই ত্বাভাবিক 
পরিণতি । 

একটু আগে আমরা বলেছি, নাটক গ্রণযনের ইত্িহাঁস বলতে মুখ্যত নাট্যশালারই 
ইতিহাল। স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ না থাকলে নাটক লেখার কোনো প্রয়োজন থাকে না। 
বঙ্গালয়ে নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে জনচিন্তে সাড়া জাগাতে হবে। এখানেই সত্যিকার 
নাট্যনিমিতির প্রাণশক্তিন আপল পরীক্ষা । ভাব্গ্রাহী, সহৃদয় দর্শকের অশ্থরে যদ্দি 
আলোড়ন জাগে, তাহলে বুঝতে হবে, অভিনীত নাটকখানি যথার্থই জীবন্ত । দর্শক্লের 
ভাবগ্রাহিতা অভিনেতা ও নাট্যকারকে প্রাণিত বরে । এভাবে উত্ক্ট নাটক নির্মাণের 
ক্ষেত্রটি ক্রমে প্রশস্ত হয়ে ওগে, অভিনয়কলাও সরল ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠার প্রেরণা 
পাঁফ। যেখানে নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শকমণ্ডলী একই সরে বাধা, একমাত্র সেখানেই 
সার্থক-নাটক-স্থষ্ট সম্ভব। এই কথাগুলি মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, আভিনয়িক 
নাট্য-রচনার ইতিহাস রীতিমতো বিদ্বসকুল। বাঙলা! নাটককেও তার আর্দি-যুগে 
এধরণের বাধাবিদ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 

আমা জেনেছি, বিলাতি ধরণের রঙ্গমঞ্চ এদেশে দীর্ঘক'লের স্থায়িত্ব পায়নি-_ 
বিস্তৰানের শখ বস্তুত মামঘিক একটা জিনিপল, তীদের ব্দান্যতার শ্লাকৃতিও অতিশয় ১৭%ন। 
কাজেই, ধনীর ওপবে নির্ভর করলে রঙ্গমঞ্চে স্থারিত্ব অনিশ্চিত হয়ে পভে। আধুনিক 
বাঙলা নাটক যে অনেকদিন দুট আশ্রয়ভূমি পানি, তাব প্রপ্ধান হেতু হলো উনিশের 
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শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের নাট্যশাল! অর্থকরী প্রতিষ্ঠান ছিল না, দর্শকগণ 
নগদ দক্ষিণা দিয়ে নাট্যাভিন্য় দর্শন করেনি, ওই আমোদ তারা উপভোগ করেছে বিনা- 
মূল্যে । নাট্যশালা-নির্ঘাণ, সাজসঞ্জাম আহরণ, ইত্যাদি বহুবায়স'পেক্ষ ব্যাপার, রঙ্গ- 
মঞ্চের রক্ষণব্যয়ও সামান্য নয় । অনেকেই এ সত্যটি উপলব্ধি করলেন । 

এবার, নাট্যশালাকে অর্থকরী প্রতিষ্টানে পরিণত করার চেষ্ট। চলক্কে লাগলো, 
শখের থিয়েটাব্কে পেশাদারি থিয়েগার-রূপে দাড় করাবার প্রয়াস শুরু হলো । একাজ 
এগিয়ে এলেন “বাগবাজার এমেচার থিযেটাব"এর কয়েকজন যুবক-অভিনেতা বা 
নাট্যোত্পাহী তরুণ । এরাই স্তাপন করলেন ন্যাশনাপ্‌ থিয়েটার" নামে সাধারণ রঙ্গমধ 
_-১৮৭২ ইংরেজি সালে । এ-ই পেশাদারি প্রথম বঙ্গরঙ্গশালা | রঙ্গালয়ে মবপাধারণ 
প্রবেশাধিকার পেলো, অশশ্য বিনিময়ে দর্শশীমূল্য দিতে হবে। নাটককচনা ও 
নাটকাভিনয়কে অব্যহত রাখার জন্যে স্থায়ী ন।টাশালার প্রয়োজন । এতকাল পরে এই 
ছুকহ কাঁজটি সম্পন্ন হলো । নবপ্রতিঠিত ন্যাশনাল খিষেটাবের সঙ্গে জড়িত হলেন 
বহুমুখী প্রতিভার আরধকারী গিব্রিশচন্দ্র ঘোষ : তাবু পাশে দাড়িয়ে আছেন সেকালের 
প্রুপিদ্ধ অভিনেতা অর্ধেন্ুশেখর মুস্ত।ফি । স্থায়ী রঙ্গালশ প্রতিঠিত হলে নাটারচনার 
ক্ষেয়েও লক্ষণীয় সাড়া জাগলো । এই নতুনের আবির্ভাবে চারদিকে প্রাণচঞ্চল উত্সাহ 
উদ্দীপনার তরঙ্গ খেলে গেলো । 

অতঃপর বাঙ্ল!য় নাটক রচনার উদযোগ ও বিকাশের একটি সংক্ষি্ধ চিত্র 
দেওয়া যেতে পরে । 


॥ বা লা স্নাউক্কেল্্র আছিস ॥ 


প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে নাটৰ? বলে কোনে! জিনিস ছিল না, সে-যুগে রঙ্গমঞ্চ 
নাট্যাভিনয় সম্পকিত কোনোরূপ আমোদগ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না। যেমন বাঙলা 
নাট্যশালা, তেমনি, বাঙলা নাটক, হাল আমলের সৃষ্টি। এ ছুয়েবই উদ্ভব আধুনিক 
যুগে_ পাশ্চান্ত্য প্রভাবে । ফুবোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ-সংস্পর্শে এসে রুয়েকটি 
নতুন জিনিস পেলাম আমরা £ মহাকাব্য [ এপিক ], উপন্থাস [ নভেল 7, ছোটগল্প 
[ শট স্টোরি ], আর, নাটক [ড্রামা] এবং অস্থায়ী ও স্থায়ী রঙ্গম্চ । শেষোক্ত ছুটি 
সামগ্রীর [ নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশালা ] উৎপত্তি ও বিকাশকাল একশ দশ-পনেবো 
বছরের বেশি নয়। 
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প্রাকইংরেজ-আমলে এদেশে এক ধরণের অভিনয়ের আসর বসতো-__পাঁচালি, 
কীর্তন, মঙ্গলগান, কবি, তর্জা, কথকতা প্রভৃতির আপর। দেশীয় রীতির এই 
অভিনয়কে বলা যেতে পারে, একক মভিনয়। এখানে গায়ক বা কথকেরই সর্বগ্রাসী 
প্রাধান্য । ইনিই বিবৃত কন্পে যেতেন কোনো পৌরাণিক কাহিনী-_গছ্যে, পছ্যে এবং 
গানে । সংলাপে বিধৃত হ্সালগ্র জাথ্যানের জন্ম ৬খনেো। হয়নি । আর, নাটক লেখার 
উপষোগী গছ্যভাষাই-বা তখন কোথায় । এরপর এলো যাত্রা__আরুতিতে নাটক হলেও, 
অন্তঃগ্রকৃতিতে সেই মঙ্গলকাব্য-জাতেরই একটি বন্ত-_গীতিনুখ্য রচন।। এ জিনিসটা 
খুব প্রাচীন হলে মনে হয় না। সবচেঘে পুরাণো পেশাদারি যাত্রার নিদর্শন বোধ করি 
গোপাল উড়ের “বিছ্যন্ন্দর। এসব বস্ত নিয়েই সেকালের নাট্যরুচি তৃপ্ত হতো। 

যুগের হাওয়া-বদলের সঙ্গে সঙ্গে ₹চও বলায়; পুরাতিন বিদায় নেয়, নতুন 
অত্যধিত হয়। বঙ্গভূমিতে নবীনের অস্াদয় ঘটালো এক মভিনব সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির ধারক তথা বাহক ইংরেজাতি। এখানে এসে তার বিলাতি শিক্ষা 
প্রবর্তন করলো, বিপাতি মাদর্শের আমোদপ্রমোদের প্রতিষ্টান গড়ে তুললে । বাঙালি 
যুবকগণ ইংরের্িশিক্ষার দিকে ঝুঁকলো, ইংবেজি রক্ষমঞ্জে যাতায়াত করতে লাগলো । 
বিলাতি বিষ্ভাধন তরুণরা পাশ্চান্ত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচ্তি হয়ে কেবল ইংরেজি নাটকেত্র 
রসান্বাদন করলো ত! নয়, ইংরেজি নাট্যশালারর এসকল নাটকের চমত্কার অভিনয় দর্শনের 
স্থযোগও তাদের মিলেছিল। ফুরোপীয় রীতির নাট্যাভিনয় চাক্ষুষ করে তাদের রুচি 
মাজিত হলো । এব ফলে তৎকা'লে প্রচলিত যাত্রার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলে তারা, 
নতুদ ধরণের নাটকাভিনয়ে শ্রদ্ধা দেখালো । রামনারায়ণের মতো ব্রাঙ্ষণপপ্ডিতও নাট্য- 
নির্মাণের 'অভিনাধী হুয়ে পুরাতনকে আর সম্পূর্ণ আকড়ে ধরে থাকলেন না, কৌতুহলী 
দৃষ্টিতে নতুনের দিকে তাঙালেন। এই পশ্চিমী প্র শাবেই নতুন আদর্শের বাঙলা নাটকের 
জন্ম; এবং পাশ্চান্ত্য প্রভাবের ফলে নাট্যাতিনেয়র ভঙ্গি পালটে গেলো । প্রথমের 
দিকে বেশি-নংখ্যক নাটক রচিত হয়নি, নাটকের সংখ্যা বাড়তে লাগলো ১৮৬০ সালের 
পর থেকে । একটু আগে বলা হয়েছে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হলো ১৮৭২ সালে। 
অতঃপর এক্ষেত্রে নবহ্ট্টির জোয়ার এলো! ষেন। 

এখানে একটি কথ! বলে রাখি । 'াধুনিক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগে-_কাব্ো- 
উপন্তাসে-ছোটগল্পে- বাঙালির প্রতিতাঁর যে-আশ্চর্য নিকাশ লক্ষ্য করা যায়, নাটকের 
ক্ষেত্রে তা কিন্ত লক্ষিত হয়না । কোনো বাঙালি ন'ট্যকার অগ্যাবধি উচ্চার্গের নাটক 
লিখতে পাবেন নি, বিলাতির অনুকরণ একবূপ বার্থই হয়েছে । এব কারণ, বোশ করি, 
বাঙালি জাতির মজ্জাগত ভাবহূর্বলতা। আমরা ধে অতিষাত্রায় ভাবাবেগ প্রবণ এতে 
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কোনে সন্দেহ নেই, এবং গীতিগ্রাণও বটে। এছেন স্বভাব ও সংস্কার কিন্তু সেই 
ৰিশিষ্ট কবিশক্তির বিরোধী, যে-শক্কির অধিকারী ন! হলে নাটক নামীয় বস্তটি কিছুতেই 
নিমিত হতে পারে না। বাঙালিতে আত্মভাবমুক্ত শ্রেট নাটকীয় কবিকল্পনার একান্ত 
অপস্ভাব; তাই, মঞ্চে-অভিনয়-উপষোগী উঞ্ণম নাটক-প্রণয়নে তাঁর এতখানি অসাফল্য। 
জনপ্রিয় নাটক হয়তে। আমাদের আছে; কিন্ত দাহিত্যে স্থায়ী আসন পেতে পারে, এমন 
একখানি নাটকেরও নাম মনে পড়ে না। উচ্চতর নাট্যপ্রতিভার অভাবে উৎকুষ্ট নাটক 
বাঙ্লায় হষ্টি কর! সম্ভব হয়নি, এসত্যটি স্বীকার ৪1 করে উপায় নেই। 
০ বং 

উনবিংশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকের কথা বলছি। বাঙলা নাটকের তখন 
নিতান্ত অভাব । এইজন্যে ওই সধয়ে নাওলাদেশে রঙ্গম্: হ্ুপ্রত্িঠিত হতে পারেনি । 
নাট্যান্ুরাগীদের অনেকেই উক্ত অভাবটি বোধ করছিলেন। এ অন্ভাব দুরবীকরণমানসে 
কেউ কেউ নাটক-প্রশয়নে হাত দিলেন । প্রথমে যৌলিক নাটক রচিত হয়নি। 
অন্গবাদকর্মেই নাট্যকারদের উত্সাহ প্রকাশ পেয়েছে সমধিক । অনুবাদ ৰলতে সংস্কৃত 
নাটকের, এবং কচি ইংরেজি নাটকের, ভাব'নুবারদ । কিছুকিছু ইংবেজি নাটক অনুদিত 
হলেও, ভাষারীতি, আঙ্গিক, ইত্যাদির দিক দিয়ে সে-যুগ্র নাটকরচয়িতাগণ সংস্কৃত 
নাট্যাদর্শকেই অনুসরণ করে চলেছেন, ইংরেজি আদর্শ তেমন অন্রহ্গত হয়নি । প্রকৃত 
বাঙলা! নাটকের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রটি প্রত্তঙ করলেন অন্বাদক-নাট্যকারের1। আমাদের 
নাট্যপাহিত্যের এ যুগটিকে সাধারণভাবে “অনুবাদ-যুগ” নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে । 

অন্থধাদের পারবশ্য থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে সে-ছুজন নাট্যকার বাঙলায় 
প্রথম মৌলিক নাটক রচনা করলেন, তীদের একজনের নাম তযোগেক্রচজ্জ গুপ্ু, 
অন্যজন হলেন-_-তারাচরণ শিকদার | নাটক লিখতে বসে ছুজনেই পাশ্চাত্য নাটযাদর্শকে 
সামনে রেখেছেন, আর বলেছেন £ তাদের নাটকনির্নাণপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বিদেশি 
নাটকের রীতি । বুঝতে পারা গেলো, সংস্কৃত নাট্যরীতির দিন ফুরিয়ে এসেছে, এখন 
থেকে বাঙলা নাটকের ভবিষ্যৎ বপটির নিয়ামক হবে যুরোপীয় নাট্যপীতি। 

১৮৫২ সালে রচিত ঘোগেন্দ্ গুপ্তের “কীর্তিবিলাপ” বাঙলা নাট্যসাহিত্যের 
ইতিহাসে একখানি ম্মরণীয় গ্রন্থ-_-এটিই আমাদের ভাষায় প্রথম মৌলিক নাট্যকৃতি। 
আরো! একটি কথা : ইংরেজি ধরণের প্রথম রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি [ বিয়োগাস্ত নাটক ] 
এই 'কীতিবিলাস' । সংস্কৃত অলংকারশাস্ে নাটককে বিয়োগান্ত করার বিধি নেই । 
বর্তমান নাটকখানি শেক্স্পীরীয় রীতিতে বিয়োগান্ত। সংস্কৃতেত্র এতকালের বিধান লঙ্ঘন 
করার দুঃসাহস দেখালেন যোগেন্দ্রন্দ্র। প্রচদ্লত ভারতীয় নাট্যধারার বিরোধিতা 


১৪০ একালের বাঙলা মাহিত্য | 


করতে যাচ্ছেন বলেই 'কীতিবিলাস-এন্র লেখক স্ব্ৃত গ্রন্থের ভূমিকায় একটি কৈফিয়ৎ 
দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এর কিয়দংশ উদাহৃত হলো £ 'ভারতবর্ধী় পূর্বতন 
পণ্ডিতেরা অগ্ঠমান করিতেন যে, ধামিক ব্যক্তির ছুঃখাভিনঘ করিব'র মমধষে তাহাকে 
দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি । ইহ কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি-মাত্র । জীবন 
ধারণ করিলেই ইষ্ট-অনিই উভগ্জেরই ভোগা হইতে হইবে; ধামিক হইলেই যে আপদ গ্রস্ত 
হইতে হইবে না, এনত নহে) ট্রাজেডির আনন্দজনকতা স্থ্বন্ধে নাট্যকার লিখছেন £ 
“অনেকের এইবপ ভ্রান্তি জমাইীজে পারে যে, ধেআঅভিনয় অবলোকন করিলে অশেষ শোক 
উপস্থিত হয়, মেআভিনয় দর্শন করিতে কিকপে মানব্গণ শ্বভাঁবত অভিলাষী হইবে। 
অত্যল্প বিবেচনা! করিলে স্প£ প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটন' আন্দেলন করিলে 
সনোষধ্যে এক বিশেন স্ুখোদয় হয়| একাঁকণ সেক্স্পীয়ার। নামা ইংলভ্ীয় মহাকবি 
লিখিয়াছেন-_-“আামার অস্থঃকরণ শোঁকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমীর মন অবিরত 
এ শো'কপ্রয়াসী” |, 

ট্রযাজেডিখান পঞ্চাঙ্ক। অস্কগলির অন্ত “দৃশ্ট” কণার স্থলে লেখক “অভিনয়” 
শব্দটি ব্যবহার করেছেন । বাহ্যত ভারতীর আালংকারিকদের নাট্যবীতির পোষকতা না 
করলেও যোগেন্দ্রন্দ্র যেন নিজের অঙ্ছাতসারে সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা, নান্দী প্রভতিকে 
এই গ্রন্থে স্থান করে দিসেছেন 3 ভাষাপদন্ধতি আর ভাবের প্রকশতঙ্গিতেও সংস্কতপ্রভাব 
অনায়াসলক্ষ্য । এন ভাষা "মান, কুত্রিমতাদৌষে ছুষ্ট। গদ্যে সঙ্গে পদ্চও ব্যবহৃত 
হয়েছে । €লকালের যাত্রা-পাচালি-স্থলভ যমক-অন্ুপ্রাসারির প্রতি লেখকের বেশ 
দুর্পলতা রযেছে। কীতিবিশীস'-এ সপতীপুত্রবিদ্বেষ ও তার নিষ্ঠুর পরিণতি দেখানোই 
লেখকের উদ্ো | তার সঙ্ঞান অভিপ্রায় ট্রণাজেডি-নিঙজাণ ; কিন্তু ঘটন।রাজি কার্ধ- 
কারণহ্ত্রে গ্রথিত না হওয়ায়, কাহিশীবিন্কাসে শ্ল্িকুশলতার অভাবহেতৃ, খাটি 
ট্র্যাজেডির কারুণ্য এ নাটকে অপ্রাপ্তবয। কৌতিবিলাস” ছুর্বল রচনা । এর যে মুলা, 
তা এতিহাসিক। নাটাদাহিচত্যে নয়, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই, এর যথার্থ স্থান । 

আদি-পবের দ্বিতীয় উল্লেখ্য গ্রন্থ__'ভ গ্রাভুন”, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত । অনেকেই 
বলেছেন, ঘুরোপীয় আদর্শে নিমিত অর্বপ্রথম নাটক ভদ্রাজুন”। আবার, এটিই প্রথম 
অভিনব পদ্ধতিতে গঠিত পৌরাণিক নাটক। এর বিষয়ব্স্ত অজুনের সঙ্গে স্ুভদ্রার 
বিবাহ । মহাভার ভ পেকে সমাহত এই কাহিনীতে অবশ্তঠ তেমন কিছু যৌলিকতা নেই, 
মৌলিকতার পরিচয় আছে রচনাপ্রণালীতে । লেখক তারাঁচরণ শিকদার স্পষ্টত ইতরে! 
নট্যপ্রথ' অনুসরণ করে এ নাটক লিখেছেন । এই প্রথা-অন্রযায়ী নাটকখালি পাঁচ অঙ্কে 
বিভক্ত; প্রত্যেকটি অঙ্গের অস্তভূত “দৃশ্ঠ'-এর স্থলে গিংষোগস্থল' কথাটি প্রযুক্ত। 


বাঙলা নাটকের আদি-পর্ব £ তারাচরণ শিকদার ১৪১ 


সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ভূমিকা পরিত্যক্ত হয়েছে, নান্দী ও প্রস্তাবনা নেই কাজেই, 
স্ত্রধার এবং পটাকে রঙ্গভুমিতে টেনে আনার প্রয়োজন হয়নি । এ নাটকের দীর্ঘায়ত 
বিজ্ঞাপনটি বেশ কৌতুহলোন্দীক। নাট্যকার আমাদের জানিষেছেন £ 

এতদ্দেশীয় কবিগণ-প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং 
ব্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অন্বাদও হইয়াছে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, 
এদেশে শাকের ক্রিদ্ধাসকল রচনার শৃঙ্খলানুপারে সম্পন্ন হয় না) কারণ, কুশীলবগণ 
রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদ্রায় বিষয় কেবল সগীত দ্বারা বাক্ত করে, এবং মধ্যে 
মধ্যে অগ্রয়োজনারহ ভগ্ডগণ আ'পিয়া ভগ্ডামি করিয়া খাকে। বোব হয়, কেবল উপযুক্ত 
গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ । তঙ্গিমিন্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব হইতে স্থৃভদ্রাহরণ 
নাষক প্রস্তাব সংকলন করিয়া! এই নাটক রচনা করিলাম" । 

এই পুস্তক অত্যন্ত নৃতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে; অতএব তাহার যত্কিঞ্চিৎ 
বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও 'অত্যাবশ্তক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি । 
সংস্কত-নাটক-সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই £ যথা-_ প্রথমে 
নান্দী, তত্পরে স্ুত্রধার ও নটান্র রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাধিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও 
অন্যান্য কার্ধ, এবং বিদূষক, ইত্যাদি। এতগ্থযতিরিক্ত স্বৃত নাটক প্রায় ইওর পীয় 
নাটক হইতে বিভিন্ন নহ্থে। সমস্ত নাটক প্রথমত অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি 
ভাষায় [ £০] একট কহে; কিছ্ প্রত্যেক [4০] এক্ট যেরূপ [ ১০৩৩ ] সিনে 
বিভক্ত আছে, সংস্বত নাটকে তাদৃশ নহে) তনিখিন্ত 9৩৩০০ ] পিন্‌ শব্দের পরিবতে 
সংযোগস্থল ব্যবধান করা গেল ।---এই গ্রন্থ ইগুরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলাচ্সারে শরেণীবদ্ধ 
করিয়া প্রকাশ করিশাম 

ভদ্রাজুন”এব সংলাপে গছ, এবং পার ও ত্রিপদধী ছন্দে রচিত পগ্ের ব্যবহার, 
লক্ষ্য করতে হবে। নাটকের প্রারস্তে কাহিশীর পয়ারে-গ্রথিত একটি ভূমিকা দেওয়া 
হয়েছে । এর নাম_-“আভাস', নটনটার উক্তি নয়, গ্রন্থকার নিজেই বর্ণনীয় বিষয়বস্তবর 
স্থচন| করেছেন। 'সতঃপন্ধ নাটকের শুরু । এতে কয়েকটি গান নংযোজিত। একটু 
লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা! মাবে, এ নাটক অবিমিশ্র ইংখেজি আদর্শে গঠিত নয়, 
নাট্যকার সংস্কৃত আদর্শ সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি । হ্বতরাং বলতে হয়, এ মিশর 
আদর্শে নিমিত। 'স্তুধানম নাটক প্রচার+ তাব্বাচরণের অভিপ্রেত হলেও, সে-হুধার 
পরিমাণ বেশি, এমন একটি কথা বলা যায় না। কারণ, নাটকীয় দ্বন্দ-সংঘাতের মাধ্যমে 
এতে চরিত্রগ্তপার বিকাশ দেখানে। হয়নি, সংলাপের সাহায্যে পৌরাণিক একটি কাহিনী 
গল্পের আাক!রে বিবৃত করে গেছেন লেখক । এখানে বিভিন্ন দৃশ্ঠের একত্র সমাবেশ 
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দেখতে পাওয়া খায়; বণিত আখ্যানটি মোটামুটি সংহত; কিন্তু যথার্থ নাট্যিক ক্রিয়ার 
[ 4০০০7) ] অভাবটি অঙ্ভূত্ত হয়। ফলে রূপায়ি চগরিত্র-সব নাট্যসম্মত হয়ে ওঠেনি । 
নাটকখানির এই ভ্রুটি উপেক্ষা করা যাগ না। স্ুুরচিন্ত নাটকে ঘটনাপুণ্ের খাতপ্রতিঘাত 
অপেক্ষিত--ভদ্রাজ্ুন”এ এ জিনিসটি বড়ো-একটা চোখে পড়ে ন|। তাই, উত্তম 
শিল্পক্লৃতির মর্যাদা এ পেতে পারে না। আখ্যানবস্ত-নির্মাণে লেখকের কুশল্তার 
পরিচয় ফোটে নি। 

এ সকল পোষ নাটকটির শিল্পসৌন্দর্ধ ক্ষুপ্ন করলেও, বলবো, ইংরেঞ্জি আদর্শের এই 
প্রথম নাট্যকর্ষে প্রশংলা করার মতো বস্তও আছে । লেখক বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার 
ওপরে দাড়িয়ে নাটক-প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন; সে ধুগের পক্ষে যতখানি সম্ভব, 
ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন, সংলাপকে আড়ঘ্ববের চাপে পিষ্ট করেন নি, সংস্কৃত প্রভাবের 
বাইরে থাকতে বেশ সচেষ্ট হযেছেন। মৃল-কাহিনী পুরাণ থেকে সংগৃহীত হলেও, 
বাঙলার সমাজের চেনা পরিবেশ আর বাঙালি-জীবনের চিত্র যুক্ত হওয়াতে এর স্বাদে 
অভিনবতা এমেছে। সজীবতার গুণে ছুচারটি চরিত্র চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে । মনে 
রাখতে হবে, নাটকখানির বয়স একশ বছরেরও বেশি, এ একেবাবে প্রাথমিক পবের 
রচনা । কথাগুলি স্মরণ করে আলোচ্যমাণ গ্রন্থের রচয়িতাকে নিশ্চয়ই আমবা অভিনন্দন 
জানাবো । 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে, কীতিবিলাপ” এবং 'ভিদ্রাজুন” কোথাও অভিনীত 
হয়নি । 


এর পর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো হরচন্দ্র ঘোষের নাট্যগ্রন্থাবলী | হরচন্দ্র ঘোষ 
[ ১৮১৭-১৮৮৪ ] ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি, হুগলি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরেজি 
সাহিত্যের সঙ্গে তীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্যে তার দখল কম ছিল 
না। হরচন্দ্রের প্রণীত নাটক-পাঠে বুঝতে পারি, ভারতচন্দ্র প্রমুখ প্রাচীন বাঙালি 
কবিদের রচনার অন্তরাগী পাঠক ছিলেন তিনি । 

হরচন্দ্রই প্রথম ইংরেজি নাটকের অগ্গবাদকর্মে হাত দেন। শেকৃস্পীয়রের কৃত 
“মার্চেন্ট অব. ভিনিস"-কে বাঙলায় রূপ।স্তরিত করে তিনি ওই অনুপ্দত গ্রন্থের নাম দেন 
'ভাল্গমতী-চিন্তবিলাস'। এটিই তাঁর লেখা প্রথম গ্রথ-_পূর্বোক্ত 'ভদ্রাজুন-এর এক বছর 
পরে--১৮৫৩ সালে প্রকাশিত। হুরচন্দ্রের স্বিতীয় অন্ুবাদ-গ্রন্থ “চারু গুখ-চিজহর?' 
প্রকাশক্কাল ১৮৬৪ সাল--শেক্স্পীয়রের “রো।মণ এ্যাণ্ড জুলিয়েট, অংলদ্বতন লেখা । 
ব্তমান নাট্যকারের শেক্স্পীপ্নরগ্রীতি সবিশেষ লক্ষণীয় এই নাটক-ছুখাঁনি পাঁচ অঙ্কে 
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সমাপ্ত । অক্কবিভাগ ইংরেজি 'এ্রাক্ট'-এর অনুরূপ, তঙ্গে অঙ্থান্তর্গত “দহ” শব্দের পরিবর্তে 
“আগ শব ব্যবহৃত হয়েছে, দেখা যায় । প্রথযোক্ত নাটকের ঘটনার স্থল “কদ। উজ্জয়িনী 
কদ।চিছ্বা গুজরাট দেশ"; দ্বিভীয়োক্ত নাটকের ঘটনার স্থল কর্ণাট দেশ। নাটকরচনে 
প্রবৃত্ত হয়ে ইংরেজি পদ্ধতির অনুসরণ করতে চাইলেও, সংক্কৃতরী তির প্রভাব কাটিয়ে ওঠ! 
হর$ন্দ্রের পক্ষে সম্ভধ হয়নি । নাটকের প্রারস্তে লেখক 'নান্ৰী” বর্জন করেননি, স্থত্রধার ও 
নটার আলাপ এবং গান বাদ দিতে পারেননি । নাটাকার পয়ার ছন্দের মোহে আঁবষ্ট, 
নায়ক-নায়িকার বি্থ্যান্ন্দরী মিলন-বর্ণনে উৎসাহী, কৃত্রিমতাপূর্ণ সাধুভাষা-প্রয়োগে তার 
অরুচি নেই। সংলাপে যে-গগ্ঠভাখা প্রধুক্ত হধেছে, তাতে সারল্যের অভাব, কখেপ- 
কথনের যোটেই উপযুক্ষ নয় । শেক্স্পীয়বের অন্বাদ যিনি করবেন, তাঁকে বেশ-কিছুটা 
কবিদ্ুষ্টির অধিকারী হতে হবে, অন্গবাদের ভাষাটিও উন্নত ধরণের হওয়| প্রয়োজন, এবং 
এটুকু আশা করতে পারি যে, অন্তবাক মীনবচরিজ্রে অভিজ্ঞ হবেন । আমাদের এই 
ধারণ! হয়েছে, সত্যিকার কবিস্বশক্তি হরচন্দ্র ঘোষের ছিল না, ননুনারীর চরিজবিষয়েও 
অভিজ্ঞ তিনি নন, অনুবাদের উপঘুক্ত ভাষা (নি তৈরি করে নিতে পারেন নি। এর ফল 
দাড়িয়েছে, শেক্স্পীঙ্রের অন্গধাদে হবচন্দ্র শোচনার ব্যখতারই পরিচয় দিয়েছেন । 
অক্ষবাদে তিনি ছুষ়েকটা! ছোটখাট চরিত্র ও ছুগারটি নতুন দ্শ্টের অবতারণা করেছেন। 
কিপ্ত এসব ক্ষেত্রেও তাএ নাট্যরচ্নকুশলতার কোনে] পরিচগ্ন ফ্োটোন। ভাষার আঁড়ষ্টতা 
নাট্যোক্তির দীর্ঘতা, কবিকল্পনার অভাব, ছুর্বল পদ্যাংশের বাছল্য, ইত্যাদি হ্রচন্দ্রের 
অন্থবাদকর্মে যত্রতত্র চোখে পড়ে। এসমস্ত কারণে বলতে হয়, শেকৃস্পীয়রের নাটক 
অনুবাদ করতে ৰসাটা তার পক্ষে ধৃষ্টতারই কাজ হয়েছে । 

হরচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাট্য--€কীরববিক্মোগ” [১৮৫৮ ]। এটি তার 
দ্বিতীয় গ্রন্থ । এ অনুবাদ নয়, নাট্যকারের শিজের রচনা । এর আখ্যানভাগ মহাভারত 
থেকে নেওয়া । “মহাভারত” বলতে কাশীরাম দাসের মহাভারত । নাটকটির পরিচয়- 
পত্রে হরচন্দ্র লিখছেন £ “কৌরববিয়োগ নাটক । এতাবতা রাজা ছুধোধনের উরুভঙ্গাবধি 
অন্ধ রাজাদ্দির যজ্ঞানলে দ্ধ হওয়1 পর্যন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে 
বহুলাংশে গন্ে ও অতি স্বল্পাংশ-মাত্র পদ্যছন্দে''*বিরচিত হইয়া"*মুদ্রিত হইল ।" নাট্যকার 
এও জানিয়েছেন, ব্তমান নাট্যে আদ্িরলাজ্সক বিঙ্গাতীঘ্র কথাবস্ত ভিনি পরিহার করেছেন। 
আদরিরল পরিহার করার উদ্দেশ্য, নাট কখানিকে নীতিজ্ঞানান্বেধী ছাত্রগণের পাঠের যোগ্য 
করে তোলা । যেখানে নাট্যনির্াতার মুখ্য অভিপ্রায় ছাত্রদের নীতিজ্ঞান-পরিবৰেশন, 
সেখানে বচনীর নাট্যসৌন্দর্য পু'ঁজতে যাওয়া নিরর্থক । সংস্কৃতব্ল পণ্ডিভী ভাষা এ 
নাটকের সংলাপকে একেবাবে মাটি করে দিয়েছে, গুরুগন্ভীর ত্রীতির চাপে চিত্রগুলোর 
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কথোপকথন চূড়ান্ত অন্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছে । নংলাপের বর্ণনামূলকতার জন্যে 
নাটকটিতে ক্রিরাদন্্ ফুটতে পারেনি, আখ্যানবস্ততে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়নি । নাটকীয় 
চরিত্র অন্কনের দক্ষতা লেখকের নেই, কোনে চরিত্রে সজীব্তার লক্ষণ চোখে পড়ে না । 
“কৌরব্বিয়োগণকে কিছুতেই স্থলিখিত নাটক বলা চলে না । তবে হরচন্দ্র নাট্যামোদী 
ব্যক্তি) রঙ্গমঞ্জে অভিনীত হবার উপঘুক্ত বলে গণ্য না হলেও, নাটকনির্মাণে তার উৎসাহে 
ভাটা পড়েনি । 

আরো] একখানি শাটক হ্রচন্দ্রের কলম থেকে বেরিয়েছে, নাম-_রজতগিরি- 
নন্দিনী”-_-১৮৭৪ খি স্টীয় অন্দে প্রকাশিত । এটিকে মৌলিক রটনাব পর্ধায়হুক্ত কর] চলে 
ন1-_ব্রাদেশীয় উপকথা-জাতের একখানি কাব্যকে [ ইংরেজিতে অনূদিত ] লেখক নাট্যরূপ 
ধিয়েছেন। কাব্যাস্মক কাহিনী প্রধানত কল্পনাবহুল; কাজেই, নাট্যের বাস্তবধমিতা ওই 
জাতীয় কাহিনীতে কেউ তেমন প্রত্যাশা করে না। হরচন্দ্র ঘোষ এহেন একটি কাহিনী 
থেকে 'রজত গিপ্িনন্দিনী”-র কথাবপ্ত আহরণ করেছেন । এ নাটকে পিঙ্গলদেশের যুবরাজ ও 
পরীরাজোর রজতগিরি নামক রাজার কন্যা ক্ষণপ্রভার অন্গরাগ, বিবাহমিলন, বিচ্ছেদে এবং 
পুনমিলনেপ ঘটনা বণিত হয়েছে । নাটকটিতে কাব্যরূস যতখানি মেলে, নাট্যরস ততথানি 
নয়। নাটকরচয়িতা এখানে বিভিন্ন দৃশ্য একনুত্রে গেঁথে আমাদেব এবটি গল্প শুনিয়েছেন 
_ন|টকীয়তার স্বাদ নিতান্তহ কম। চবিত্রগুলিকে তিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট করে তুলতে 
পারেন শি। পুরুষ-চরিত্রে পৌরুষ লক্ষ্য করা যায় না, নারী চরিত্রগুলা বৈচিত্রাবিরহিত, 
ঘটনাধার| কাখধকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। নাট্যের ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলত!র 
অভাব; ভাবের প্রকাঁশে যাত্রারীতির স্ুম্প্ট ছাপ রয়েছে । মোটকথা, “রজতগিরি- 
নন্দিনী-তে কেউ ষদ্দি নাট)সৌন্দর্ধ খুঁজতে যান, তিনি নিরাশ হবেন। 

হরচন্দ্রের নাট্যগ্রীতি সংশয়।তীত, কিন্তু নাট)৯নকৌশশটি তিনি আয়ন করতে 
পাবেননি | নাট্যতব্বের সঙ্গে তার পরিচয় থাকা সত্বেও নাটক নামীয় যে-বস্ত পাঠকের 
সমক্ষে তিনি তুলে ধরেছেন, তার মতো! অন।টকীয় সামগ্রী আর-কিছু হয় নাঁ। এখানে 
দন্বজটিল জীবনালেখ্য দেখতে পাওয়া যায় না, রক্তমীংনের মানুষ, বলতে গেলে, চোখেই 
পড়ে না, অস্বাভাবিকতার জন্যে কোথাও নাট্যকলার স্বাক্ষর মেলে না । লেখকের নাট্য- 
প্রতিত। না থাকলে তার লেখনী থেকে যে-জিনিন্টি বস্তত মেলে, তা আকৃতিতে নাটক 
হলেও অস্তরঃগ্রকৃতিতে নয় । 

হরচন্দ্র ঘোষের প্রণীত কোনো নাটকেরই অভিনয় হয়নি । রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ন। 
হলে লিখিত নাটক লোকচিন্তে সাড়া জাগাতে পারে না, দেশেধ নাট্যশাহিতে।এ ধারায় 
তার মূল্য স্বীকৃত হয় না । এদিক থেকে দেখলে, বঙ্গরঙ্গমঞ্জের ওপরে হরচন্দ্র অণুমাত্র 


বাঙলা নাটকের আদি-পর্ব £ কালীপ্রসঙ্গ সিংহ ১৪৫ 


প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। নাটকের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তিনি কাব্যের 
সংসারে পদক্ষেপ করেছিলেন । কিন্তু কবিখ্যাতিও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি । 

কোনো উত্তম নাটকের শ্রষ্টা নন কালীপ্রসন্ন সিংহ [ ১৮৪০-১৮৭০ ]। তথাপি, 
বাঙলা নাট্যশাল! ও নাটকের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নামটি চিরকালের জন্যে গাঁথা হয়ে 
গেছে। ভালো নাটক তিনি লেখেন নি; কিন্ক “যে-নাটকের দ্বারা সহজে সাধারণ্যে 
লোক শিক্ষা বিস্তৃত কর যায়, যে-নাটকের অভিনয়দ্বার1 জাতিকে উন্নত করা যায়, সেই 
নাটকের দ্বারা বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্য কালীপ্রপন্ন যে-চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাছ। 
সাহিত্যের ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত,__-বলেছেন তার বিখ্যাত 
জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ । এই উক্তিন্ন মধ্যে আতিশধ্য কিছু নেই। নাট্যশালা-স্থাপন 
ও নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে কালীপ্রন্নের সে কী উত্নাহ! সেকালে অভিন্যযোগ্য 
বাঙলা নাটকের যেষন অভাব ছিল, তেমনি, অভাব ছিল রঙ্গালয়ের। তখন নাট্যাভিনয় 
প্রদশিত হতো ছুচারজন ধনবান সম্থান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে । নাটক ও নাট্যমঞ্চের অভাব 
দেখে নাট্টোখ্সাহী, অভিনয়রসিক কালীপ্রপন্ন সিংহ আপনার জোড়ার্সাকোস্থ ভবনে, তার 
প্রতিষ্ঠিত “বিদ্যোত্মাহিনী সভা”র অধীনে, একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন [ ১৮৫৬], এবং 
ওই রঙ্গমঞ্চজে ১৮৫৭ সালে ব্বামনারায়ণ তর্করত্ত্বের চিত “ব্ণৌসংহার প্রথম অভিনীত হয়। 
উক্ত বিছ্যোখ্সাহিনী নাট্যমঞ্চে দেই বখসরই আরেকটি নাটকের অভিনয় হলো-_- 
“বিক্রমোর্বশী” নাট্যকার স্বয়ং কালীপ্রসন্ন । বলতে পারি, এই ছুই নাটকের অভিনয়ের 
সঙ্গে “নিয়মিত নাট্যাভিনয় ও নাটক ব্চনার সুত্রপাত হলো” । গুসিদ্ধ বেলগাছিয়। নাট্য- 
শাল! স্থাপিত হয়েছিল [ ১৮৫৮] জোড়ার্সসকো। নাট্যশালারুই দুষ্টান্তে। বেলগাছিয়! 
নাট্যশালা স্থপরিচিত। এর সংস্পর্শে এসেই মধুস্থদন দত্ত প্রথম সাহিত্যনংসারে আত্ম- 
প্রকাশ কবলেন-_'শরিষ্ট। নাটক লিখলেন; আর, রাঁমনারায়ণ নাট্যকারবূপে প্রভূত খ্যাতি 
পেলেন, তার বিত্বাবশী'র অভিনয়ের দ্বারা বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চের দ্বার উন্মোচিত 
হয়েছিল। কানীপ্রসন্ন সিংহ নট্যসাহিত্যের ও বঙ্গশালাব মস্তবড়ো একজন পুষ্ঠপোষক 
ছিলেন, এ কথাটি কদীপি ভুলবার নয়। 

কালীপ্রসন্নকে অন্থবাদক-নাট্যকার ব্লাটাই বোধ করি সমীচীন । তিনটি নাটক 
তিনি লিখেছিলেন £ “বিভ্রুমোর্বশী” [ ১৮৫৭ 7, 'দাবিত্রী"সত্যবান। [ ১৮৫৮ 0, এবং 
'মালতী-মাধব” [ ১৮৫৯] তখন তার বয়স সতেরো থেকে উনিশের মধ্যে । লেখকের 
বয়সের দিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। শোনা যায়, “বাবু; নামে আরে! একখানি 
নাটকের ১৮৫৩?) প্রণেতা তিনি । এ গ্রন্থ আমাদের হাতে আসেনি । বোধ হয়, 
সেকালের বাবু-সমাজকে ব্যঙ্গ করেই গ্রন্থটি লেখ|। 


স্্্্” ৩ 
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“বিক্রোমোর্বশী' অন্থবাদ-নাটক । মূল রচয়িতা সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোত্তম কৰি 
কালিদাস। এই অনুদিত নাট্যের অভিনয় হয় জোড়ার্সকোর রঙ্গমকচে__দর্শকদের যথেষ্ট 
সমাদর পেয়েছিল। তৃতীয় নাটক 'মালতী-মাধব প্রসিদ্ধ সংস্কত-কৰি ভবভূতির উক্ত 
নামের নাটকের অন্বাদদ ৷ দ্বিতীয় নাটক “সাবিত্রী-সত্যবান' কালী প্রসন্নের নিজম্ব রচনা-_ 
এর আখ্যানভাগ গৃহীত হয়েছে প্রধানত মহাভারতের বিনপর্ব থেকে । এ ছুটি নাট্যও 
জোড়ার্সীকো রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল। “বিক্রমোর্বশী'তে অনুবাদকের প্রশংসাহ” 
দক্ষতার পরিচয় মেলে না । মূল নাটকের রস বাঙলা বুলির আধারে গ্রন্থকার যথাধথ 
পরিবেশন করতে পারেননি । তার ব্যবহৃত ভাষা কৃত্রিম, এতে মরসতার অভাব । অবিকল 
অন্গবাদে হাত দিধে তিনি প্রকাণ্ড ভুল করেছেন। বর্তমান অনুবাদক নিজের এই তুল 
বুঝতে পেরেছিলেন । তাই, “মালতী-মাধধ-এ কিঞ্চিৎ স্বাতশ্থ্য অবলম্বন কর] হয়েছে, এর 
অনুবাদ আক্ষরিক নয়-_আন্ুপুবিক। দ্বিতীয় অন্তবাদে, ভাষা যাতে কৃত্রিম না হয়ে পড়ে, 
এবং ভাষার লাপিত্যহানি না হয়, সেদিকে তিনি নিজ দৃষ্টি সজাগ বেখেছিলেন। তথাপি, 
ভাষাগত কৃত্রিম তা এতেও থেকে গেছে, প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠ তার পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। লক্ষণীয়, দ্বিতীয় অন্বাদ-নাট্যে ক'লীপ্রসন্ন চলতি ভাষার আশ্রঘ্ন নিয়েছেন । 
তবে গুরুগন্তীর সংস্কৃতগন্ধী ভাষা সম্পূর্ণ পরিহার করেননি । কোথাও কোথাও ভাষার 
সাধুরীতি ও চল্তি রীতি পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। একব্ূপ মিশ্রণের ফলে সংলাপ হান্তাবহ 
হয়ে উঠেছে । তা ছাড়া, উক্তির দীর্ঘতা, দীর্ঘায়ত শ্বগত ভাষণ প্রভৃতি নাট্যোপযোগী 
হয়নি । তীর তিনটি ন।টকেই এই ক্রটি অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। 

“সাবিত্রী-সত্যবান' নাট্যে কাণ্ড ও অন্কবিভাগ ইংরেজি প্রণালীর অন্্ষায়ী | রঙ্গমঞ্চে 
নট ও নটার কথেপকথনের ছার! নাট্যবস্তর অবতারণায় সংস্কৃত প্রণালীই অনুহ্ুত। 
মুরোপীপ্ন নাট্যাদর্শের দিকে তাফালেও, গ্রন্থকার মংস্কৃত নাট্যক্রীতির প্রভাব বর্জন করতে 
পারেননি । বর্ণনে আতিশধা আছে, ভাবপ্রবণত। ও বাগাড়থ্বর-বনুলতা প্রায়শ চোখে 
পড়ে, চিত্রিত চরিত্রগুলোতে ম্পইতাঁর অভাব, নায়কনায়িকার আলেখ্য আকতে বসে 
নাটকনির্মাতা বাস্তব সংসারের দিক থেকে দুটি ফিরিয়ে নিষে কাব্যের সংসারের ওপরেই 
স্থিরবদ্ধ করেছেন ধেন। একারণে জীবন্ত মানুব সৃষ্টি করতে পারেননি তিনি । বধধক 
চরিত্রটি মামুলি-রী তির, হাশ্ঠরস-পরিবেশনের প্রয়াস বার্থ হয়েছে, বলতে হবে। 

কালীপ্রসন্নের নাট্যাবলী সম্বন্ধে আমাদের মন্তবা হলো, তার অগ্গবাৰ-নাটক-ছুখানি 
অপটু হাতের রচনা, যৌলিক নাটক “দাবিত্রী-সতযবান'-এ গ্রন্থকারের নাট্যপ্রতিভার 
প্রন্ফুট স্বাক্ষর ব্হন করে না। স্থৃতরাং বলা যায়, কালীপ্রণন্ন মিংহের রচিত নাটকরাঞ্জির 
মূল্য অকিঞ্কর । তবু, তার নামটি ম্মর্ডব্, এইজন্টে যে, নিজ উদ্যমে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠ। 


বাঙুল! নাটকের আদি-পর্ব £ বামনাবায়ণ তর্করত্ ১৪৭ 


করে বা$ল। নাট্যাতিনয়ে নবধুগ প্রব্নের সহায়ক হয়েছিলেন তিনি। অস্থায়ী হলেও, 
এন্ধপ নাট্যশাঁল। ঘর্দি-ন। স্থাপিত হতে! তা হলে ওই যুগে নাটক রচনায় কেউ উত্সাহ 
বোধ করতো না, এবং ফলে আমাদের নাট্যনাহিত্যের ও উন্নতি দেখ! যেতো না । কালী- 
প্রসন্নের লেখা নাটক তিনখানি অধুনা-বিস্কৃত, কিন্তু নাট্যান্থরাগী এই মানুষটিকে আমর! 
কখনো ভূলবো না। 


বাঙল। নাটকের আদিপর্বের ইতিহাসে সবচেঞ্জে খাতিমান নাটকপ্রণেতার নামটি 
হলে! ব্লামনারায়ণ তর্করত্র [ ১৮২২-১৮৮৫ ]। আমাদের নাট্যসাহিত্যা-সংসারের 
ভোরের পাখী বল! ষেতে পারে তাকে, নব্যতন্ত্রী নাট্যের আগমনী শুনতে পাও! গেলো 
তার কণে। বাঁমনারাঘণই দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পথ পরিক্ক।র করে দিয়েছিলেন । বাঙলা 
ভাষায় সম।জসংস্কারমূলক নাটক-নির্মাণের পথিকৃৎ তিনি । প্রখম খাঁটি বাঙলা সামাজিক 
নাটক ব। প্রহসন লিখলেন বামরারায়ণ তর্করত্ব ; তাঁর নিমিত অবি্বরণীয় “কুলীন-কুল- 
সর্বন্ব' বাঙলা নাট্যদাহিত্যের ইতিহাপে একটি পথচিন্ছ হযে আছে। কোন্‌ ধরণের 
শাটক বাঙালির জাতিগত রলপিপাপার অন্থকুল, তার নিভূল পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল 
'কুলীন-কুলপর্বন্থ নাটকে । একটু পরে আমরা দেখবো, বাঙ্ল! নাটকের ধাতু প্রক্াতির 
যথার্থ পরিচয় ফুটেছে আরেক ধরণের নাট্যকর্মে_-পৌরাণিক নাটকে । পৌরাণিক নাটকও 
রচনা করেছেন বামনারায়ণ ; কিন্তু তার সহজ নাট্যপ্রতিভার উজ্জলতম স্ফুরণ লক্ষ্য কর! 
যায় হাশ্তরমের স্পর্শঘুক্ত কৌতুকপদ সমাজ-আলেখ্য-চিত্রণে । এক্ষেতে বাঁমনারায়ণ 
তর্করত্ব ও দীনবন্ধু মিত্র একে অন্যকে মনে পড়িয়ে দেয় । 

রামনারায়ণ সেকালের ব্রাঙ্গণপণ্ডিত, সংস্কত কলেজে কাব্য ও অলংকারের 
অধ্যাপক নিধুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মানমিকতায়, ওই যুগের ইংরেজি-শিক্ষিতদের 
মতোই, আধুনিক তিনি--ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করতেন, গৌড়ামি 
আর যুগবাহিত দুঢ়মূল সংস্কারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন । তৎকালীন 
প্রতিসুখী মতবাদকে সমর্থন জানাতে তিনি দ্বিধান্থিত হয়নি, প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দুদের 
অসংগত অতীতচারণ! তার ভালো! লাগেনি । তাই, বিষ্ভাসাগরাদির উদ্ঘোধিত মানব- 
তন্থে দীক্ষা নেওমা তার পক্ষে যোটেই কঠিন হয়নি । ইংরেজি ভাষা বা দাহিত্যের 
সঙ্গে রামনারায়ণের নিবিড় পরিচয় ছিল না। তবে, বুঝতে পারি, ইংরেজিতে তার 
কিছু দখল ছিল; তার লেখা “নবনাটক” এরু সাক্ষ্য দিচ্ছে। নেয়া হোক, ভার কৃত 
কয়েকখানি নাট্যে ও প্রহমনে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব-লালিত মনোভঙ্গির স্পষ্টরেখ প্রতিফলন 
কারুর দৃষ্টি এড়ায় না । 


১৪৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


মধুস্দন-দীনবন্থুর আবির্ভীবকালের অব্যবহিত পূর্বে নাট্যকাররূপে রামনারায়ণ 
তর্করত্ব এতখানি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, সাধারণের কাছে তার নাম-পরিচয় ছিল 
'নাটুকে রামনারায়ণ” । এন্সপ হবাঁরই কথা । রামনারায়ণের আগে ছুচারখানি নাটক 
রচিত হয়েছিল। সেগুলির কিন্তু অভিনয় কোথাও হয়নি। নাট্যাকারে গ্রথিত 
€বিস্তাস্থন্দর” অভিনীত হলেও শিক্ষিতসমাজের রুচিকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তৃপ্তি 
দিলো বামনারায়ণ তর্প্রত্বের রচনা--মাখ্যানবন্তৃতে অভিনব, বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ । এই 
প্রখ্যাত নাট্যশিল্পীর নিখিত নাটকের শভিনয় দ্বার! সে-যুগের তিনটি অস্থায়ী নাট্যশালার 
দ্বার উদ্ঘাটিত হয়-_বিচ্যোৎ্সাহিনী রঙ্গমঞ্চ [ “বেণীলংহার*+-১৮৫৭ ], বেলগাছিয়া 
থিয়েটার [ িত্রাবশী”-১৮৫৮ 7, এবং জোড়র্সীকে। নাট্যশালা | নবনাটক'--১৮৬৭ ]। 
স্থায়ী বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তখনো স্থাপিত হয়নি, অভিনয় প্রদশিত হতো! শখের থিয়েটারে | 
বাঙলা! নাটকের সেই প্রত্যষকালেন্র বহখ্যাত প্রধান নাটকনির্মাতা রামনারায়ণ । 

ফরমায়েশি রচনার মধ্য দিয়ে বামনার।য়ণের নাট্যকার-জীবনের শুরু । তীর 
প্রথম নাটকথানির নির্মাণের প্রেরণ! পারিতোধিক-শিরোনামাঙ্কিত এক বিজ্ঞাপন | 
বিজ্ঞাপনটির মর্ধ এই : “বল্প।লসেনীয় কৌীন্প্রথা গ্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনী- 
গণের এক্ষণে দুর্দশা ঘটিতেছে; তদ্বিষয়ক প্রস্তাবনংবলিত “কুলীনকুলপর্বন্ব-নামে এক 
নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া! রচকগণের মধ্যে সর্বোত্কৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তিনি 
[ রঙপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রা়চৌপুরী, তিনি ওই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন ] তাহাকে 
পঞ্চাশ টাকা পারিতোধিক দিবেন।” বিজ্ঞাপন-পাঠে “কুলীনকুলসর্বন্থ লিখলেন 
রামনারায়ণ। এই গ্রন্থ সর্বোত্তম বিবেচিত হওয়ায় তাকে প্রতিশ্রত পারিতোযিক 
দেওয়া হলো। গ্রন্থটির প্রকাশকাঁন ১৮৫৪ খিস্টার্ অন্দ। পুস্তকখানি প্রকাশিত হলে 
সাধারণ্যে চাঞ্চল্য জাগলো, সকলের মনে সন্ভোষের সঞ্চার হলো । 

'কুলীনফুলসর্বস্ব' রামনারায়ণকে খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত করলো। এ ধরণের 
নাট্যক্কাতি ইতঃপূর্বে আর চোখে পড়েনি । এগ্রন্থ প্রথম মৌলিক নাট্যরচন। না হলেও 
অতিশয় শক্তিশালী রচনা । এতে লেখকের ক্ষমতার ছাঁপ মুত্রিত। এর প্রথম অভিনম্ব 
হয় ১৮৫৭ সালে_-কলিকাতা নতুন বাজারে [ জোডার্নকে। চড়কডাঙা জয়রাম বসাকের 
বাড়ীতে ]; ১৮৫৮ মালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় হয় যথাক্রমে কলিকাতা বাশতলায় 
[ গদ্দাধর শেঠের বাড়ীতে ] ও চু'চূড়ায় [ শ্রীনাথ পালের বাড়ীতে ]1 

সেকালে বাওলার হিন্দুঘমাজে প্রচলিত নিষ্করুণ কৌলীন্তপ্রথ।_জবন্ত একটি 
কুপ্রধা-_বল্পালী অভিশাপ। কৌলীন্ের জন্যেই বহ্ৃবিবাহ। এক কুলীন-পিঠা নিজের 
মর্যাদীতিমানের বশবর্তী হয়ে অতিবুন্ধ এক কুলীনপাত্রের হাতে তার চারটি কন্তাকে 


বাউল! নাটকেব আদি-পর্ব £ রামনারায়ণ তর্করত্ব ১৪৯ 


সম্প্রদান করলেন, এই হলো আলোচ্যমান নাটকের স্থূল তাৎপর্য । দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরে 
নিষ্ঠুর, অমানবীয়, অসংগত কৌসীন্তপ্রথা আমাদের সমাজে অব্যাহতভাবে চলেছে । এ 
যেমন পরিতাপের বস্ত, তেমনি, পরিহাসের বস্ত । এই কুপ্রথাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত 
হলো উনিশের শতকে _ইংরেজিশিক্ষিত লোকের মন একে মেনে নিতে নারাজ। উল্ত 
বল্লপী বালাইকে সমাজ থেকে দৃরীরুত করবার মানসে নেতৃপুরুষেরা সংস্কীর-আন্দোলন শক্ত 
করলেন । রামনারায়ণ তর্করত্ব এর ওপরে হানলেন বিদ্রপ-ব্যঙ্গের আঘাত । 'কুলীনকুল- 
সর্বস্বকে ঠিক নাটক বল! চলে না, নাটকোচিত গুণ এর মধ্যে তেমন নেই । অভিনয়ের 
উদ্দেশ্যে এ রচিত হয়নি । লেখক এখানে কথোপকথনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ- 
বিশেষের রঙ্গচিত্র একেছেন, কম্েকটি সংলগ্ন ও অসংলগ্ন দুরশ্যকে নট্যাকারে গ্রথিত করেছেন। 
নাটকীয় আখ্যানবস্ত কিংবা! না/ক্রিয়। বলতে কিছুই গ্রসন্থটিতে লক্ষিত হয় ন।, কাহিনীগ্রস্থনে 
নৈপুণোর নিতান্ত অভাব। নাটকে চরিত্রের ক্রমপরিণতি বেঁখানো হয়, চরিত্রের সঙ্গে 
চরিত্রের ঘ'ত-প্রতিঘাতে নাট্যবস্ত বিকাশ লাঁভ করে, ঘটনার আবর্তে জীবনের অভাবনীয় 
রূপান্তরের আলেখ্য উন্মে'চনই প্রেক্ষীগ্ নাটকীয় বৈশিষ্ট্য । এন্রকে বামনারায়ণ দুষ্ট 
দেননি, কৌলীন্কপ্রথার মধ্যে যে-মত্য ও অপংগতি বিদ্যমান, গোখে আঙুল দিরে তাকে 
প্রেখিয়ে দেওয়াই তাঁর অভিপ্রেত। 

এ বইতে তদানীন্তন সামাজিক রীতিনীতির বহুতর কৌত্ুকাবহ বাস্তব '৪ সরস চিত্র 
অ্ছে, ধর্মাধর্মেত্র বিবাদ আছে। সামাজিক নকশ।-হিসেবে কুশীনকুলপর্বন্ব' বেশ উপভোগ্য । 
কতকগুলি চরিত্র কৌতুহলঞ্জনক। চরিব্রগুলির নাম লক্ষ্য করবার মতো, যেমন -_ 
বিবাহবাতুল, বিবাহবণিক, কুলপালক, অনৃতাচার্, অধর্মকচি, স্থমতি, উপক্পপরায়ণ । 
এন্ধণ নামকরণ থেকে বোঝ। যায়, বিশেব উদ্দেশ্টের গ্রতীকরূপেই এসব চবিতে হি । 
রামনারায়ণের বরচন'র ওপবে সংস্কৃত নাট্যরীতিন্ন প্রভাব স্থম্পই। তাই, নাট্যের আঙ্গিকে 
নান্দী, প্রস্ত(বনা, ইত্যাদি স্থান পেয়েছে, দীর্ঘনমাদবদ্ধ পদ গ্র্থমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ; 
গ্োক এব কবিতাংশের প্রক্ষেপও এতে লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম্য-চপ্রিজ-অঙ্কনের সুরে 
এতে কিঞ্চিৎ গ্রামাতা-দোষ ঢুকে পড়েছে,__এ কিন্তু চরিত্রের স্বাভাবিকতা-রক্ষান জন্যে । 
উদ্চাঙ্গের নাট্যকর্ধ ন! হলেও, এখানে রামানারাঘণের কম কৃতিত্ব প্রকাশ পাকনি। 
সামাজিক বিষয় নিয়ে তিনিই প্রথম নাটক লিখলেন, এ মনে নাখবাঁর মতো৷ একটি 
তধ্য। 'কুন্গীনকুলসর্বস্থ' ছারা অক্ুপ্ররণিত হয়ে পে-পময়ে 'অনেক' লেখক বালাবিবাহ, 
বহুবিবাহ, বিধবাঁবিবাহ, এবং আবো নান! কুপ্রথার নিবারণকল্পে বনু নাটক ও প্রহসহ রচনা 
করেন। এগুলির মধ্যে উম্লেশচন্ত্র মিত্রের “বিধবাবাহ' নাটকটি বিশেষ প্রশংসা! অর্জন 
করেছিল। 


১৫০ একালের বাঙ্ল1 সাহিত্য 


তর্করত্বের নবনাটক* [১৮৬৬ ]-নামে নাট্যগ্রন্থথানিও সামাজিক বিষয় নিয়ে 
লেখ!। এ তীর সুপরিচিত মৌলিক রচনা । 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এবং 'নবনাটক'-এর 
ওপরই নাট্যকাররূপে রামনাবায়ণের যশ প্রতিিত। দ্বিতীয়োক্ত নাটগ্রস্থের উৎসর্গপত্র্ে 
গ্রন্থকার প্িখেছেন £ ইহ! বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথ। নিবারণের জন্য সছুপদেশস্থত্রে 
নিবদ্ধ তর্করত্ব এই নাটকখানি লেখেন জোড়ার্সাকে। নাট্যশালা কমিটির অনুরোধে । 
দেখা যাচ্ছে, এও ফরমায়োশি রচনা । নাটকটি জোড়ার্সাকো রঙ্গমঞ্চে নয় বার অভিনীত 
হয়েছিল। ভারি স্থন্দর হয়েছিল এর অভিনয় শ সঙ্জাদি | 

উদ্দেশ্তমূলক সাহিতাকর্ম সাধারণত ক্রটিমুক্ত হয় না । এর কারণ হলো, সচরাচর 
দেখতে পাওয়া যায়, লেখক আপন সংকীর্ণ উদ্দেশ্যটিকে সাহিত্যশ্ল্িকলার ওপরে স্থান 
দিয়েছেন । এতে শিল্পধর্ম ক্ষুপ্ না হয়ে পারে না । কেবল সছুপদেশ-দীনের সংকল্প নিয়ে 
“বিশুদ্ধ নাটক” প্রকাশ কর] সম্ভব নয়। নবনাটক”-এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । এতে 
দীর্ঘ বক্তৃতা স্থান পেয়েছে, নাট্যকার যত্রতত্র নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন, অবান্তর 
প্রঙ্গ টেনে এনে নাট্যে বণিত আখ্যানকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। ফলে প্লটের 
সংহতি নষ্ট হয়েছে। প্রটনির্মাণের বিষয়ে বামনারায়ণ সর্বদা ও সর্বথা অমনোযোগী, 
কাহিনীগ্রন্থনে কোথাও তিনি কুশলতার পরিচয় দেন নি। বর্তমান নাটকে ছুয়েকটি 
চরিত্র স্অস্কিত, যেমন--কলহশীল ভগ দলপতি, গ্রাম্য জমিদার ও তাঁর খোসামুদে 
অন্ুচরদ্বয়, রস্ময়ী গোয়ালিনী, নাগর, চিন্ততোষ, প্রভৃতি ; বাকি-সব চরিজ্রচিত্র বৈশিষ্ট্য- 
বজিত-__ কোনো দৌষগুণের সাধারণ “টাইপ” বা প্রতীকমাত্র। চরিত্রের নামকরণে 
নাট্যপ্রণেতার উদ্দেশ্ট প্রকট; এ ধরণের নাম চতরিত্রগুলার কোনো গুণ বা দোষের 
প্রিচয়বাহী _-চিজ্ততোষ, বিধর্মবাগীশ, দণ্তাচার্ষ, গ্রামা, নাগর, গবেশ, সুবোধ প্রভৃতি নাম 
চরিত্রের অস্তঃগ্ররুতির দিকে ইঙ্গিত করছে । 

নাটকখানিতে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ'-এর প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট । “নীলদর্পণ, 
নাট্যের অতি-নাটকীয়তা, ছুঃখ-পীড়ন ও মৃত্যুদুশ্টের আতিশযা, ইত্যার্দি 'নব্নাটক'-এও 
চোখে পড়ে । মনে হয়, শ্রন্থকার ট্র্যাজেডি পির্মীণ করতে চেযেছিলেন। কিন্তু এখানে 
শোকাবহ খটনা থাকলেও, এবং নাটকটি বাহাত বিষোগান্ত হলেও, প্রকৃত ট্র্যাজেডির 
কারুণা বস্তুত ন্ত্ুপস্থিত। বড়জোর একে মেলোড়াম। বলা ষায়। একটি বিষয়ে 
রামনারায়ণকে প্রশংসা! জানাতে হয়, নাঁট্যোপ্যোগী ভাষার অনেকটা কাছাকাছি এসেছেন 
তিনি। এ কম কৃত্বিত্বের কথ] নয়। তবে, সংস্কৃত নাট্যকলার প্রভাব তিনি কাটিয়ে 
উঠতে পারেন নি। একারণে, নান্দী, সুত্ধাব ও নটার আলাপ প্রস্তুতি বন্ধকে নাটকে 
স্থান করে দিতে হয়েছে । 


বাঙলা নাটকের আদি-পর্ব £ রামনারায়ণ তর্কবত্ত ১৫১ 


রামনারায়ণ হাশ্তরসব্যঞ্ক তিনখানি ক্ষুদ্ধ নাটিক। বা প্রহসন লিখেছেন। প্রহসন- 
রচনায় তার দক্ষতা স্বীকার্ধ, রঙ্গচিত্র-অস্কনেই তাঁর হাত থোলে ভালো। লঘু সংলাপ 
তৈরি করতে জানেন তিনি, জীবনের হাঁশ্তকর হাল্কা দিকটিকে ভাষায় বেশ ফোটাতে 
পারেন। অবশ্ত উতংকষ্ট প্রহসন-নির্মাণ তাঁর ক্ষমতার বাইরে । তর্করত্বের প্রণীত 
তিনখানি প্রহসনের নাম 8 “যেমন কর্ম তেমন ফল” [ ১৮৬৬], 'উভয়-সংকট" [ ১৮৬৯), 
এবং 'চক্ষুদান” [ ১৮৬৯] এই ক্ষুদ্র নাটিকা-তিনটিরই উদ্দেশ্তা সামাজিক-সাধারণকে 
নাটকচ্ছলে সংশিক্ষা দেওয়া । 

যেমন কর্ম তেমন ফল'এ এক নির্বোধ মুন্দেফকে রীতিমতো! জব্দ করা হয়েছে । 
বাধক্যে সমৃপস্থিত হওয়া সত্বেও নিজেকে তিনি তাকুণ্যধর্মের অধিকারী মনে করেন, 
অন্বাভাবিক 'প্রণয়পিপাদাবশে রূপনী যৌবনবতী পরস্বীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। 
বৃদ্ধের এই অবৈধ প্রেমাকৃতির যে-করুণ পরিণাম চিত্রিত হয়েছে, তা পাঠক তথা দর্শকের 
কাছে আমোদজনক, অপংগত মাচরণের জন্যেই বুদ্ধিহীন মুন্নেফের হান্তকর শান্তির 
ব্যবস্থা । 

বহুখিবাহ-বিষয়ক ক্ষুদ্রকায় একখানি প্রহসন “উভয়-সংকট”। লেখকের বক্তবা, 
একাধিক স্ত্রী নিয়ে ঘর কব! পুরুষের পক্ষে খুব সুখের জিনিস নয়। দুদিকে সতীন, 
মাঝখানে বেচারি ম্বামী--অবশ্থাটি সংকটসংকুলই ব্টে। পহ্বীর মাত্রাতিরিক্ত আদর 
অবস্থ[বিশেষে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে, সতীনের কলহ নিঃসন্দেহে স্বামীর মানপিক শান্তির 
বিশ্ন ঘটায়। এখানে প্রহসনকার মজার সংকট স্থপ্ী করেছেন, রহস্তমধুর ঘটনার মধ্য 
দিয়ে বুপত্বীক স্বামীর হাশ্তজনক দুর্গতির চিত্র একেছেন। 

চক্ষুকান' [ ১৮৬৯ ] ক্ষুদ্রাবয়ব প্রহসন, তিন অস্কে সমাপ্ত | এক চরিত্র স্বামীকে 
তার অবহেপিতা শ্রী এক ছলনার আশ্রয় নিয়ে কীভাবে মংপথে আনলো, দেই কাহিনী 
এখানে বণিত। দেকালের সমাজে লাম্পট্য একটা ব্যাধিশ্ববূপ হয়ে দাড়িয়েছিল। 
অবিবেকী স্বামীর চৈতন্য উদ্রেক করলেন চতুর '্রী_এ-ই হলো স্বামীকে, তথা ব্যাধি- 
কবলিত স্মাঁজকে, চক্ষদান । 

১৮৭১ খি.স্টায় সালে প্রকাশিত ফিঝ্সিনীহরণ পৌরাণিক নাটক । এর মূল ঘটন! 
হলো শ্রীকুষণ কর্তৃক রুন্সিশীকে হরণ এবং রুষ্ক ও রুক্সিনীর মিলন । 'আখ্যানবন্ত ও চরিত্র 
পুরাপ-কধিত | দুপ্ধ অতীতের ঘটন! ও চবিব্রগুলাকে নাট্যকার অনেকটা আধুনিক কালের 
মতো! করে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন । ফলে মুত অতীত যেন গ্রাণময় 
হয়ে উঠেছে, লেখকের উপস্থাপন-কৌশলে অদাধারণকেও সাধারণের মতো দেখায় 
অলোৌকিকততান পরিবর্তে উপাদেয় বাস্তবরসের স্বাদ এখানে প্রাপ্ধব্য । কৃষ্ণের আলাপ- 
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আচরণ দেখে তাকে একালের মান্য বলেই ভ্রম হয় । এ নাটকের গল্লাংশে বৈচিন্ত্য তেমন 
কিছু নেই, কয়েকটি চরিঘ্বের বূপায়ণে স্পষ্টতার অভাব আছে; পেটুক ব্রাঙ্গণ তোত.লা 
ধনদাস-চরিত্র-অস্কনে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । মাঁনব-চরিক্রে অভিজ্ঞ ছিলেন 
রামনারায়ণ, তার রসরসিকত অবশ্যন্থীকার্ধ। নাটকটির পরিকল্পনায় মনোজ্ঞ নতুন্তা 
সকলেই লক্ষ্য করবেন। “কুব্সিনীহরণ” পঞ্চাক্কে বিভক্ত, আটটি গর্তাক্ক-সংবলিত, এবং 
গীতযুক্ত। নাট্যের ভাষা নহজ ও সরস। পৌরাণিক নাটক-হিসেবে “রুক্সিশীহরণ'-কে 
মোটামুটি ভালে! রচনা বলা যেতে পারে । 
তর্করত্বের লেখা আবো কয়েকটি নাটকের নাম £ “কংস্বধ”? [১৮৭৫], ধের্নবিজয়। 

[ ১৮৭৫], “ম্বপ্রধন' [ ১৮৭৩ ]। কিংসবধ" ও ধর্যবিজয়-এ পৌরাণিক বুত্তান্তকে 
নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে । ধর্মবিজয়” হরিশ্ন্দ্রের উপাখ্যান অব্লম্ধনে লিখিত। এ দুই 
নাটকে উল্লেষোগ্য কিছু নেই । '্বপ্রধন' এর কথাবস্ত ক্পকথা-জাতীয় । এতে স্বপ্রদর্শনের 
কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে । নাট্যের আখ্যানে কিছুটা অন্বাভাবিকতা৷ লক্ষিত হয় । 
বিদর্তদেশের রাজপুত্র মতিমান ও কেরলদেশের রাজকন্যা কুস্থমলতা পরস্পরকে স্বপ্সে 
দেখেছে । এই স্বপ্নপর্শনের ফলে পরম্পরের প্রেমানক্তি, এবং সর্বশেষে উভয়ের মিলন । 
কাহিনীটি মনোরম । কিন্তু খটনাপুঞ্জ নাট্যের উপযোগী হয়নি । 

রামনারায়ণের কৃত কয়েকটি বচন সংস্কৃত নাটকের স্বাধীন অন্ুবাদ। আক্ষরিক 
অন্থবাণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। কারণ, এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত নাটক বাঙলায় 
অনুদিত হলে, একালের পাঠকের তা ভালো নিশ্চয়ই লাগবে না, আর, এরূপ অনুদিত 
বন্ত ঠিক অভিনয়-উপযোগী হতো ন।। তাই, প্রয়োজন-বোধে রামনারায়ণ মূলের কোনে! 
কোনে। অংশ বাদ দিয়েছেন, কোথা ও-বা নতুন দৃশ্য, নতুন চরিত্র, ংযোজিত করেছেন । 
তীঁব্ অনুবাদকর্মে বেশ দক্ষতার পরিচয় স্মাছে । তিনি চারখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ 
করেছিলেন £ ভট্টনারাধ়ণের বেমীসংহার? [ ১৮৫৬), শ্রীহর্ষের রিত্বাবলী' [ ১৮৫৭] 
কালিদাসের 'অভিজ্ঞান -শল্গুত্তল' [১৮৬২], এবং ভবভূতির 'মালতী-মাধব" [১৮৬৭]। 
এগুলির অনুবাদে মূলের গান্তীর্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে । ভাষা সবলীকত ও 
প্রান, নাট্যাংশ কোনো কোনো স্থানে নতুন করে লেখা । রামনারায়ণের স্থপাঠ্য 
অনুবাদকর্মের সঙ্গে তুলনায় কালীপ্রসন্নের অনুবাদ অপরিপক । 'রত্বাবলী” আর “মালতী- 
মাধব-এ কষেকটি গান সংযোজিত হয়েছে, দেখতে পাওয়! যায়। গানগুলি অবশ্থ 
তর্করত্রের নিজের রচিত নয়। 

রামনারায়ণের নাট্যকার-জীবনের পরিধির বিস্তার প্রায় বিশ বছর-_বাঙলা 
নাট্যশীলার আরস্ভের যুগটিকে তিনি কৌতুহলসহকারে, স্ৎসাহে, লক্ষ্য করেছেন; 
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স্থায়ী বা লাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিত্তিস্াপনাও ত্বচক্ষে তিনি দেখেছেন। তীর অব্যবহিত 
পরবর্তা নাট্যকার মধুক্দন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। তিনজনে. সমকালীন হলেও, নব্যতস্থের 
নাটকপ্রণেতা বলবো না রামনারায়ণকে__বাডলা নাটকে নবযুগের যথার্থ প্রবর্তয়িতা 
হলেন মধুস্থদন এবং দীনবন্ধু । প্রাথমিক পর্বের বাঙালি নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণকেই 
সর্বোচ স্থানটিতে বসাতে হয়। ছুয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি মধুস্দন-দীনবন্ধুর পথপ্রদর্শক । 


ল্লাওভল] লাউক্েল্র ছিভ্ীজ সর্ব ঃ আগ্ুন্িক্ত অধ্যাজে জলজ 
॥ মধুসূদন দত্ত ও দানবন্ধু মিত্র ॥ 


রামনারায়ণ তর্করত্বের 'কুলীনকুলপর্বদ্' পর্ন্ত বাঙল| নাটকের উদ্যোগপর্বের মধ্যে 
ধরা যায়। নাট্যপ্চনায় মধুস্দূনের [ ১৮২৪-১৮৭৩ ] হস্তক্ষেপ থেকেই এর বিকাশের 
সুচনা ও আধুনিক অধ্যায়ের প্রারস্ত 

আধুনিক বাঙলা! সাহিত্যের ইতিহাধে এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুস্দন 
দত্ত। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ মখুক্ছদন । তার পাচ-ছয় বছরের সারন্বত সাধনা 
আমাদের একালের কাব্যপাহিত্যের জন্মান্তর ঘটালো । বাঙ্ল! সাহিত্যে আধুনিকতার 
সঞ্ীবন-মন্ত্র তিনিই প্রথম্‌ উচ্চারণ করণেন, বঙ্গভারতীর রসান্তঃপুরে পাশ্চাত্য মানসিকতা 
ও পাশ্চান্ত্য কাব্যকলাকে প্রথম তিনিই স্বাগত জানালেন । বাঙলা কাব্যে মধুক্দনের 
দান অবিল্মরুণীয় । 

মধু-পগ্রতিভার স্পর্শে বাঙল। নাট্যসাহিত্যও সন্ীবিত হয়েছে । যুরোপীয় আদর্শের 
প্রথম সার্ক নাটক লিখলেন মধুস্দন দন্ত। ভবিষ্য, বাঙলা নাটক কোন্‌ পথ ধরে 
এগবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ লক্ষ্য করা গেলো মধুক্থদনের কৃত নাট্যাবলীতে ৷ তাঁকে 
আধুনিক বাঙলা নাটকের জনয়িতা বললে, বোধ করি, এতটুকু অতত্যুক্তি কর! হয় না। 
দেশবিদেশের নাট্যাঙ্গিক ও নাট্যাদর্শের সঙ্গে বহুভাষাবিদ্‌, জুপপ্ডিত মাইকেলের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ছিল। তার ফলে বাঙলা নাটকে অনেক নতুন জিনিপ আনলেন তিনি-- 
এতিহামিক নাটক, রোম্যান্টিক ট্র্যাজে'ড, ভদ্রজাতের প্রহমন, ইত্যাদি। একথা অবশ্যই 
ক্বীকার্য যে, মধুস্দন দত্তের নাট্য-সাফল্য, কাব্যের ক্ষেত্রে তার সেই প্রদীঞ্ধ সফলতার সমতুপ 
নয়। হয়তো নিজে তিনি আমাদের নাট্যপাহিত্যকে প্রাণময়তায় অতিশয় বিশিষ্ট করে 
তুলতে পারেননি । কিন্তু এই সত্যটি স্বীকার করতে হবে, মাইকেল ঠিকই ধরেছিলেন, 
£8615115 200011261017 0: 5৮615 0১176 591891016-এ নাটক লেখ! চিরকাল চলতে 
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পারে না । তিনি বুঝেছিলেন, পুরনো নাট্যরীতিকে আকড়ে বসে থাকলে চলবে না 
নতুনকে সাগ্রহে বরণ করতে হবে, স্কুরোপীয় সাহিত্যের ভাগ্ার থেকে উপকরণ আহরণ 
করে বাওলা সাহিত্যের শ্রীসৌন্দর্য বাড়াতে হবে; এদেশের যুগপ্রাচীন সাহিত্যের 
ধারাঁটিকে যদি বদলে দিতে না পার ঘায়, তাহলে অভিনব স্থষ্টির পথটি বরাবর রুদ্ধই 
থেকে যাবে । এর জন্ে প্রয়োজন পাশ্চাক্য শিল্পকলা 'ও সাহিত্যাদর্শ সঠিক বুঝে নেওয়া, 
ভারতীয় ভাব ও ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলা । এই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রপর 
হতে চেয়েছিলেন মাইকেল, যুরোপীয় নাট্যরীতি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন । এরূপ 
একটি আদর্শ উচ্চকণে প্রচার করেছিলেন বলেই বাওলা নাঁট্যপাহিত্যে অগ্রনায়কের 
গৌরব তার প্রাপ্য । এদেশে বিদেশের টেকনিক ও আদর্শের প্রবর্তক মধুস্থদনের 
স্পৃষ্টোচ্চারিত কয়েকটি কথা এখানে ম্ম্ব্য £ 
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মাইকেলের সময়ে যুগক্চিনন্মত নাটকের নিতান্ত অভাব ছিল, সংস্কৃত নাট্যেরু 
অস্থকরণে রচিত নাটক ইংবেজিশিক্ষিত-সম্প্রদায়কে তৃপ্তি বা আনন্দ দিতে পারছিল না। 
উন্নত নাটকের এই অভাব লক্ষ্য করে, এবং তদানীম্থন রঙ্গমঞ্চে পুরনো! পদ্ধতির নাটক- 
অভিনয়ের জন্য অঙ্গশ্্ টাক! ব্যয় করা হচ্ছে দেখে, মধুস্থদন এপ খেদোক্তি করেছিলেন £ 
“অলীক কুনাট্য-রক্ষে মঙ্গে লোক রাটে বৃঙ্ষে, ন্রথিষা প্রাণে নাহি সয় । তার এহেন 
খেদোক্তি অকারণ নয়, অযৌক্তিক নয়-_মত্যিই, ভালো বাঙলা নাটক তখন পধন্ত 
একখানিও লেখা হয়নি । এরূপ অবস্থায় যুগের চাহিদ| মেটাতে এগিয়ে এসেশ তিনি, 
নিজে নাটক বচনায় হাত দিলেন। কী তার আত্মপ্রত্যয়-_-বাঙলা? ভাষায় অনভিজ্ঞ, 


বাঙলা নাটকের দ্বিতীয় পর্ব : মধুস্থ্দন দত্ত ১৫৫ 


ইংরেজিনবিশ মাইকেল সংকল্প করলেন, অভিনব ধরণের নাটক লিখবেন । এস্থলে স্মরণ 
করা যেতে পারে, ইতোমধ্যে মধুন্থদন বেলগাছিয়া থিয়েটারের সংস্পর্শে এসেছেন, 
পাইকপাঁড়ার নাট্যোৎ্পাহী বাঞ্জাদের সঙ্ষে পরিচিত হয়েছেন । ১৮৫৮ ইংরেজি সালে 
বেলগাছিয়া রঙ্গষমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্বের অনুদিত 'িত্বাবলী'-র অভিনয় মাইকেল 
মধুস্থদন দত্তের জীবনে অতিশয় উল্লেখ্য একটি ঘটন1। উক্ত অভিনয়ই তাকে নাট্যকার- 
রূপে আত্মপ্রকাশের প্রেরণ। জুগিয়েছিপ । পরবর্তীকালের যুগন্ধর কবি মধুন্ছদন নাটক 
হাতে নিয়েই বাঙ্লা সাহিত্যসংসারে প্রথম পদক্ষেপ করলেন। এ এক অভাবনীয়, 
আকম্মিক ব্যাপার । 

নাট্যকার মবুস্ছদনের সর্বপ্রথম রচনা “্িন্ঠ [ ১৮৫৯] একখানি মৌলিক 
পৌরাণিক নাটক। কথাবস্ব মহাভারত থেকে সমাহৃত-_শয্িষঠা-যযাতি-দেবযানীর 
কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন লেখক | পুরাণ-কথিত উপাখ্যান নাটাবস্ত হলেও নাটক- 
নির্মাতা অপ্রাকৃত অলৌকিককে যথানন্তব পরিহার করুতে চেয়েছেন, সম্ভাব্যতার সীমা 
ডিঙিয়ে যাননি কোথাও । তবে প্রথম-হষ্টির দৌধক্রটি শিমিষ্ট।য় বেশ-কিছু লক্ষিত 
হয়। কাহিনীতে নাটকীপ়'তার অভাব সকলেরই চোখে পড়বে, ছ্বন্দ-সংঘাত তেষন 
ফোটেনি, ফলে আখ্যান-মংশ বিধৃতিধর্মী হয়ে পড়েছে । সংলাপ চরিজরবিকাশক নয়, 
ঘটনায় গতিব্গে নেই। কথোপকথনের মাধ্যমে ঘাতপ্রতিঘাত-হ্ট্টির ঘে-সুযোগ ছিল, 
বুঝতে পারি, নাট্যপ্রণেতা তার সন্যবহার করেননি । নাট্যোক্তির দীর্ঘতা, অলংকারব্হুল 
কবিত্ময় ভাষার অনাবশ্যক প্রয়েগ, নিসর্গবর্ণনাত্র অতিরেক, ইত্যাদি, রসম্ফুরণের পথে 
মন্তবড়ো বিপ্প্ববূপ হয়েছে । সংগ্কতানুলাণী বাগবিন্টাম পাত্রপাহীর মূখে অস্বাভাবিক 
ও কৃত্রিম বলেই মনে হয়। নাট্যোপযোগী কথোপকথন মাইকেল ভালোভ:রে আয়স্ত 
করতে পারেননি । নায়িকা শমিষ্টার চরিত্র প্রাণবন্ত হয়ে গুঠেনি। কুলনায়, প্রতি- 
নায়িকা দেব্যানী চরিত্র অধিকতর বিকাশলাভ করেছে-নাটকে তার ব্যক্কিত্বই সর্বাধিক 
অনুভূত হয়, তিনিই কাহিনীকে প্রভাখত করেছেন সমধিক রাজা যখাতির চবিত্র 
বৈশিষ্ট্যবজিত । সংস্কৃত নাটকের আদর্শে বিদূষক চিগ্রিত, এ চরিত উল্লেখ্য কোনো 
নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায় না । 

মাইকেল যাকে সংস্বতের গঠিত শৃঙ্খল বলে উল্লেখ করেছেন, সেই শঙ্খল এখনো 
তিনি ছিন্ন করতে সক্ষম হননি, তার রচনায় প্রাচ্য নাট্যরীতির 'অনিবারধ প্রভাব ক্প্রকট | 
বিদ্ষকের মতো চরিত্রকে তিনি বাদ দেননি |, রিত্রাবলী”-'শকুন্তল।”আদি পাঠের পরেই 
তিনি “শমিষ্ট* লিখেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই । “শমিষ্ঠা” পড়লে মনে হয়, কোনে! 
স্কৃত নাটকের অনুবাদ বুঝি । অভিনবতা] কিছু থাকলেও, “শঞ্রি্ট।/-য় প্রাচীন নাট্যাদশই 


১৫৬ একালের বাঙ্লা সাহিত্য 


অনুহ্তত। একে সেকালের মোটামুটি ভালো মিলনাস্ত নাটক বলা যেতে পারে । “শঙিষ্ঠ 
প্রকাশিত হলে অনেকেরই অকুঞ্ প্রশংসা পেয়েছিল। বাঙ্লা সাহিত্যে প্রথম বোম্যাটিক 
নাটক বল! ষেতে পারে একে । 

পরবর্তা রচন! প্পম্মাবতী+ [ ১৮৬০ ]1 এও পৌরাণিক নাটক । তবে ভাবে- 
ভঙ্গিতে মুরোপীয় রোম্যান্টিক নাটকেরই অন্রূপ। এর নাট্যবস্ত গ্রীকপুরাণ থেকে 
সংগৃহীত, কিন্তু গল্পাংশকে সংস্কত নাটকের ছাচে ঢেলেছেন লেখক । নাটকখানির স্থায়ী- 
ভাব ঈর্ষা । শচী, রতি ও মুরজার সৌন্দর্যবিবাদ, এবং তজ্ৰনিত পরস্পরের ঈর্যাই নাট্যে 
বণিত কাঁহনীর গাতগ্রকৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। গ্রীকপুবাণে কথিত “আ্যাপল অব. 
ডিস্কর্ড-আখ্য।নটি সকলেরই পরিচিত । ওই আখ্যানে জুনো, ভিনাস্‌ ও প্যাঙ্গাস্‌- 
দেবীত্রয়ের মূপ্যে নিজদের রূপলাবণ্য-বিষয়ে কলহ বেধেছিল। উক্ত সৌন্দর্ষকলহে 
মধ্যস্থতা করেছিলেন প্যারিল । ভিনাস-দেবীকেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলেছিলেন তিনি, এবং 
ফলে হেলেনকে লাভ করেছিলেন। 'পম্মাবতী” নাটকে রাজা ইন্দ্রনীল রতিকে সুন্দরী- 
শ্রেষ্ঠ। বলে অভিমত প্রক।শ করে পদ্মাবতীকে লাভ করলেন। বতমান নাট্যে শচী, রতি 
ও মুর্জা যথাক্রমে জুনো, ভিনাস্‌ ও প্যালাসের, এবং ইন্ত্রনীল-রাঁজা! প্যারিসের, 
স্থলাভিষিক্ত । রতির আচ্ুকুল্যে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী মিলিত হয়েছেন, প্রতিহিংসা- 
প্ায়ণ। শচীর প্রতিকূলতায় উভচ্চের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, এবং সর্বশেষে ভগবতীর 
প্রসন্ন দৃর্টিপাতে ছুজনের মধ্যে পুনর্বার মিলন সংঘটিত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের সমাপ্তি 
পরিপূর্ণ মিলনে, সকলের শুভকামনায়__ পন্মাবত্তী” নাটকেও সংস্কতরীতির অশ্কুসরণ 
লক্ষিত হয় । 

পৃর্ববতী নাটকের তুলনায়, আলোচ্যমান নাটকে, মধুব্দন অধিকতর নাট্যকলা- 
কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন । কথাবস্বর ক্রমোন্সেষাধনে তেমন কোনো গুরুতর ক্রটি 
নেই । ঘটনাঘনতা একে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে । সংলাপ চরিভ্্রবিকাশের সহায়ক 
হযেছে । চরিত্রালেখ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক সজীবতা লাভ করেছে সৌন্দর্যপ্রতিযোগিতা য় 
পবাজিত। ও অপমানবিদ্ধী শচী। শচী গ্রাকসাহিত্যের ঈর্বাকলহপ্রমত্তা জুনোকে মনে 
পড়িয়ে দেয়__ভারতীয় পুরাণ-বণিত হ্র্গের ইন্জাণীর সঙ্গে তাঁর মিল চোখে পড়ে না। 
রূতির বুদ্ধি ও চাতৃর্ষ প্রেক্ষণীয়। সবলা, কোমলপ্রাণা পদ্মাবতী ভাগ্য ও ঘটনার হাতে 
ক্রীড়ণক । এই নাটকে দেব-চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে বলে মানবীয়তার স্ফুরণ বিস্বিত 
হয়েছে । একারণে মানবরল এখানে তেমন মেলে না । ইন্দ্রনীল চরিত্রে উল্লেখনীয় কিছু 
নেই। পপন্মাব্তী'-তেও বিদৃষ্ক উপস্থিত। বিদুষকের রঙ্নরহন্ত সকলের কাছে উপাদেয় 
হবে বলে মনে হয় না । নাটকখানির ভাষ! সংস্কৃতানগ ! বচনাটিতে শকুস্তলা'র প্রভাব 
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রয়েছে। সংস্কৃতের ছায়া এতে স্পই। প্রাচ্য নাট্যরীতির প্রভাৰ কাটিয়ে ওঠা এ নাটকেও 
মধুন্দনের পক্ষে স্ভব হয়নি। 

এরপর প্রকাশিত হলো 'ক্ষ্ণহুমারী? [ ১৮৬১ ]_ মধুস্থদনের নিমিত সর্বোৎকুষট 
নাটক। এর মূলকখাবস্ত টডের “রাজস্থান” থেকে গৃহীত। রাজস্থান”-কে ইতিহাসের 
মর্যাদা যদি অর্পণ করা যায়, তাহলে, “কঞ্কুমারী'-কে ইতিবুন্তমূনক নাটক বল। যেতে 
পারে। আর, কেউ ঘি একে এঁতিহানিক নাটক বলতে শ্বীকৃত ন। হন, র5নাটিকে 
ইতিহাপগন্ধী নাট্যক্তিরূপে গ্রহণ করতে পারি। সে যষ| হোক, ইতিহাদের উপকরণ 
নিয়ে এর আগে কেউ বাঙলা নাটক লেখেননি । তাই, বলতে বাধা নেই, মধুহ্দন 
এঁতিহাসিক নাটকের প্রবর্তক। কিঞকুমারী”-তে ইতিবৃত্তের বিশ্বস্ত অনুলরণ লক্ষিত হয়, 
কোনে! ঘটন| পরিবতিত আকারে এখানে উপস্থাপিত হয়নি । এজন্যে নাটককারকে 
প্রশংন। না জানিয়ে পারি না। 

'শমিষ্ঠা” ও পদ্মার তী” নির্ধাণকালে মধুস্থদনকে প্রাচযনাট্যকলার রীতি ও নির্দেশ 
মেনে চলতে হয়েছে, এ ছুটি রচন।র় হিন্দু-গ-গ্রাক-পুবাণের কাহিনীকে সংস্কৃতির ছ'চে 
ঢেলেছেন তিনি । 'কৃষ্চকুমাঁরী” কিন্ক প্রায় আগ্ঘন্ত প্রতীচ্য পদ্ধতির রচনা-ট্র)াজেডি 
অর্থাৎ বিষাদান্ত নাটক। মধুক্থছদনই যুরোপীয় নাট্যার্গিকের অন্দরণে সার্থক ট্র্যাজেডি 
বাঁডলা ভাষায় এই প্রথম লিখলেন । এর আগে অবশ্য কীতিবিলাল' ও 'বিধবাবিবাহ 
নামে ছুখানি বিষাঁদান্ত বা বিধোগান্ত নাটক রচিত হয়েছে। কিন্ধ্রযাজেডির রস 
মেগুলিতে তেমন দানা বাধেনি। তাছাড়া, সাধারণ্যে ওই ছু'ট নাটকের প্রচারও নেই। 
কাজেই, বলতে হবে, ট্রযাজেডি-জাতেব নাট্যকর্মের সঙ্গে, বাস্তবিকপক্ষেত আমর] পরিচিত 
হলাম মধুস্থদন দন্ডের রচনার মাধ্যমে । 

কেগ্তকুমারী” উরয়পুরের বাণ] ভীমসিহের কণ্ত কুমাগী কৃষ্গার আল্মবলিদ।নেরই 
শোকাবহ কাহিনী । জন্পপুর ও মেরুদেশের প্রতাপান্বিত রাজা জয়পিংহ ও মানসিংহ 
দুজনেই কৃষ্ণার পাণিপ্রাথী। উভয়ে কঠিন বিবাহপ্রস্তাৰ পাঠালেন ভীমপিংহের কাছে; 
এবং এও জানানে। হলো? তাদের প্রস্তাব য্দি প্রত্যাখ্যাত হয, তাহলে তারা 
উদয়পুর আক্রমণ করবেন। দীক্ণ সংকটের সন্মুখান হলেন রাণ| ভীমপিংহ। একদিকে 
অপত্যন্সেহ, অগ্তদিকে, রাজ্য ও জাতির কল্যাণ। ছুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাঙ্জার রো'ধানল 
থেকে কাকে তিনি রক্ষ। করবেন? কন্যাকে? না, বাঙ্গ্য ও জাতিকে? এহেন 
সংকটাপন্ন অবস্থার তাঁর চিনে বড়ো হয়ে উঠলো দেশহিটতৈষণ।) অত্যন্ত নির্মম 
হলেও, কিংক ওব্যবিযূঢ় ভীমপিংহ প্রাণপ্রতিম নিজ কন্তার মৃত্যুবিধানের আদেশ 
দিলেন। শিতার সংকল্লের কথ! কুষ্ঃ। শুনলে। তার হত্যানাধনোদ্ত 5 বাকির মুখে । শুনে, 
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জাতিকে-_ দেশকে নিশ্চিত বিনাশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্তে নিজের জীধনাস্ত করলো 
সে। কন্য। কৃষ্ণার আত্মধলিদানে দেশ ও জাতি বাচলো, কিন্তু প্রচণ্ড শোকবেদনার 
আঘাতে পিতা ভীমসিংহের ন্রেহতুর্বল হৃদয় দীর্ণ দীর্ণ হয়ে গেলো_ উন্মন্ততা গ্রাস 
করলে! ত্বাকে। নাট্যে ধণিত কাহিনী শোচনীয় পরিণামে অবঙ্গিত হয়েছে । 

কোমলভাবাপন্ন, ছুর্বলচিক নারী কৃষ্ণা, সংকল্পের দৃঢ়তা তার চরিত্রে লক্ষিত হয় 
না। প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে মে অসমর্থ । ট্র্যাজেডির নায়িকা 
হবার মতো! চারিত্রিক গুণধর্ম তার নেই। আর, বন্তত, এ নাটকের ট্র্যাজেডি 
কষ্তার নয়, তার কোনোরূপ ভ্রান্তি বা কার্ষের ছারা ঘটনার ট্র্যাজিক পরিণাম 
অনিবার্ধ হয়ে ওঠেনি; নাট্যের বিষারান্ত পরিণতির জন্যে আসলে দায়ী হলে! ছুয়েকটি 
অপ্রধান চত্রিত্র। “কৃষ্চকুমারী'র আপল ্রঢাজিক চরিত্র রাণা ভীমমিংহ__নিজের 
অণায়ত্ত ঘটনাচক্রের ফলে প্রাণপ্রিয়তম কন্যাকে বলিদান দিতে হলো, কন্যার প্রাণের 
মূল্যে জাতীয় অনর্থ এড়াতে বাধ্য হলেন তিনি__এখানেই উ্রযাজেভি। তার মধ্যে 
পিতৃহৃদয়ের করুণ বাসল্যের সঙ্গে জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা রাজার কঠিন কতব্যের দীরুণ 
সংঘাত আমর] লক্ষ্য করেছি, অসহায় সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ধ হয়েছেন তিনি; 
ফলে তার অনি:শেষ অন্তজ্লা, এবং পরিণামে স্ৃতীত্র আর্তনাদ । বড়াই মর্মম্পর্শ 
এই কাহিনী । 

নাট্যকলাকৌশলের দিক থেকে বিচার করলে দোষক্রটি “কৃষ্ণকুমারী”র মধ্যে 
সহজেই খুঁজে বার কর] যাবে, অভিনয়ের অনুপযোগী কয়েকটি দৃশ্যের সংযোজন! বড়ো 
বেশি চোখে ঠেকে । তবে, এ নাটকে মধুস্দন কাব্যবশ্তা থেকে নিঙ্গেকে অনেক- 
থানি মুক্ত করে নিয়েছেন, এবং দর্শকের রুচির দিকে তেমন তাকান নি, নাট্যকাবের 
দাগিত্বের বিষয়ে সর্বদ। সচেতন থেকেছেন । নাটকখানিতে মদনিক] ও ধনদাস 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। প্রথমশ্রেণীর নাট্যকৃতি না হলেও বাঙল! 
বিষাদান্ত নাটকের ইতিহাপে “কষ্কুমারী”র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । 

মাইকেল স্মএণীয় কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন প্রহসন-রচনায় । এক্ষেত্রে 
তাঁর নাট্যপ্রতিভার সহজ স্ফুরণ দেখতে পাই। প্রহুসনকাররূপে তার নামটি 
ভোলবার নয় । বাওল! ভাষায় তদ্রঞ্জাতের প্রহমনেতর আদি-নির্মীতা মবুন্ধন দত্ত । 
নাটকে তিনি সংস্কৃতের অবাঞ্ছিত প্রভাবের বশবর্তা হয়েছেন, সংলাপে কৃত্রিমতা ও 
আড়ষ্টতার ক্রটি এড়াতে পারেননি । তার বিখ্যাত প্রহসন-ছুখানিকে কিন্তু এসব ত্রুটি 
স্পর্শ করেনি । ম্বাভাবিক ও যথার্থ নাটকীয় সংলাপ-রচনের যথেষ্ট ক্ষমতা থে 
মধুহ্ছদনের ছিল, এ ছুটি প্রহদনে তার নিভূল প্রমাণ মেলে। মাইকেলের কৃত “একেই 
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কি বলে সভ্যতা” এবং “বুড়ো শাঁলিকের ঘাড়ে বেঁ?'-তে অভিনব ঘটনা-বর্ণনে, ভাষার 
চমকপ্রদ কায়দায়, সমকালীন বাস্তবজীবন-চিআ্ণে ষে-নিপুণতা তিনি দেখিয়েছেন, ত1 
বারবার খ্যাতিমান প্রহসননির্মাতা দীনবন্ধকে মনে করিয়ে দেয়। ভাবতে অবাক 
লাগে, ভাবগম্তীর কল্পলোকে সতত হ্থপ্রসঞ্চরণে যে-মধুস্থদন অত্যান্ত, তিনি কেমন সহজে 
বাস্তবের অতিপরিচিত ভূমিতে নেমে এসে, লঘু কল্পনার আশ্রয় নিয়ে, নিজে এতখানি 
হাসলেন ও অপরের চিত্তে হাসির এহেন তরজদোলা জাগালেন ! কোথায় লুকালো এই 
প্রহসনরচকের সেই ম্বভাব-গাভীর্ধ! বুঝতে পারি, প্রতিভার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। 

ধ্ান্তর-গ্রহণ করলেও, বেশভূৃষায়, আচারআচরণে সাহেব সেজে বসলে, 
সেকালের বাঙালিসমাজের সঙ্গে মাইকেলের কম পরিচয় ছিল না। বাস্তব অভিজ্ঞতা ন! 
থাকলে এ ধরণের প্রহসন তিনি লিখতেই পারুতেন না। ছুখাঁনি প্রহসন লিখেছিলেন 
মধুহদন-_একখানি, সেদিনকার বয়াটে 'ইয়ংবেঙ্গঈল'-দের অনাচারকে বিদ্রপ করে; 
আরেকখানি, হিছুয়ানির নামাবলীপরা প্রাচীনদের গোড়ামি, ভগ্ডাম ও চবিক্র- 
বরষ্টতাঁকে উদ্ঘাটিত করে। 

নবীন ও প্রাগীন-সম্প্রদায়ের মুঢতা-কপটতা-নীতিদ্রোহিতা-উৎকেন্দ্রিকতার 
বিশ্বস্ত ও উপাদেয় আলেখ্য একেছেন মধুহুদন দত্ত-যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি, সর্মূ। 
প্ক্ষপাতদৌযমুক্ত এই প্রহসনকারের দৃষ্টি, অকম্পিত তার লেখনী-_হাস্তে-কৌতুকে-ব্ঙে 
মুখর । ছুখাঁনি প্রহ্সনেরই অবয়ব ক্ষুত্র, কয়েকটি খগ্ডচিত্র একন্র গ্রথিত। কিন্তু সমাজ- 
চিত্রহিসেবে একেবারে নিখুত । 

“একেই কি বলে সভ্যতা” [ ১৮৬০ ] প্রহসনটিতে লেখকের বেদনাজড়িত বিদ্রপ 
নিক্ষিণ্ত হয়েছে পাশ্চান্তযশিক্ষাভিমানী তৎকালীন বঙ্গীয় যুবকদের ওপবে__আকঠ 
স্থরাপানকে যার! সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বুঝেছিল, ব্যক্তিশ্বাধীনতার নামে স্ুল- 
ইন্জ্রিয়পরায়ণ ও অতিমাত্রায় উচ্ছুঙ্ল হয়ে উঠেছিল, যাদের 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার 
অধিবেশেন অনুষ্ঠিত হতো! কুৎসিত-আবহাওয়ায় _ পঙ্থিল গণিকাপলীতে, পাশ্চাত্তা ভিমানী 
যে-সকল উদ্ধত তরুণের নিলজ্জ উক্তি হলো £ ৭) 00067021706 0:£ 01600.0129 16 
005 62105 00:561%95 । নববাবু এবং কালীনাথের মতো ইরেজিশিক্ষাপ্রাণ্থ 
যুবকদের সমাজ, ধর্ম ও দেশের এঁতিহ-বিধ্বংসী মৃঢ় আচরণের দিকে তাকিয়ে বর্তমান 
প্রহমনের লেখক ব্যথিত চিত্তে জিজ্ঞাস। করেছেন--এ£কই কি বলে সভাযত1 ? “ইয়ংবেঙ্গল” 
সমাজকে আঘাত করাই লেখকের উদ্দেশ্ঠ, বুঝতে বেগ পেতে হয় নী; কিস্ত নিষ্ঠুর বিদ্বেষ 
নেই এই আঘাতের পেছনে । 

একই রকম আঘাতে জর্জরিত হয়েছে দেশের সমসামগ্নিক প্রাচীন সমাজ-_-বুড়ে। 


১৬০ একালের বাঙ্ল! সাহিত্য 


শালিকের ঘাড়ে রে*। প্রহপনখানিতে [১৮৬০]। এ বইটিতে মাইকেলের ব্যঙ্গ-উপহাসের 
লক্ষ্য তক্তপ্রসাদ নামে একজন গ্রাম্জমিদীর, পল্লীনমাজে ষার অশেষ প্রতিপত্তি। এই 
ভক্তপ্রসাদ তখনকার গ্রামবাঙ্‌লার সেইরকম লোকেরই প্রতিনিধি, বাইরে যারা সাড়ম্বরে 
ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করতো; কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে বারাঙ্গনা-প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকতো, 
একটুখানি স্থযোগ পেলে দুর্বলের সম্পদ ছিনিয়ে নিতো, পরস্ত্রীর প্রতি তাকাতে ভোগ- 
চঞ্চল লুবধ দুষ্টিতে। মধুস্থদনের নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ভক্গপ্রণা, তার 
প্রাপ্য শান্তি সে পেয়েছে। প্রহসনরচয়িতার পরিহাস-রসিকতা উপভোগের বস্ত হয়ে 
উঠেছে, দর্শককে লেখক প্রচুর হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছেন। 

প্রহসন-ছুটিতে সংজাপ-রচনায় মধুস্থদন দত্তের বিন্ময়কর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 
ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতেন ষে-মধুঙ্ছদন, মাতৃভাষার ওপর তার কতখানি দখল! “বুড়ো 
শালিকেন্র ঘাড়ে রে?”-র পাত্রপাত্রীদ্দের মুখের ভাষা তিনি অবিকল নকল করেছেন। 
গ্রামের অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষগুলার মুখে ভাষা বসাতে লেশমাত্র বেগ পেতে হয় নি 
তাকে । নাটকে সংযোজিত কথোপকথন অত্যন্ত স্বাভাবিক হওয়াতে বণিত চরিত্রগুলি 
প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে । এ ছাড়া, দ্বিতীয়োক্ত প্রহমনখা নিতে ছড়া, প্রবাদ ও কৰিতাংশের 
নিপুণ প্রয়োগ এর কৌতুকরসকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে । এসব জিনিসের ব্যবহার 
শিখিয়েছেন রামনারায়ণ । তারই অনুস্থতি লক্ষ্য করা গেলে মধুস্দনে, এবং এপময়কার 
নাট্যরচয়িতা দীনবন্ধুর লেখায় । 

নাটকনির্মাতা মধুস্থদনকে হয়তো অনেকে ভূলে যাবেন, কিন্তু প্রহন্নলেখক মধুস্দরন 
অবিস্মরণীয় । বাঙজ1 ভাষায় যে-কয়েকখানা প্রহদন নিমিত হয়েছে, তার মধ্যে অতিশর 
উল্লেখ্য হলো! “একেই কি বলে সভ্যতা” এবং “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো? । এ ছুটি 
নিঃসন্দেহে ভদ্রজাতের রচনা । কোথ1শ অতিরঞ্জন নেই, এদের উদ্দেশ্টমূলকতা কুত্রাপি 
প্রকট হয়ে ওঠেনি । উজ্জল সব চরিত্র, অভিনব ঘটনা, আর, বাস্তবধর্মী, হান্তরসসিক্ত বর্ণনা 
কেমন চিত্বীকর্ষক ! মাইকেলের নাট্যরচনক্ষমতা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে। মনে 
এই ভেবে আক্ষেপ জাগে, কেন তিনি আরে ছুচারখান। প্রহসন লিখলেন না। নবীন ও 
প্রাচীন-সমাজের অপ্রিয়তাঁজন না হলে, এ জাতের আরো-কিছু লেখা তার কলম থেকে 
নিশ্চয়ই বেরুতো । 

১৮৭৪ সালে মাইকেল “মায়াকানন' নামে একটি নাটক লেখেন। তর প্রতিভা 
তখন নির্বাণোন্ুখ । নেহাৎ জীবিকার দীয়ে তখনো লেখনী চালনা করছেন ভিনি। 
'মায়াকানন'-এ নাট্যকলাগত পৌন্দর্য কিছুই ফোটেনি, নাটকীয় সম্ভাবনাকে লেখক কাজে 
লাগাতে পারেননি, পুনর্বার সংস্কৃত নাট্যাদর্শের দিকে ঝুকেছেন; সংলাপে ও ভাবের 


মাইকেলি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার £ দীনবন্ধু মিত্র ১৬১ 


প্রকাশে কত্রিমতা দেখা দিয়েছে । এই নাটকের ট্রাজোভি নিষকরণ শোকাবহ, এবং 
মধুস্ছদনের জীবনে যেমন, এখানেও তেমনি, নায়কণায়িকার সব আশাভরসা চুকিয়া 
গিয়া যবনিকা-পতন হইয়াছে” । নাটক-হিসেবে মাখাকানন” ব্যর্থ বচনা । এই সমজ়্ে 
মাইকেলের নাট্যকারসত্তা ও কবিসন্তা জার্ণতার কবলগ্রস্ত । 

সে যা হোক, বাঙজা নাটকের ভিত্তি দুঢ় করলেন মধূহ্দন দত্ত । অতঃপর আমরা 
পেলাম জাত-নাট/কার দীনবন্ধ মিজ্রকে । এখন থেকে আমাদের নাট্যসাহতোর 
অগ্রগতি কৌতুহলসহকারে লক্ষণীয় । 


| লা কলা বাউলা হ্িিভ্ঞাল্লাকুশপিলর এল উজভ্ঞটজন এক্কতা ভিজ ॥ 
_ললীন্বজ, মি 


মবুস্দেনের নাট্য-রচনার সমকাপেই আরেকটি উজ্জ্বল জ্যোতি আমাদের 
নাট্যসাহিতাকাশে আবিভতি হন, ইনি শ্বনামখ্যাত দীনবন্ধু মিত্র [ ১৮২৯-১৮৭৩ ] 
_ম্াইকেলি যুগের সর্বশ্রে্ঠ নাটকপ্রণেতা । মাইকেল মধুস্ছদন দত্তের পরে দীনপন্ধু 
নাটকনিমাণে হস্তক্ষেপ করেন, এবং এর প্রতিভা ভিন্নশ্রেণীর ছিল। মধুহ্ষদন ছিলেন 
প্রধানত রোম্যান্টিক, কাব্যকল্পনীকুশল ; পক্ষান্তরে, দীনবন্ধু ছিলেন বাস্তধমী-_চতুষ্পার্ের 
পরিচিত চলমান সংসারের প্রতি অতিমা্টাপ্ধ ক্কৌতৃহলপরায়ণ তথা সমাজসচেতন । 
মাইকেলের বিখ্যাত প্রহপন-হুথানির সঙ্গেই দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যরসিকতার যোগ ছিল, 
নাটকগুলির সঙ্গে নয়। বলতে পারি, এর! ছুজনে দুই ভিন্নতর এলাকার বাঁসন্দা, 
উভয়ের মানসিকতায় বিস্তর প্রতেদ। মধুস্থদন দত্তের কিছু প্রভাব রয়েছে দীনবন্ধু 
রচনায়, রামনারায়ণের কাছেও দীনবন্ধু খণী, এ অনস্বীকার্য । পূর্ববর্তী নাটকরচকদের 
কথঞ্চি প্রভাবে এলেও তাঁর নাটকায় প্রতিভায় এমন একটি মৌপিক শক্ষি ও সুজনী- 
দক্ষতার পরিচয় আছে, যা কারুর দৃষ্টি এড়ায় নাঁ। শিদ্ধিধায় বলতে পারা যায়, বাঙলা 
শাটকে নতুন প্রেরণা সব্জার করেছেন তিনি; এবং এও বলবো, তার নাটাকর্মে, 
কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, ষে-দীন্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, এযাবৎ-নিমিত বাঙলা নাটাসা হিত্যে 
কুত্রাপি তা চোখে পড়ে না। দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার অনন্তসাধারণতাকে স্বীরুতি 
জানাতে আমর। বাধ্য | খাঁটি নাট্যকারের প্রতিভা শিয়েই তিনি জন্মেছিলেন । 

নাটক-বন্তটি পাঠ্য নয়_দৃশ্য 1 এখানে জীবনকে বর্ণনীয় করে তোলার পারবে 
দর্শনীয় করে তুলতে হয়, আত্মগত বসকল্পনাকে নির্মমভাবে দূরে সরিয়ে রেখে প্রবহমান 


ঘটনাপুণ্রের কাছে লেখককে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয়-_থাপ্রাপ্ত বন্তর রসে নিজেকে 
টি 


১৬২ একালের বাঙ্‌ল' সাহিত্য 


ডুবিয়ে দেওয়ার আবেগবশেই নাটক নামীয় সামগ্রীটির স্থট্টি। এই বিষয়-রসনাভূতি ষে- 
লেখকের রয়েছে, তিনিই যথার্থ নাটক প্রণয়ণের অধিকারী । বলা বাহুলা, এর জন্তে 
প্রয়োজন বন্তশকলের অন্তলে কে প্রবেশ করতে পারার সহজাত বিশেষ একটা শক্তির 
“কল্পনার অবজেক্টিভিটির' । আমাদের নাটযকর্ষে এ জিনিসটা খুব কম লেখকের রচনায় 
প্রকাশ পেয়েছে । এই ন্বল্পসংখ্যক নাটকপ্রণেতাদদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেখ্য । কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার নাটকীয় কল্পনার অসামান্ততা বিম্ময়ের চমক 
জাগায়। 

তবে একথাও সত্য, 'আমাদের মনে হয়েছে, নিজ শক্তিকে তদুপযোগী হষ্টিতে 
সার্থক করে যেতে পারেননি দীনবন্ধু । এর প্রথম কারণ, সাহিত্যে একনিষ্ঠ সাধনার 

ভাব; দ্বিতীয় কারণ, আবেগ-ব্ল্পনীকে সংযমে শাসন করার কৌশলটি আয়ত্ত করতে 

না-সারা ১ তৃতীয় কারণ, আপন প্রতিভার স্বধর্মের বিক্ষদ্ধাচরণ করে__ হাশ্যবুসকলনার 
সীম। ভিডিয়ে-_ভিন্নতর রলের জগতে অনুচিত পদক্ষেপ,_-“মীমারে মানিয়া তার মধাদা 
রাখি, এই কবিবগনটি প্রত্যেক শিল্প্রষ্টার ম্মধণে রাখা উচিত। শিল্পপম্পকিত মাত্রা- 
বোধের, এবং নাট্যকারস্থুলভ অস্তদ্রষ্টির, অভাবে দীনবন্ধুব নাটকর্নমিতি সবাঙ্গহন্দর হয়ে 
উঠতে পাবেনি। তার মধ্যে শিল্পীজনোচিত সহানুভূতির প্রবলতাই লক্ষ্য করা যায় । 

দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন বাস্তববাদী সাহিতিতক ; সমাজ-সংসার ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে 
এই মানুষটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল অগাধ, বহুবিচিত্র। সরকারি চাকুরি করতে 
গিয়ে কত স্থানে তাকে বেড়াতে হয়েছে, সমাজের নানান্‌ স্তরের মানুষের সংস্পর্শে আমতে 
হয়েছে,_ছোটবড়ো, ধনী-দবিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত-্ভিন্ন পধাযের মাগষ। 
এদেপ্র ঘনিষ্ঠ সাঞ্গিণ্যে এসে সত্যিকার জীবন ও তার বেদনাকে তি'ন জনেছিলেন ; এ-ই 
তঁ'কে দিয়েছিল হট্টির প্রেরণা, এখান থেকেই নাটক রচনার উপকরণ কুভিয়েছিলেন 
তিনি । এর সঙ্গে যুক্ত হযেছে দ্ীনবন্ধুর উদার মন ও সহজ প্রসন্ন দৃষ্টি, যাঁর ফলে 
তার নাটাবলীত স্ষ্টি । দীনবন্ধু মিত্রের নাটকীয় কল্পনার আশ্রয় হয়েছে বাডালি-জীবন 
ও বাঙাপি-চরির, খাটি বাঙলাদেশের অতি-সাধারণ মানবমানবীর লোকাফ্ত স্থখছুঃখকেই 
তিনি ম্বুত নাট্যে প্রতিফলিত কবেছেন। উবগ কিংবা দূধযানী ছিল না দীনবন্ধুর 
স্থজনী কল্পনা, বর্তমান নাট্যশিলীর লেখায় অতি-উচ্চ ভাবুকত র ছাপ তেমন মিলবে না 
কোথাও, প্রত্যক্ষের অন্তরালে পরোক্ষের সন্ধানে তিনি ফেরেন নি, সর্বদা বাস্তবের ভূমি 
ছুয়ে ছুয়ে চলেছেন। আমরা তাঁকে অত্যান্ত পরি“চত জীবনের মুগ্ধ উপাসকই বলবো । 
নিজের সামাজিক জীবনের চারপাশে যে-মান্তধগুলিকে দেখেছেন, তাদের চিরন্তন দুর্বলতা- 
ভ্রান্তিকেই দীনবন্ধু উদার রসকল্পনার যোগে স্বরচিত নাটকের পাতায় দৃশ্ট করে তুলেছেন। 


মাইকেলি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার $ দীনবন্ধু মিশ্র ১৬৩ 


এদিক থেকে দেখলে, বলতে হয়, সেকালের মানুষ হলেও, দীনবন্ধু মিত্র সর্বকালের 
বাডালি-_সাহিত্যকে জাতির জীবন থেকে কদাপি 'তনি বিচ্ছিন্ন করে নেন'ন। আজকের 
দিনের বাঙলা সাহিত্যে লেখকের এহেন যথার্থ বাঙালিয়ানার প্রকাশ বড়ে। একটা 
দৃ্টগোচর হয় না । মানুষকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন দীনবন্ধু ; সেইসব মানুষের 
বিচরণক্ষেত্র উনিশের শতকের মধ্যভাগের বঙ্গভূমির শহরাঞ্চল ও গ্রামদেশ। বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধায় দীনবন্ধু মিত্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের সংসারে অ্টা- 
হিসেবে এরা একে অন্তকের পরিপূরক | উচ্চতর সংস্থানে জীবনের যে-রস পান করেছিলেন 
বঙ্কিম, দীনবন্ধু তা পান করেছেন নিম্গতর সংস্থানে-বর্ণাঢ্য কল্পনারশ্মির বিচ্ছুরণ 
ব্যতিরেকে । মানবহদয়ের ছোট স্থখ, ছোট দুঃখের, নরনারীর হাসি-অশ্রুর অনতিগভীর 
শ্োতের, উমিলীশাঁর রূপকার তিনি । নাট্যকার দীনবন্ধুর বিহরণভূমির পরিধি হয়তো 
সংকীর্ণ ; কিন্তু যে-চরিত্রগুলা তিনি নির্মাণ করেছেন ও চিত্রগত যে-বৈচিত্রা ফুটিয়ে 
তুলেছেন, তার অপুর্বতা অবশ্যই ন্বীকার্ধ। দীনবন্ধুর নাটক বঙ্গলাহিত্যে অভিনব বস্ত। 
এর স্বতন্ত্র স্বাদ, স্বতন্ত্র এর রসগত বৈশিষ্ট্য__নাট্যকারের প্রতিভার মৌলিক শক্তির 
পরিচয়বাহী। | 

মুখ্যত হাশ্তরসের রসিক দীনবন্ধু । হাল্তরসই তার স্বভাব-প্রেরণা__ভিন্নতর 
ভাষায়, তাঁর নাটকীয্র কল্পনার সব-চ।ইতে বড়ো প্রেরণা । এ হাসি কিন্তু মাহযের প্রতি 
হৃদয়হীন ব্যঙ্গবিদ্প-মাত্র নয, হালকা-ধরণের সাধারণ রঙ্গরসও নয় । এর সঙ্গে বাাপক 
সহান্গভূতি আর উচ্চ রসকল্পনা যুক্ত। গভীর সহাহুভবের মধুময় স্পর্শ যদি এতে না 
থাকতো, তবে তা নিছক পরিহাসেব কূপ নিতো, অহ্বদয় দর্শক কিংবা পাঠকের কাছে এমন 
উপাদেয় রসসামগ্রী হয়ে উঠতো না, এবং ফলে তার প্রহপনগুলিতে উতৎকই নাটকায় 
গুণের নিতান্ত অভাবই লক্ষিত হতো । 

হা্গরসের সীমিত ক্ষেত্রে ধীনবন্ধুর শ্বচ্ছন্দ পদচারণা, এই এলাকাটিতে তিনি 
অসামান্য দক্ষতার পণ্চিয় পিয়েছেন । তার নাট্যকর্ষে দেখতে পাই, অতীব করুণ এবং 
বীভ্স ঘটনাবশাকেও হাশ্চ্ছটার ছোয়া লাগিয়ে উজ্জ্পতর করে তুলেছেন তিনি । তখন 
বুঝতে পারি, করুণ ও হান্তের মধ্যে বস্তত কোনো বিরোধ নেই-হামি আর অশ্রু, 
গঙ্গাযমুনার মতোই, যুক্তবেণী রচনা করে চলেছে । তার শিমিত প্রহ্সনে হাস্থের 
অশ্তিমেচনেই মাহুষের চিনের দ্বণ্য মলিনতাও প্রেক্ষণায় নাট্যবগ্ত হয়ে উঠেছে, পেখানে 
দুশ্চরিত্র মূর্খ ও আমাদের অস্তরের আত্মীয়তা আকর্ষণ করে। হাশ্যরসের গণ্ডীর বাইরে 
গিয়ে দীনবন্ধু যখন করুণ-আনি বুস-পরিবেশনের প্রয়ামী হয়েছেন, তখন, বলতে হবে, 
তার অরুতকাধতা স্থপ্রকট-__ওই ব্যর্থতা! দেখে আমাদের হাসি পায়। এ থেকে বোকা 


১৬৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


গেলো, দীনবন্ধু মিত্র প্রধানত হান্যরসের শিল্পী । এক্ষেত্রে তীর সঙ্গে প্রতিদ্বদ্বিতায় নামতে 
পারে, এমন লেখক বাঙ.ল] নাট্যসাহিত্যসংসারে ছুয়েকজনের বেশি নেই। 

আমোদ-কৌত্তকের কলগীতিতে, উচ্চ হাশস্তরোলে, তার নাট্যাবশীর প্রঙ্গণ 
মুখরিত । এখানে দাড়িয়ে প্রাণ খুলে আমর] হাসি, হাসতে হাসতে কখনো-বা অশ্রমোচনও 
করি, মন্ষ্যস্থলভ দুর্বলতার প্রত উদার রসদৃষ্টিতে তাকাই ; আর, এই রসা'বষ্ট অবস্থায় যুঢ় 
ভ্রান্ত ছূর্বশচিন্ত অসহায় নরনারীকেও সমবেদনা জানাতে বাধ্য হই। কী ব্যক্িজীবনে, 
কী সাহিতাজীবনে, হাঁসির ঘাছকর দীনবন্ধু মিত্র । হাম্তরসরসিক দীনবন্ধু চতুর্ধারের 
সমাজসংসারকে হাস্তরসাত্মক অভিনয়ের বুহৎ্ একটি রঙ্গমঞ্চরপেই দেখেছিলেন, 
অভিনেতা_ বিচিত্র চরিত্রের মানধ্মানবী-_কেউ ভালো, কেউ মন্দ ; কেউ শি্ট, কেউ ছুষ্ট। 
সংসারটাকে অভিনয়ক্ষেত্ররূপে দেখাতে, বণমান নাট্যকারের উপলব্ধি হয়েছে, এইসকল 
চরিত্রের প্রত্যেকেরই আত্মাভিমান যেমন সমান নিরর্থক, তেমনি, সমান কৌতুককর। 
লৌকিক সংস্কারের আবরণ থেকে নিজের দৃষ্টিকে মুক্ত করে নিতে পারলে, দেখা যাবে, 
মান্ষের কোনো অভিমানই শেষ পধনম্ত টেকে না, সমস্তকিছুই প্রকাণ্ড নিরথকতায় 
পর্যবসিত হয়। নিরথক বলেই, ভালোর 'াপোত্ব, আর মন্দের মন্দত্ব, তুল্যমূল্য। 
জগৎনাট্যমঞ্চের নির্মোহ দর্শকের এরূপ উপলব্ধির কশ্রলতি-_কৌতুকের অনাবিল উচ্চহাসি, 
যা দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটকগুলার প্রাণবন্ত । 

বাঙলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 


দীনবন্ধু মিত্রের রচিত প্রথম নাটক “নী লদর্পণি” ইংরেজি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত । 
“নীলদর্পণ? বাঙ্ল। সাহিত্যের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় একখানি গ্রন্থ । এই 
গ্রস্থ আত্মপ্রক্ফীশ করার পর গোটা দেশে শ্রকাও ম্মালোডন জেগেছিল, সমাজের একপ্রাস্ত 
থেকে অন্থপ্রান্তে বিপুল উদ্দীপনার স্ষ্টি হয়েছিপ--ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল বঙ্গভূমির 
সর্বস্তরের মানুষ, এছেন বিদ্রেহাত্মক প্রতিক্রিয়ার ফল দুরপ্রসারী, নীলকর সাহেবদের 
অসহনীয় অত্যাচাব-উত্পীডন গ্রাম-বাঙ্লার বুক থেকে চিরকালের জন্য মুছে গেপো। 
বহখানি যখন প্রকাশিত হয়, দীনবন্ধু তখন ইংবেজের অধীনে সরকারি কর্মচারী । 
ফিরাঙ্গ পীলকরের] ইংরেজেরই সজাতি ও বান্ধব। বনুপ্রকারে বিপঙ্গ হবাঞ সম্ভাবনা ছিল 
বলে মুদ্রিত “নীপর্পণ*-এ গ্রন্থকার নিজের নাম প্রকাশ করেননি, পুস্তকে শুধু লেখা ছিপ ঃ 
নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমস্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্ঃ | 
দীনবন্ধু সত্যিই ছিণেন “দীনবন্ধু'-বাঙলার ছুগত-দবিদ্রে রায়তদের অবর্ণনীয় ছুঃখে কাতর 
হয়ে-_নীলকররূপ হিংস্র সর্পকুলেন্ মারাত্মক দংশন থেকে অসহায় প্রজাগণকে রক্ষা করার 


মাইকেলি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ঃ দীনবন্ধু মিত্ত ১৬৫ 


মহত উদ্দেশ্ের প্রণোদনায়--তিনি “নীলদর্পণ লিখেছিলেন । নিজের নাম ছিল না বলে 
প্রীনবন্ধু মিত্র প্রতিহিংসাপবায়ণ দূর্দান্ত নীলকরদের রোযবহি থেকে কোনোরকমে রক্ষা 
পেয়েছিলেন, এ এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার । 

কিন্তু এ বই প্রচার করার জন্য লঙ-সাহেবের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়েছিল, এবং 
শোনা যায়, এর ইংরেজি অন্বাদ করেছিলেন বলে মাইকেল মধুস্থদন দু স্থপ্রিম কোর্টের 
চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন । নীলকর কুঠিয়ালদের বেপরোয়া অত্যাগার দেখে 
বুঝতে পার] যায়, সেকালের রাজসরকার “নীলক র-বিষধর-দ্ংশন-কাতর প্রজানিকর'কে 
রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি । এই কারণে আসেন নি, ওই সময়কার ইংরেজ 
রাজকর্মচারীরা এসকল অত্যাচারী ফিরিঙ্গি-পশুর সহায়তাই করতেন। সেযষা হোক, 
দরিদ্র বাঙালি চাষীর প্রতিকারহীন লাঞ্চনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, আপনার সমূহ বিপদের 
দিকে না তাকিয়ে, 'নীলদর্পণ"-পুস্তকটি প্রচার করেছিলেন দীনবন্ধু । বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 
দীনবন্ধু পবের ছুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীলদর্পন এই গুণের ফল। কথাগুলি 
অতিশয় যথার্থ । দীনবন্ধু মিত্রের সহানুভূতিশীল চিত্তের পু্তীকত নিকুদ্ধ বেদন! 
গ্রন্থখানিতে চিত্রিত চরিত্রগুলার মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে । অমানবীয় উতৎগীড়নে ক্ষতবিক্ষত 
বাঙলার সহায়সম্বলহীন চাষীদের বুকের বুক্কে লেখা দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” | শ্বেতাঙ্গ 
ইংক্জে কুঠিয়ালরা এদেশের কালা আদমীদের রক্তাভ শোণিতকে নীলবর্ণে পরিণত 
করেছিল -_“নীলদর্পণ' নাটকে সেই “নীল'-এর কথাই অশ্রুর অক্ষরে মুদ্রিত। নাটকখানি 
উনিশের শতকের দরিদ্র কষকসমাজের ওপরে নৃশংস ফিরিঙ্গিদের অমানুষিক নির্যাতনের 
অতি-বিশ্বস্ত সাক্ষীরূপে বঙ্গসাহিত্যে অগ্যাপি বিরাজমান । একালের মান্তষ সেকালের এইনব 
শ্বেতাঙ্গ ব্যন্সায়ীদের অত্যাচারের কাহিনী ভুলে গেছে, কিন্ত আমাদের সাহিত্যের পাতায় 
তা গাঢ় রেখায় অস্কিত হয়ে আছে। নীলপর্পণ* অবিস্মরণীয় একখানি গ্রন্থ । এ গ্রন্থের 
এঁতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্ধ। 

নাটকখানিতে ছুটি স্থখা পরিবারের দারুণ সর্বনাশের শোকাবহ ঘটনা বণিত-_ 
গোলোক বস্থর ও সাধুচরণের পরিবার । গোলোক বন্ধ প্রভৃতির সঙ্গে নীলকর সাহেবদের 
সংঘাত বেধেছে । এই সংঘাতে নিষ্ঠুর কুঠিয়াল সাহেবগুলার সঙ্গে নিদ্ধিধায় হাত মিলিয়েছে 
গোপীনাথ ও পদ্দী ময়রাণী। উক্ত সংঘর্ষের আভাস, স্থচন] ও চূড়ান্ত অবস্থা বা করুণ 
পরিণতির অশ্রপিক্ত আলেখ্য উন্মোচন করেছেন নাটাকাবু । পরিণতিতে দেখি, সর্বস্ব 
হারিয়েছে এ ছুটি পরিবার, সর্বগ্রাসী দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েছে পরিবারের মানুষগুলি। 
দুরদুষ্টের সে কী নির্দয় ধ্বংসলীলা-_-একের পর এক মৃত্যুর শোচনীয় দৃশ্য । নীলদর্পণ-এ 
উন্মোচিত দৃশ্ঠাবগী বীভৎস, আতঙ্কপাডর, হৃদয়বিদারক | বলা নিম্প্রয়োজন, উদ্দেশ্টমূলক 


১৬৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


রচন! “নীলদর্পণ, ৷ বাঙালি রায়তদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিবারণের 
জন্যে এবং সেদিকে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকধণের জন্যে নাটকখানি রচিত। সমাজহিতে 
নীলদর্পণ” যা করেছে, অশেষ তার মুল্য । একারণে নাটকটি সর্বসাধারণ কর্তৃক অভিনন্দত 
হয়েছিল। এই গ্রন্থ লিখে দীনবন্ধু দেশজোড খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, একদা দেশবাসী 
কলের মুখে মুখে ফিরতো তার নাম । নীলদর্পণঃ দীনবন্ধুকে মৃত্যাজিৎ করে রেখেছে। 

প্রপাগ্যাণ্ডা-প্রধান সাহিত্য-হিদেবে অতিশয় উল্লেখ্য হলেও, অনবদ্য নাট্যকৃতি 
বলা যাবে না নীলদর্পণ-কে । এমন কতকগুলি ঘটনা এতে সন্নবেশিত হয়েছে, প্রকাশ্য 
রহ্গমঞ্চে যা অভিনয়ের অক্পযোগী । এসব বস্ত নাটানির্ঈ'তার নাটকীয়-সংস্থান-জ্ঞানের 
প্রত্তিকিল। এর আখ্যান-ম*শেও বনুতর অসংগতি স্থপ্রকট ; কাহিনীর শিথিল গ্রশ্থন 
কারুর দৃষ্টি এড়ায় না) সংল'পের কৃতিমতার জন্যে ভদ্রজাতের চবিত্রগুলি চিত্তাকর্ষণ 
করতে পারার মতে। সজীবতা লাভ করেনি; কোথাও কোথাও অতিপ্রবল আবেগের 
বশীভূত হওয়ার জন্যে পেখক কল্পনার সংযম হারিয়েছেন $ নাট্যের ঘটনাবন্ত বা 'এ্যাকশান, 
মেলোড্রামায় অবপিত হয়েছে ; হ্বল্প-উপকরণ ও সাধারণ চবিত্র নিয়ে ট্র্যাজেডি নিষাণ 
করতে গিয়ে নাট)কাঘ এখানে বিফলমনোরথ হয়েছেন_-এরকমের বহুতর ত্রুটি 
লমালোচকের চোখে ধরা পড়বে। 

তথাপি, স্বীকার করতে হয়, নাটাকার-দীনবন্ধুর প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল পরিচয় 
এতে প্রার্থব্য । একশ্রেণীর চরিত্রনিষ্মাণে যে-দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন, তা সত্যই 
বিশ্ময়কর । বাঙলার র'য়তদের অন্তরলোকের গহন অন্ধকার প্রদেশে গ্রবেশ করেছেন 
নাটকরচয়িতা, তাদের হদয়ানুভূতিকে তাদের প্রাণের ও মুখের ভাষায় অদ্ভুত নৈপুণ্া- 
সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে । কৃষক ও রুধককন্যাদের এই বাণীময় অন্ুভূতির মধ্যে 
তাদের মুখের চেহার। ও স্বর ভঙ্গিটি পর্যপ্ত প্রতি পিত হয়েছে ১ শ্রতে]কের খতন বাক্তিগত 
_চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিখু'তভাবে চিত্রিত। এক্ষেত্রে নাটাসংলাপ নাটকীয় কল্পনার সম্পূর্ণ 
অনুগত | “বিয়্যাল' চরিত্র্থন্ি কাকে বলে, এবং যথার্থ “বিয়্যাল-এর রস কী বস্ত, তার 
পরিচয় জানতে হলে “নীলপর্প৭-এ চাধানামে মানুষগুলার চত্রিত্রচত্রিণের দিকে তাকাতে 
হবে। এই রূপায়ণে জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা-মলিনতাকে তেদ করে প্রকাশ পেয়েছে 
এমকল মানবমানবীর দুর্বলতা ও অপহায় তা, শক্তি ও অশক্তি, শিশুর মতো অপ“রণত 
বুদ্ধি, অকৃত্রিম সরলতা, প্রানের প্রাবল্য, অকপট মন্প্তাত্বের মনোরম মাধুর্ষ । দীনবন্ধুর 
অন্কিত ক্ষেত্রমণি-পণী ময়রাণী-তোরাপ-মাছুরী-রাইচরণ প্রভৃতি পাত্রপান্তীর ৮রিজ 
শিল্ললোকের সার্থক সই । এই ধরণের চবিক্রাঙ্কনে নাট্যকারের কৃতিত্ব আমাদের মুগ্ধ 
প্রশংসা আকর্ষণ করে। লেখকের তীস্ষু পর্যবেক্ষণশক্তি, লাঞ্ছিত মানবতাপ্র প্রতি প্রগাঢ় 


মাইকেলি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার £ দীনবন্ধু মিত্র ১৬৭ 


লহাম্তভৃতি__নিঃসহায়ের করুণতম বেদনার মুখে তিনি নিত্যকালের ভাষা দিয়েছেন 
'নীলদর্পণ” নাটকে | 

আধুনিক বাঙলাপাহিত্যে 'নীলদর্পণ-এর রুচগ্দিতাকে বাস্তবতার পথনির্দেশকারী 
বল! যেতে পারে । ত্বার আগে সাহিত্যাসংসাবে বস্ততন্ত্রতার পদসঞ্চার তেমন শ্রুতিগোচচর 
হয়নি, গণলাহিতানির্ম'ণের প্রতি তেমন প্রবণতাও দেখা যায়নি_না মধুস্থদনের কাবো, 
না বহ্কিমের উপন্বাপাদিতে । কঠিন বাস্ণের ভূমিতে দীনদম্ধুই প্রথম পদক্ষেপ করলেন, 
সমাজের দুর্গত নরনাবরীর দিকে সশ্রন্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন, বামপন্থী সাহিত্যিক না হয়েও 
প্রাণের সবখানি দরদ ঢেলে দিমে শিরন্ন চাষীর জীবনণচরণে হাত দিলেন। স্থগভীর 
চরিত্রান্তভূতি আর নিবিড আন্বরিকতার গুণেই, বহুত ক্রুটি সত্ব, 'নীপদর্প।, সাহিত্যের" 
স্থরভিমগুত হয়েহে। নাটকখানিতে গভীর ভাববল্পনার রস নেই, বাঙালির অতি- 
সংকীর্ণ জীবন-পরিধির মন্বেই এব কাহিনীবুন্তের আবর্তন, নিজের-চোখে দেখা জগতের 
বাইবে নাটাকার আপন বল্লনাদষ্টিকে মেলে ধরেননি। কিন্তু এতে জীবনের সত্য 
আছে, গ্রাম্যনরনারীর চরিত্রকে গ্রাম্যভাধায় ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ শক্তিমলার 
পরিচয় আছে । এই নাটকের স্থানে স্থানে যে-উতকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনার উজ্জল রশ্মিপাত 
হয়েছে, তা দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার অপামান্ততার স্বাক্ষর বহন করে। 

১৮৬৩ সালে প্রকাশিত 'নবীন তপস্ষিনী” দীনবন্ধুর কৃত গম্ভীর রসের দ্বিতীয় 
নাটক । নাটকটি রোম্যান্সধমী, প্রণত্বমূ”ক-মিলন-বিরছের যুগলধারায় সিক্ত । এখানে 
আরদিরস আছে, করুণ-রুস আছে, এবং এর সঙ্গে যু হয়েছে হাস্যরস | এতে ছুটি কাহিনী 
বাঁণত। একটি--প্রেমঘটিত, অন্যটি__হাস্তরসাত্মক । ঘটনার জটিশতা ও বৈচত্র্য 
নাটকটিকে গতিবেগম্পন্দত করে তৃলেছে। লক্ষণীয়, এ নাটকে গৌণ কাহিনীটিই 
অধিকতর চিন্তাকর্ষক, এর পাশে মুখ্য কাহিনী একরপ শিম্রভ হয়ে গেছে। বিজয়- 
কামিনীর প্রণর-আধ্যান পাঠক চিন্তে কোনোবপ গভীর ছাপ অঙ্কিত করে না পক্ষান্থবে, 
জলধর-জগদন্বা প্রভৃতির কৌতুক্কাবহ বিষয়টিই পাঠক কিংবা দর্শকের কাছে অনেক 
বেশি উদ্ভোগ্য। 

নবীন তপান্বনী'-র চরিত্রন্যত্ী ও সংলাপে সংস্কত নাটকের অনুসরণ মকলেরই 
চোঁথে প্ডবে। নাটক লিখতে বনে লেখক অতীতের দিকে তাঁকিয়েছেন। কিন্ত 
আধুনিক পরিবেঈনীর স্পর্শে অতাতের দুরত্ব ও মহিমা নষ্ট হয়ে গেছে রাজা-রানী-বমস্- 
সভানদ্‌ একালের পরিবেশে নিতান্ত বেমাশান,_চে।খে কেমন অসংগত ঠেকে | তুনায়, 
আমরা অনেক বেশি আত্মীয়তা অনুভব করি মল্লিকা-মালতী-জগদন্বা-জলধর-বতিকান্ত- 
আদি নরনারীর সঙ্ষে। এদের নিয়ে লেখকের সাহদিক রমিকতা ও উচ্ছল কৌতুক সত্যিই 


১৬৮ একালের বাঙল! সাহিত্য 


উপাদেয় সামগ্রী। নাটকখানির বড়ো একটি ক্রটি, মুখ্য ও গৌণ কাহিনী নিবিড় এঁক্যের 
স্যত্রে গ্রথিত হয়নি, ঘটনাবুন্-রচনায় লেখক শিল্পকলাবোধের অভাবের__নিন্দনীয় 
অসতকর্তার--পব্রিচয় দিয়েছেন। এ নাটকে শেকস্পীয়রের “7%ভাগ ভ/1৮23 ০ 
৬৬17৭১০৮-এর প্রভাব স্প্রকট। “নবীন তপন্থিণী*-তে দর্শকগণের চিত্তচমৎকার 
উৎপাদনের প্রয়াণী হয়েছেন নাট্যকার । কিন্তু সহজে বুঝতে পারি, এ জাতের নাঁটক- 
রচনার ঠিক উপযোগী ছিল নাঁ দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভা । যেখানে তিনি নিজের সীমাবদ্ধ 
গণ্ডা লঙ্ঘন করেছেন, দেখানে তার প্যান ব্যর্থ হয়েছে । সুকুমার হৃদয়বুত্তি নিয়ে নাটক 
লেখার চেষ্টা তিনি যদ্দি না-করতেন, ভালোই হতো । কারণ, স্ক্-স্বকোমলের রূপকার 
নন দীনবন্ধু । 

গভ্ভীব-রসের তৃতীয় নাটক 'লীলাবতী”'-র প্রকাশকাল ১৮৬৭ ইংরেজি সাল। 
এ নাটকটিও রোম্যান্সমূলক । জটিল ঘটনার জাল বোনা হয়েছে এখানে । আখ্যান- 
নির্মাণে নাট্যশিল্পগত তেমন কোনো! ক্রটি প্রকাশ পায়নি। এতে কোথাও লঘুচপল 
হাস্তরস পরিবেশন কর] হয়নি । ললিতমোহন-লীলা-নদেরটাদের কাহিনীর মাধ্যমে লেখক 
বাঙালি-সমাজের তৎকালীন কৌলীন্যপ্রথার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এদিক থেকে 
দেখলে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী” বামনারায়ণের “কুলীনকুলসর্বন্ব' ও 'নবনাটক*-এর সমগোত্রীয় । 

এতে চমকারিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু হুর্বপ অংশও কম নয় । ললিত-লীলার প্রণয়- 
জড়িত কথোপকথন দর্শক চিত্তের আনন্দদায়ক বস্ত ন৷ হয়ে বিরক্তির সামগ্রী হয়ে উঠেছে । 
নানান্‌ সদ্‌গুণে অলংকৃত হলেও নায়ক-নায়িকার চরিজ্র দর্শকের সহানুভূতি আর্কষণে 
অসমর্থ বলেই, আবেদনহীন। প্রাচীনপন্থী কুলীন-পিত৷ হরবিলাসের চরিজর সুন্দর 
চিত্রিত। লক্ষ্য করতে হবে, নাটকখানিতে দর্শকসমাজের কৌতুহলী দৃষ্টিকে সর্বক্ষণ 
সজাগ রেখেছে ঘণাহ ও নিন্দা যোগ্য চনিত্রগুলি, বিশেষে, নদেবাদ। নি:সন্দেহে 
অকরুণ ব্যঙ্গ ও স্বণার পানর সে। কিন্তু লেখকের উদার হাস্তের অভিষেকে ধিক, ত 
নদেরটাদের চারিত্রিক ছুর্বলতাও আমাদের অনুকম্পামিশ্র আত্মীয়তা দাবি করে। এহেন 
চরিত্রহীন মানুষের প্রতিও আমরা আকৃষ্ট না হয়ে পারি না। 

এ নাটক দীনবন্ধুর সৃষ্টি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়, ষাঁদচ শ্বয়ং রচয়িতা বলেছেন, 
অপরিমিত আয়ালসহকারে লীলাবতী-নাটক প্রকটন করিয়াছি । নাট্যবস্তর সমাহরণ ও 
বিন্যাসে লেখকের কথিত “আয়াস'-এব পরিচয় পাওয়া গেলেও এবং এতে মনোহর ঘটনা- 
বৈচিত্র থাকলেও, উত্তম অনবগ্য নাট্যের পর্যায়ে একে বিন্যস্ত করতে আমর] দ্বিধান্থিত | 
কারণ, আদিরস-বর্ণনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব মোটেই লক্ষিত হয় না-_হাম্তরমের এই শিল্পী 
স্বতন্্ভাবে ভিন্নতর রম স্ট্টি করতে গিয়ে বারংবার ব্যর্থ হয়েছেন। 'লীলাবত' কিন্ত 


মাইকেলি যুগের সর্বশ্েষ্ট নাট্যকার £ দীনবন্ধু মিত্র ১৬৯ 


বস্কিমের প্রশংসা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন £ 'লীলাবতী* বিশেষ যত্বের সহিত রচিত, 
এবং দীনবন্ধু অন্ান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প' । মনে হয়, “দোষ” বলতে বঙ্কিম 
এস্থলে ভাষাগত ও রুচিগত অশ্লীগতা দোষের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। 

এরপর ১৮৭৩ সালে 'কমজে কামিনী” প্রকাশিত হয়। এ নাটকেরও মূল 
আখ্যানবন্ত প্রেম । পরিবেশটি গাস্তীর্মপূর্ণ। এহেন গম্ভীর পরিবেশেও স্ুল ত্রাস্যাবস 
মাঝে-মধ্যে উাক দিয়েছে, ফলে গাম্তীধ বেশ ক্ষুণ্ন হয়েছে, -পাঠক-দর্শকের ধৈর্ষচ্যুতি ঘটে । 
নাটকটিতে সংস্কৃত নাটাকলার 'অনুস্থতিও কিছু চোখে পড়ে। কয়েককটি দৃশ্য অভিনয়ের 
পক্ষে উপযোগী নয়। নাটকের বিশিষ্ট শিল্পরীতির কথা দীনবন্ধু প্রায়শ ভূলে ঘান, কাজেই, 
আভিনয়িক ব্যাপারে নানান্‌ অস্থবিধে দেখা দেয়। প্রণয়মূলক নাটক-রচনার ক্ষেত্রে 
যে-গভীর কল্পনাদুষ্টির প্রয়োজন হয়, তা দীনবন্ধুর ছিল না। তবু, তিনি ব্ধিম প্রমূখ 
লেখকদের নিমিত প্রেমকাহিনীর অনুসরণে ওই জাতের আখ্যান নিয়ে নাটক লিখতে 
চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সঞ্চলকাম হননি । নিজের শক্তির সীমা ডিডোতে গিয়ে আপনিই 
তিনি আপনার ব্যর্থতা ডেকে এনেছেন । এই শ্রেণীর নাট্যকর্ম তার প্রতিভার বিরুন্ধ 
বন্ত। একালের পাঠক দীনবন্ধু “কমলে কামিনী”, 'লীলাবতী” ও “নবীন তপস্থিনী'র 
অভিনয় দেখে তৃষ্চিবোধ করবেন বলে মনে হয় না। 


দীনবন্ধু মিত্রের সহজাত শক্তির যথার্থ স্ষুরণ লক্ষ্য কর! যায় তাঁর প্রহসনগুলিতে, 
হাস্যরসের অবতারণায় বগ্মান নাট্যনির্যাতার অদ্ভুত দক্ষতা সবজনম্বীকৃত। দীনবন্ধুর 
প্রতিভার মূল প্রেরণ! ঘে হাশ্তরস, একথা পূর্বে বলা হয়েছে । নির্ধাতনকারী ও নিধাতিত 
--উতভয়ের মধ্যে তিনি যেমন হানি প্রসারিত করেছেন, তেমনি, মানুষের চারিত্রিক 
অধঃপতন ও আচার-আচবরণগত বিবিধ অসংগতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-কৌতুকের সামগ্রী 
করে তুলেছেন। এই প্রতিভাবান শিল্পীর পরিহাসে কুন্রাপি রসভঙ্গ হয়নি। তীর 
হাম্তরসে যে-বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা বাঙ্লাসাহিত্যের অন্যত্র বিরলদৃ্ট। হাশ্যরসন্থষ্টির 
ক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের জুড়ি খু'জে পাওয়া কঠিন । 

সংস্কারক, উগ্রবাস্তবতার পথিক, হাশ্তরমের রমিক দীনবন্ধু সমাজের ক্ষতিকর 
ক্রটিগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকতে পারেননি । অতিরিক্ত মদ্যপান, অবন্ধন উচ্ছজ্খগতা, 
সভ্যতার আদর্শ-বিপধয়ে উন্মার্গগামিতা, ঘহজামাইপ্রথা, বৃদ্ধের বিবাহ, কুসঙ্ষে চরিজ্ঞহানি 
প্রভৃতি তৎকালীন বাঙালি-সমাজের দোষগুলিকে নানা নাটকে বা নাটককল্প প্রহসনে 
অস্কিত করে উদ্থাটিত করে দেখিয়েছেন তিনি । এসৰ দোষের কয়েকটির বাস্তব-প্রায় 
আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে 'সধবার একাদশী”, “বিয়েপাগলা বুড়ে।” আর “জামাই বানিক'-এ। 


১৭০ একালের বাঙলা সাহিত্য 


এ তিনটি প্রহসনে লেখক আমাদের প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন, কৌতুক-পরিহাস- 
রসিকঠার তরঙ্গদৌলায় ছুশিয়েছেন। এই হাসি িদ্ধ-মধূর, কোথাও-বা কারুণ্যে 
কোমল। 

“ধবার একাদশী” [১৮৬৬] দীনবন্ধুর লেখা প্রসিদ্ধ একখানি প্রহসন । 
অনেকেরই মতে “সধবার একাদশী” [ অবশ্য কারে! কারো মতে নীলদর্পণ” ] তার সবোত্তম 
রচনা । এতে প্রহসনকারের ছুঃসাহ'সর পরিচয় আছে। সেকালে হিন্দুকলেজের 
ইংরেজিনবিশ ছাত্ররা কিরূপ উচ্ছ ঙ্ঘল হরে উঠেছিল তা সকলেরেই বিদিত। এসকল 
শিক্ষিত উচ্ছুঙ্খলদের- পাশ্চান্তাসভ্য তামন্ত ইয়ঙ্গ 'বেঙ্গল'-দের চরিত্র এবং তার্দের অভবা, 
অশালীন আচণই “সধবার একাদশী'-তে অতিশয় বিশ্বস্ততাসহকারে চিত্রিত। বিদেশি 
শিক্ষার দুষ্ট প্রভাবে এনে এর! স্থরাপানকে আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ বলে জেনে ছিল, ও 
তদ্বান্ুযঙ্গিক অন্যান্য কুক্রিয়ায় আসক্ত হয়ে একেবারে উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল, চারপাশের 
নাগরিক জীবনের আবহাওয়াকে দূষিত করে তৃলে'ছল। ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের অনুকরণে 
দেশের অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতে7ও বেয়াড়। পথে পা বাড়িয়েছিল। সমাজের বড়ো 
একটি অংশ তখন ক্রেদাক্ত হয়ে উঠেছে, নীতিভ্রষ্ট তরুণদের মধ্যে মগ্যপান ও লাম্পট্যলীলার 
ঘথেচ্ছাচার চলেছে । এরা সকলেই ধেন অপ্রক'তস্থ, উদত্রান্ত-_যেমন সমাজদ্রোহী, তেমনি, 
আত্মদ্রোহী__অন্তঃপুরের শালীনতাকেও পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। 

সেকালে “ইয়ং বেঙ্গল-এর অনেকেই চিত্তের মৃঢতাবশে সর্বনাশের অতলে ডুবে 
যাচ্ছিল, তাদের মর্মীস্তিক ট্র্যাজে্ড ফোটানোই সমালোচ্য প্রহসনে ধীনবন্ধুর মনোগত 
অভিপ্রায় । রঙ্গ-রসিকতা, হাশ্য-প হাস, অপরিমিত মগ্তপান, ইংরে জ কবিতার আবৃত্তি, 
ইত্যাদি শ্বারা তথাকথিত বিলাতি সভ।ত:র ধ্বজাবাহী এইসব যুবক-কালাপাহাড়দের অকথ্য 
অনাচারজনিত জীবনট্র্যাজেডির ওপরে একখানি স্ক্ম আবরণ টেনে দেওয়া হয়েছে। 
তাই, বাইবে এ ট্রাজেডির প্রকাশ নেই। কিন্তু চোখ ধাদের রহ্ছে, তারা ঠিক দেখতে 
পাবেন, প্রহননখানির অবিস্মরণীয় চব্িত্র নিমে দত্ত নিতান্ত ট্রাযা্জিক চক্ত্র, সে আত্মহননে 
নিরত; তার ইয়ার বারাঙ্গনাবিপাসী অটলবিহারী সর্বনাশ! আগুন নিয়ে খেল! করছে ; 
রামমাণিকোর মতো চরিত্র অন্ুচিবীর্দার পরুবশ হয়ে আত্মবিনাশের পথটি প্রশস্ত করে 
তুলছে। ভোলাটাদ, ঘটিরাম ডেপুটি প্রভৃতি চরিত্র সেই ক্লেদাক্ত যুগের এক-একটি 
বিশেষ টাইপ-_নিজেদের অজ্ঞাতসণরে কী শোচনীদ্ন পরিণামের অভিমুখী হচ্ছে, চিত্তের 
মুঢ তাসমাচ্ছন্ন অবস্থায় তা উপলব্ধি করতে পারছে না । এই চধিত্রগুশির মধ্যে শি ক্ষত 
নিম্টাদের চারিত্রিক অধোগতি ও দুর্গতি, সাময়িক ঈৈতন্যাদষের মুহত্তে তার আত্মধিক্কার 
ও নৈরাশ্তপূর্ণ উজ, কখনো কখনো! নিজেকে নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, বড়োই করুণ__দর্শক- 
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চিন্তকে সমবেদনায় বিগলিত করে। হাসি ছলে অশ্রুর মালা গেঁথেছেন নিপুণ 
হাশ্যরসন্নষ্টা বেদনাবিদ্ধ দীনবন্ধু । 

বওমান প্রহসনে বশিত চরিত্র-সব বাস্তবের নিখুত প্রতিচ্ছবি, প্রত্যেকটি ঘটন! 
নাট্যকারের অভিজ্ঞতার জগত থেকে সংগৃহীত । সংলাপের চমৎ্কারিত্ব কাহিণীকে সরন ও 
গ্রাণবান কবে তুলেছে । নাট্যকার পাজ্জপাত্রীদের কথাবাতায়, ইচ্ছা করেই, আক্র 
রাখেন শি, অভব্য বা অশ্লীল ভাষাঞুয়োগকে দৃষণীয় মনে ককেননি-ভদ্র বুলি বাবহার 
করলে তীর কল্পিত বুক্ত-মাংসে-গঠিত চবিত্রগ্লির বাস্তবতা ক্ষুগ্ন হবে, এই ভেবে। 
এ হলো গ্রামাতাঁদোষের কথা । বইখানিতে রুূচিগত অঙ্গীলতাও দেখেছিলেন বস্কিচচন্ত্র, 
তিনি মন্তব্য করেছিলেন £ এএই প্রহসন বিদগ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে । এই কারণে 
বন্ধু-নাট্যকারকে প্রহসথানি প্রচার না করতে বলোছলেন। দীনবন্ধুর রচনায় ভাষাগত 
অক্সীলপত| লক্ষ্য কর গেলেও তার নিন্দা করেন'ন বঙ্কিমচন্দ্র । কিন্তু আর্টের অশ্লীলত৷ বা 
রুচি-সম্পকিত অঙ্গীপতা তার চোথে ক্ষমার অযোগ্য । এস্থলে অমাদের বক্তব্য, দীন বন্ধুর 
প্রসঙ্গে রুচির প্রশ্ন উঠবেই, তার রচনা স্থানে স্থানে অবশ্যই আপত্তিকর । কিন্ত যে-সমস্ত 
চরিত্র অবলঘ্নে ধীণবন্ধুমিজের প্রহসনগুলি রচিত, তাদের কাধকলাপ নিখু অভাবে ভাষায় 
আবতে হলে এখানে-ওখানে ভদ্ররূচির সীম! অতিক্রম না|! করেও প্রহসনকাবের উপায় 
ছিল না। এইকারণে এসব রচনায় অভদ্র রসম্োত ঢুকে পড়েছে। 

এজাতের নাট্যকর্মের অন্তরালে সমাজশোধনের ও নীতিশিক্ষা দেবার একটা 
অভিলাষ সচ:াচর লক্ষিত হয়। “সধবার একাদশী'তে এরূপ কোনো সঙ্জান প্রয়াস 
চোখে পড়ে না; সমাজ-সংস্কারের আকাঙ্ষা থাকলেও, ওই মনোভাবকে লেখক কোথাও 
প্রকট হতে দেন নি। উচ্চঙ্খল অবিমৃদ্তকারী নিমে দত্তুর চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত তিনি 
অপরিবতিত রেখেছেন, তার সাধুতালাভের চিত্র আকেননি ; তাকে সংপথে নিয়ে এসে, 
গাস্তাধ সৃষ্টি করে, প্রহসনের রসভর্গ করেননি-_-এ ধীনবন্ধুর শিল্পবোধের পরিচায়ক। 
কৌতুক-উপহাস-পরিহাসের আচ্ছাদনে অপরিণামদর্শা যুবকদের চরিত্রের অস্ঃশায়ী 
কারুণ্যকে ঢেকে রেখে প্রহমনলেখক শেষাবধি দর্শকদের হাসিয়েছেন। 


প্রহসনটিব নামের আপাতপ্রতীয়মান অসংগতি কারুর দৃষ্টি এড়ায় না।. এরপ 
নামকরণের মধ্য দিয়ে তিনি একশ্রেণীর পুরুষ-চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ হেনেছেন। এই 
রচনায় মধুন্দন দত্তের “একেই কি বলে সভ্যতার প্রভাব স্থপরিস্ফুট-_-সদৃশ চরিত্রাস্কনে, 
বিষয়বন্ধতে, সংলাপ-সংযোঞ্জনে | তবে, মধুস্দনের প্রসঙ্গে ভদ্র-রুচি-লজ্ঘনের কোনে প্রশ্থ 
ওঠে না, স্টার পরিহাসরমিকতা স্থুলতার স্পর্শনুক্ত । সেইজন্যে, কারো। কারো মতে, 


১৭২ একালের বাঙলা! সাহিত্য 


বিনির্ষল হাশ্তরসের অবতারণার ক্ষেত্রে মাইকেল বাঙলাপাহিত্যে অগ্যাবধি অপ্রতিদন্থী । 
কিন্তু এও শ্বীকার্, 'সধবার একাদশী'-র বসঘনতা৷ ও নাট্যনৈপুণ্য “একেই কি বলে সভাতা”-য় 
অপ্রাপ্তব্য । শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ধ মগ্তপায়ী মাতালের, মায়ের প্রশরয়প্রাপ্ত বিপথগামী 
বয়াটে যুবকের, শোচনীয় ছুর্গতিক্রিষ্ট জীবনের, এমন হাস্যরসৌজ্জল ট্র্যাজেডি কোনো! 
বাঙালি লেখকের কলম থেকে বেরুয়নি। বাঙলা প্রহসনের সংসারে নিমচাদ চরিত্রের 
তুলনা কোথায়? 

'বিয়ে-পাগলা বুড়ো" [১৮৬৬] দীনবন্ধুর নিমিত উত্রুষ্ট একখানি প্রহসন | 
এখানে কাহিনীরই প্রাধান্থ, বিশেষ কোনো চরিত্রের ওপর জোর দিয়ে হাশ্যরসম্থষ্টির 
চেষ্টা করা হয়নি। বার্ধক্যের দ্বারে সমুপস্থিত, বিয়ের নেশায় আত্মহারা, রাজীবের 
কারুণ্যমিএ কৌতুকাভিনয় বেশ উপভোগ্য । বৃদ্ধবয়সে তার অবাঞ্ছিত নারীসঙ্গলিপ্মা 
কৌতুক-রসের সঞ্চার করে। এই প্রহসনটি লিখতে বসে দীনবন্ধু নিশ্চয়ই মধুস্দন দত্তের 
'বুড়ো শাপিকের ঘাড়ে বেগ্রস্থখানি স্মরণ করেছিলেন। মধুস্দনের কল্পিত ভক্ত- 
প্রসাদের সঙ্গে দীনবন্ধু কল্পিত বিয়ে-পাগলা বুড়ো রাজীবলোচনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার 
মতো । অশোভন রমণীসঙ্গপিপাসায় উন্মাদ-প্রায় হয়ে ভক্তপ্রসাদ যেমন নাজেহাল হয়েছে, 
তেমনি, বিয়েব জন্যে উন্মত্ত হয়ে, যুবক সেজে, নকল শালীশালাজের পীড়াদায়ক কানমলা 
খেয়ে, পাড়ার বড়যন্ত্রকারী যুবকদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে, ভীমরতিগ্রস্ত 
রাজীব লুপ্ত চৈতগ্ত ফিরে পেয়েছে । উপহীসের আঘাতরূপ কী শান্তিই-না পেতে হলো 
বিবাহার্থা বৃদ্ধ রাজীবকে । কোথায় গেলো ছলনাময়ী স্ত্রীর সঙ্গে প্রণক্বিহবল এই বুড়োর 
মধুর-রসের আলাপন, কোথায় মিলালো৷ তাবু ইন্দ্রধন্বর্ণরঞ্চিত প্রেমের সোনালি স্বপ্ন ! 
নিজ বার্ধক্যকে সবলে দূরে সরিয়ে রেখে বিবাহোন্মাদ রাজীবলোচন বিগত-যৌবনের 
অভিনয় করেছে, নিষ্করুণ জরার কথ! ভূলে গিয়ে অবশে মোহের হাতে ধর দিয়েছে । 
কিন্তু বার্ধক্যের নিয়তিকে অস্বীকার করে, কার সাধ্য! তাই, চঞ্চলমতি বালকদের 
কৌতুকের অশেষবিধ পীড়ন সহ করতে না পেরে রাজীব যখন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে : 
'মলাম, গিচি, মেরে ফেল্লে,-ও রামমণি”_নিজের করুণতম অসহায় অবস্থায় আপনার 
বিধবা কন্যা রামমণিকে স্মরণ করে, তখন কৌতুকাবহ পরিবেশের মধোও আমরা 
কারুণ্যর কলধ্বনি শুনতে পাই। “বিয়ে-পাগলা৷ বুড়ো+-য় উচ্চাঙ্গের হাহ্যরসের অবতারণা 
করেছেন প্রহসনরচয়িতা, এখানে হাস-কান্নার গঙ্গাষমুমা সঙ্গম হয়েছে । 

ভক্জপ্রসাদ আর রাজীবের মতো! পুরুষ সেদিনকার সমাজে যেমন ছিল, একালের 
সমাজেও মাঝে-মধ্যে এদের সাক্ষাৎ মেলে। বা'জীবলোচনের ছুর্বলতাকে নিয়ে কৌতুক 
করেছেন দীনবন্ধু, কিন্তূ এই ছূর্বলচিত্ত মানুষটিকে তিনি সহানুভূতির চোখেই দেখেছেন । 


মাইকেলি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার £ দীনবন্ধু মিত্র ১৭৩ 


তাকে শাস্তি দিয়েছেন তার চৈতগ্য ফিরিয়ে আনবার জন্তো। রাজীবের ঘরে ছুজন 
বিধবা কন্যা! রয়েছে, তাদের বৈধব্যক্রেশে সে এতটুকু বেদন! বোধ করে না। অথচ পরিণত 
বাধক্যের সীমায় পা বাড়িয়েও রাজীব নিজে বিয়ের জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্ধপের 
রশিকৃত কাদা মাখিয়ে দিয়ে এহেন নির্লজ্জ বুড়োকে বিবেকের কূলে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই 
প্রহসননির্মাতাব লক্ষ্য। 

তৃতীয় প্রহসন 'জামাই বারিক ১৮৭২ সালে প্রকাশিত । প্রহসনটি পড়ে 
রামগতি ন্তায়রত্ব মশায় লিখেছিলেন £ “কোৌলীল্সাহরোধে ধাহারা ঘরজামাই রাখেন ব 
ঘরজামাই থাকেন, এই পুস্তক-পাঠে তীহার্দের অনেকেরই চৈতন্য হুইবার সন্ভাবন। ।, 
বুঝতে পারি, একদা যেনব অপদার্থ বাঙালি-কুলীন-সন্তান ধনীর কনা বিয়ে করে, 
পত্রী প্রতিপালনে অক্ষম হয়ে, শ্বশুরমন্দিরে আলস্তে জীবন যাপন করতো, স্ত্রীর উপেক্ষা 
সত্বেও যারা ওই নিরাপদ ও আরামের আশ্রয়স্থানটি ছেড়ে যেতে না, তাদের লাঞ্ছনার 
চিত্রই 'জামাই বাৰিক'-এ অঙ্কিত হয়েছে । “ঘরজামাইয়ের পোড়ার মুখ, মরা বাচা! সমান 
স্থখ"_-এই করুণ সত্যটি তারা উপলব্ধি করতো অনেক দেরিতে, বহ্ুপ্রকারের অপমানে 
বিদ্ধ হবার পর। আজকের সমাজে কৌলীন্তপ্রথার বিড়ম্বনা কাউকে সহা করতে হয় না, 
ওই সমাজ থেকে আজ আমরা অনেক দুরে সরে এসেছি । সাহিত্যে কিন্তু তার কৌতুককর 
'আলেখ্য দেখি ; দেখে, হান্যসংবরণ করতে পানি না। 

ঘরজামাই অভয়চরণ নিঃস্ব, মূর্খ, নেশাখোর, শ্রমবিমুখ । ধনীকন্যাকে বিয়ে করে 
গৃহপালিত জামাতা হয়ে থাকার কা স্থথ, হাড়ে হাড়ে সে টের পেয়েছে, গ্ধার দ্বারা লাঞ্ছিত 
হয়েছে। এহেন পরাশ্রঘ্নী আত্মমর্যাদাশৃন্য অভয়চব্রণ আমাদের সহানুভূতি দাবি করতে 
পারে না। কাজেই, তার সমুচিত লাঞ্ছনা উপভোগেরই পায্নগ্রী। 

এই প্রহসনে আরো একটি সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে, দেখতে পাই-_একাধিক- 
পড় গ্রহণজনিত ঈর্ধাপরাপ্ণা সপত্রীদের কলহপ্রস্থত সমস্যা । দ্বিপস্ভীক স্বামীর অশেষ 
যন্ত্রণা £ ছুপাশে ছুই নাগিনী স্ত্রী, মাঝখানে অশান্তজর্জর স্বামী । স্ত্রী-ছুজন যখন 
পরম্পরের দিকে তাকিয়ে অনবরত বিষ উদ্গিরণ কঠিতে থাকে, তখন নিরুপায় হয়ে 
বিমূঢড় স্বামীকে বুন্দাবনের যাত্রী হতে হয়ঃ ন! হলে জীবন্মত অবস্থান দিনাতিপাত 
করতে হয় তাকে । এক স্ত্রীর ভরণপোষণের, ভারবহনের, ক্ষমতা নেই পদ্মলোচনের, কিন্ত 
পা5-সাত বছর না-কাটতেই দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে আনলো সে। এমন যে অপদার্থ 
পুরুষ, পত্রী্দের কলহঘন্ত্রণা ভোগ করলেও কে তাকে সহান্চভূতি দেখাবে! তার জন্টে 
সমবেদনা নয় । পদ্মলোচনের দুর্দশার ছবি একে প্রহমনকার আমাদের চমত্কার 
কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন। 


১৭৪ একালের বাঙলা! সাহিত্য 


ভারি মজার দৃশ্য আছে “জামাই বারিক' এ। গৃহপাশিত জামাতাদলের ব্যারাক 
বা জামাইগোর্ঠীর খোঁয়াড়_ দর্শনীয় একটি জিনিস। এই খোৌয়াডে তারা থাকে, 
অন্তঃপুরে যায় পাশ নিয়ে । পাশ পেলে জামাইদের মন খুশিতে ভরে ওঠে । রামায়ণের 
অভুত ব্যাখ্যা শোনা যায় মহাপপ্ডিত জামাতাবৃন্দের মুখে, একই সঙ্গে মাণিকপীরের 
গানের অবতারণা করে তারা । এন্সপ দৃশ্য দেখে দর্শকরা হানিতে ফেটে পড়ে, বস জমে 
ভালো। “জামাই বারিক'-প্রহননটি আগছ্যন্ত প্রবল হাস্তোচ্ছাসে তরঙ্ষিত। বগলা ও 
বিন্দু ষে-ভাষায় ঝগড়া করে, যে-ভাষায় একের প্রতি অন্যে বিষ ছড়ায়, প্রহসনের পাতায় 
তাকে প্রতিফলিত করার মতো ক্ষমতা একমাত্র দীনবন্ধুরই বমেছে-_বাঙাপির অন্তঃপুরের 
এমন অবিকল চিত্র অঙ্কন করার শক্তি অন্ত কোনে নাট্যকারের নেই । দীনবন্ধু মিত্রের 
অভিজ্ঞতা যেমন ব্যাপক, তেমনি, ব্হুবিচিত্র । 


প্রখ্যাত বাঙালি নাট্যকারদের অন্যতম দীনবন্ধু । বাঙলা নাটকের উন্নতি ও 
অগ্রগতির মূলে তীর প্রতিভার দান কম নয়। বস্তত, মধুহ্ছদন এবং দীনবন্ধুই আমাদের 
নাট্যপাহুত্যে ভবিষ্যতের নির্দেশক-_-পরবর্তী নাট্যকারের! উভয়ের কাছে মোটামুটি 
ইঙ্গিত পেলেন, কোন্‌ পথে তীরা এগুবেন। ইত্যেমধ্যে প্রায় সব রকমের নাটক-_ 
পৌরাণিক-সামাজিক-এতিহাপিক-__লেখ। হলো, আর, হাশ্তরসপ্রধান নাটিকাও নিমিত 
'হলো। এখন থেকে শক্তিমানেরা নাট্যের অবয়ব ও সংলাপকে শিখুত করে তুলবেন, 
নাট্যকৃতির সৌন্দর্ষব্ধন করবেন । 

দীনবন্ধুর নাটকে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া] যায়, 
কোথা কোথাও ব্যক্তিবিশেষের ছায়াও চোখে পড়ে, বিশেষ করে, প্রহসনগুলিতে ৷ 
এই কারণে কলকাতার ধনীদের গৃহের বাধা-স্টেজে তাবু নাটকের অভিশয় হয়নি । 
কিন্তু মহানগরীর বাইবে এগুলির আদর ছিল খুব বেশি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ খন 
প্রর্তিতিত হলে! তখন দীনবন্ধুর নাট্যাবলীর কদর বেড়ে গেলো৷ অশাধিক, পাব্রিক স্টেজে 
অভিনফের শুরু এগুলি দিয়েই । এ তথ্য মনে রাখবার মতো । 

তার রচনায় আমোদ-কৌতুকের শেষ নেই, লেখকটির মধ্যে কৌতুক প্রবণতার 
আতিশয্য সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন ; প্রেক্ষাগৃহে হাপির তুফান ছোটাতেই যেন তার 
আনন্দ । কখনো কখনো শ্লীলতার গণ্ডী তিনি ছাড়িয়ে গেছেন। মনে হয়, এব জন্বো 
যুগের রুঠিই অনেকখানি দায়ী। €পকালের লোক স্থালতা নিয়ে বড়ো একট। মাখ! 
ঘামাতো] না, যে-কোনো রকমের স্বল্প উত্তেজনায় প্রাখোলা উচ্চহাসি হাসতে পারতো । 
সেই হান্যের ভাষা অধুনা আমরা তলে গেছি, উস্চহাস্তকে কেবল প্রহলনের সামগ্রী বলেই 


খ্যাতিমান গীতাভিনয়-প্রণেতা মনমোহন বস্থ ১৭৫ 


বুঝেছি। কথার পুনরাবৃত্তি করা হলেও এখানে আবার বলি, দীনবন্ধু যিজ্রের ব্যঙ্গা ত্বক 
বিরতি, অতিশয়োক্তি আর উচ্চহাস্তের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনার অভাব নেই । তবে, 
এও শ্বীকার্ষ, তিনি যদি শিল্পীজনোচিত সংযম বা মাত্রাবোধ না হাবরাতেন, তাহলে তার 
প্রহপনগুপলর সাহিত্যিক মূল্য অনেক বেড়ে যেতো । সেষা হোক, সহাম্থভৃতির গুণে, 
তীর অঙ্কিত চরিত্রগুলি, ভালোমন্দের মিশ্রণে, বক্তমাংসের জীবন্ত মান্য হয়ে উঠেছে, তার 
আমাশ্রে অন্তর স্পর্শ করে। নাট্যকারের সম্পর্কে এ খুব বড়ো প্রশংসার কথা। প্রাণবস্ত 
চরিত্রশ্ঘর ক্ষমতা, তার মতো, অপর কোনে! নাট)নির্জাতার ছিল না। নাটাকর্মের 
বিশেষ ক্ষেত্রে অলামান্য শক্তিমন্তার পরিচয় রেখে গেছেন দীনবন্ধু । এহেন শক্তিমান 
নাটকরচয়িতা ব্তমানে বিশ্বৃতপ্রায়, এ সতাই পরিতাপের বিষয় । 

দীনবন্ধু ও মধুস্থদনকে নিয়ে নাটকরচনার দ্বিতীয় পধের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ 
হলো, বল! যেতে পারে । অবশ্য এদের অন্রসরণে আরে! কয়েক ব্যক্তি নাটক লিখে 
গেছেন। তৃতীয় পর্বের আরুস্ত গির্িশচন্দ্রকে নিয়ে । মাঝখানে দা'ড়য়ে আছেন তিনজন 
উল্লেখ্য নাটকপ্রণেতা-_মনমোহন বস্থ, রাজকৃষ্ণ বায় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
বুছমঞ্চের প্রিয় লেখক এরা । 


॥ ্যাভ্ডিস্ান্ন গীভ্ডাভ্িন্কস-শ্রতৌভা মন্ব্দোহন্ন স্ ॥ 


নাটক লিখে মনমোহন বন্ধ [ ১৮৩১-১৯১২ ] একসময়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন । তীর বৈশিষ্ট্য নতুন ধরণের পৌরাণিক নাটক-রচনায়-_নবপ্রবতিত ষে- 
রীতি রাজকুষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ববিছ্যাখিনোদদে এসে পরিণতি 
লাভ করলো । অস্থঃপ্ররৃতি বা স্বরূপের দিকে তাকিয়ে মনমোহনের বুচিত নাটককে 
“অপেরা? অথাৎ্খ গীতাভিনয়ের পধায়তুক্ত করাই অধিকতর সংগত, একজাতের অভিনৰ 
দৃশ্যকাব্য__চেহারায় নাটক যেন, কিন্ক অভিনীত হয় যাহার ঢডে। এই বস্তটিকে আধুনিক 
রুট্সম্মত নবীরুত যাত্রা বলা যেতে পারে । এতে ভক্তিভাবের প্রাবল্য, করুণ-বসের 
নির্বাধ অন্তপ্রবেশ, সংগীতের অতি-আত্যন্তিক সংযোজন । যাত্রার সঙ্গে এর লক্ষণীয় 
পার্ক অশালীনতামুক্ত ভাষার পারিপাট্যে। অপেরা পুরাতন ধাঙ্াভিনয়েরই সংশোধিত 
রূপ। নাট/জগতে নতুন পথের পথিক হলেও, বলতে হয়, মনমোহন বস্তু, উনশের 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলম ধরেও, নাটককে ঘাত্রার দিকেই চালালেন। মনমোহন মধুস্থদন 
ও দীনবন্ধুর পরবর্তী অধ্যায়ের লেখক। নাটক লিখতে বস কিন্ত পূর্বস্থত্র প্রদশিত 
পাশ্চাত্য নাট্যকলার আদর্শটি গ্রহণ করলেন না-_অগ্রদরণের পরিবর্তে অতীতচারণার 
প্রতি উৎসাহ দেখালেন লমধিক। লৌকিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মন্ত্রপাঠ করলেন যে- 


১৭৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


মানুষটি, নাট্যকার-জীবনে তিনি আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিতে পারলেন না, অদ্ভূত 
একটি ব্যাপার । সত্তার এই দৈধ ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন। 

বাঙলানবিশ নাট্যকার মনমোহন, যেমন, বিপরীতপক্ষে, মধুস্থঘন দত্ত ইংরেজি- 
নাশ নাটকলেখক। তাই, দেশে রঙ্গালয় স্থাপনের পরেও, বাস্তব জীবনের ছন্দ-সংঘাত 
নিয়ে নাট্যপ্রণয়নের উতৎ্সাহচঞ্চল যুগেও, মনমোহন বন্থ ধর্মভাবুকতার দিকে ঝুকলেন, 
নাটকে ভক্তিধারা ও করুণ-রসের প্লান বয়ে দিলেন। এ তিনি করলেন বাঙাপির 
ভাবগ্রবণ খনোধম লক্ষ্য করে, লোক চিত্তরঞ্তনের অভিলাবী হয়ে । হাঁফ -আখড়াই, কবি- 
পাচালির আবহাওয়ায় ষে-মান্ুষটির মনোজীবন লালিত, ঘ্রিপ্নমাণ যাত্রাকে তিনি 
নাট্যাভিনয়ের 'স্গ যুক্ত করে দেবেন, এতে বিন্মিত হবার কিছু নেই। একদা-জনপ্রিয় 
যাত্রা! যখন অতব্য রুটি, অঙ্সীল রসের অবতারণা আর বৈচিত্র্যহীনতার জন্যে শিক্ষিত 
ভদ্রশোকের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, অথচ জনসাধারণের মনের কোণে যাক্ঞাপ্রীতি 
স্থগ্ক থেকে গেছে, আর, রঙ্গালয়নিম্নাণও প্রচুর-ব্যয়-সাপেক্ষ, এবপ একটি অবস্থায় অপেবার 
সষ্টি। এই অপেরালেখকগণের মধ্যে মনমোহন বস্ত্র সবশ্রে্ঠ । অন্ুবর্তী লেখকগোষ্ঠীর 
কশম থেকে এ জাতের নাট্যকল্প রচনা 'অজন্ন বেরিয়েছে । 

কবিতা লেখায় হাত ছিল মনমোহনের, গান-তৈরির সহজাত ক্ষমতা ছিল। তাই, 
দেখতে পাই, স্বকৃত নাটককে গানের রসে সিক্ত করেছেন তিনি । যুরোপীয় নাটকে 
ষত্রতত্র গীত সংযোজিত হয় না, বাঙলা নাটকে গীতাধিক্য। এদেশের নাট্যকর্ষে এই 
সংগীতবাছুল্যকে সমখন জানিয়ে মনমোহন বন্ধু তার “সতী” নাটকের ভূমিকায় লিখছেন £ 
ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পহ থাকে, আমাদের ৬থাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যেব প্রয়োজন । 
এট জাতীয় রুচিভেদে স্বাভা“বক ।--*যে-দেশের সাধারণ জনগণ যাত্রা, কবি, পাঁচালি, 
ফুল ও হাফ-আখড়াই, কীতন, তজী, মরিচা, ভজন প্রভৃতি নিত্যনৃতন সংগী ঠামোধে 
আবহমান ঘোর আমোদী, যে-দেশের দিব্বাভিক্ষু ও পথভিথারীরাও গাঁন না শুনাইলে 
পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে-দেশের দৃশ্যকাব্য যে সংগীতাত্মক হইবে, ইহা 
বাচত্র কি।” প্রাচীন রীতির পোধকতা করে, নাটকে-যাজ্ায় মিপন ঘটিয়ে, বাড়লা- 
নাট্যসাহিত্যের প্রগতিথুখী ধারাটিকে (তিনি পশ্চাৎ্মুখী করলেন । নাটকে ভক্তিভাবের স্রোত 
বইলো, কিন্তু জাতি খাটি আধ্যাত্মিক মানসিকতা থেকে দূরে থেকে গেলো । সৃতরাং 
বলা যায়, মনমোহন বন বাঙলা নাটকের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাড়ালেন । 
পয়ার-ন্িপধী ছন্দের মোহ তিনি কাটাতে পারেন নি, সংস্কৃত নাটাকলার প্রভাবের কাছে, 
সহজে ধর) দ্রিক্ন, পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি গ্রীতিপক্ষপাত দেখলেন, সামীজিক নাটকেও 
গ্রচুর গান ঢোকাঞ্েন, সংস্কিত কাব্যন্তুলভ রূপক-উপমার ভাষায় কাবত্বপ্রকাশে সচেষ্ট 


খ্যাতিমান গীতাভিনয়-প্রণেতা মনমোহন বস্তু ১৭৭ 


হলেন, নাট্যের স্থানে-অস্থানে প্রবাদ ও ছড়া বসালেন, জলো কারুণোর মাধ্যমে দর্শকের 
চিত্ত আকর্ষণ করতে চাইলেন । বলা বাহুল্য, এসব জিনিন আধুনিক রুচির অনুমোদিত 
নয়। সাধারণের তুট্টিবিধানের দিকে তার দুটি অত্যধিক নিবদ্ধ, নাট্যশিল্পের দাবি 
সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। ধর্মভাবপোষক ভক্কিবিলাসীর প্রিয় 
নাট্যকার মনমোহন, সমালোচকের কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠার 
খাস দরবান্ধে এসে দাড়াতে পারবেন না তিনি । ঘুগের চাহিদা তিনি মিটিয়েছেন, 
যুগজীবী শিল্পীর মর্যাদা তাকে অর্পণ করতে আমরা ছিধান্বিত। 

মনমোহনের প্রথম নাট্যরচন] 'বামাভিষেকা' ১৮৬৭ ]1 রামায়ণে বণিত একটি 
করুণ ঘটনা অবলম্বনে নাটকখানি লেখা । ভাগ্যের বিড়ম্বনায় শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের 
আনন্দপূর্ণ আয়োজন মর্মঘাতী বিষাদে ঢাকা পড়লো, রাজ্য ছেভে তাকে বনবাস ব্রণ 
করতে হলো, বিলাপ করতে করতে মহারাজ শেব নিশ্বাস তাগ করলেন-_এ হলো 
নাটকটির মূল ঘটনা-_করুণ-রসে আপ্রত, পরিণতি বিযোগান্ত । রচনা-হিসেবে মন্দ 
নয়। দক্ষষজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগের ঘটন। নিয়ে “সতী” নাটক [ ১৮৭৩] নিমিত। 
এখানে দেবদেবীর লীলাকে ছাপিয়ে উঠেছে বাঙলা সমাজের মানবমানবীর মনোজগতের 
বিচিত্র ছবি-“দক্ষের সংসার যেন বাঙালি গৃহস্থের ঘর*+_ মানবিক রসে সমৃদ্ধ। তৃতায় 
পৌরাণিক নাটক 'হরিশ্চক্দ্র [ ১৮৭৫ ]1 এতে সংস্কৃত “চণ্ডকৌশিক" নাটকের কিছু 
প্রভাব আছে । মূল ঘটনা রাজ হরিশ্ন্দ্রকে খবি বিশ্বামিজরের বিশেষ একটি উদেশ্ঠ- 
প্রণোদিত পরীক্ষা । বণিত ঘটন1 পুরাণ থেকে সংগৃহীত, তবে ছুয়েকটি চরিজ্র নাট্যকারের 
নিজন্য স্য্টি। এক্ষেত্রে তিনি কিঞ্চিৎ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মূল কাহিনীর 
পাঁশে একটি উপকাহিনী নংযোজিত হয়েছে, এ নাট্যবস্তকে বৈচিত্রো মগ্ডিত করেছে । 

এদেশের একটি সামাজিক কুপ্রথা__বহুবিবাহ__'প্রণয্পপরীক্ষা? [১৮৬৯] নাটোর 
কথাবস্ত। বহুবিবাহের অনিবার্ধ পরিণাম সপত্বীকলহ, ফলে গৃহে নিদারুণ অশাস্তি। 
এ বিষয় নিয়ে ইতংপূর্বে বামনারায়ণ ও দীনবন্ধু নাটক লিখেছেন। কাজেই, প্রণয় 
পরীক্ষা'-তে বিষয়গত কোনো নতুনতা নেই। শিল্পকলার দিক থেকে দেখলে, এন 
ক্রটি কম নয়। নাট্যের বন্তনির্ভর সামাজিক পর্রিবেশ রোম্যার্টিক স্বপ্রালুতায় 
আচ্ছন্ন হয়েছে, বাস্তবতার অবাঞ্ছিত অন্ুপ্রবেশহেতৃ, শেষের দিকে, লৌকিক ঘটনার 
বান্তব আবেদন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সাংসারিক স্খছুঃখের জগতে মনমোহন 
বস্থ কেমন যেন একট অস্থবাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন । 

তার লেখা আরে। ছুয়েকখানা নাটকের নাম--পপার্থ-পরাজয়' “রামলীলা» 
“আনন্দময় নাটক", ইত্যার্দি। উল্লেখ্য কোনো বৈশিষ্ট্য এগুলিতে লক্ষিত হয় না। 


_-১২ 


১৭৮ একালের বাঙলা নাহিত্য 


বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ের সঙ্গে মনমোহন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই নাট্যমঞ্চে 
অভিনয়ের উদ্দেশে তিনি দুয়েকটি নাটক লেখেন । শোন যায়, স্বাদ্দেশিকতা৷ প্রচারের 
জন্যে তার একখানি নাটকের অভিনয় সরকারের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া! হয়েছিল। 
মনমোহনের রচিত একটি গান-_-“দিনের দ্দিন হয়ে দীন” _স্বদেশি মেলার যুগে হিন্দু 
বাঙালির মুখে মুখে ফিরতো! ৷ নাটকে তিনি রাজনীতিকে টেনে এনেছিলেন । 

মনমোহন বন্থুর সেদিনকার খ্যাতি বণমানে নিম্প্রভ। 


॥ সন্মম্যোভ্তন্লেক্প ভন্ফলজ্ঞী াট্যক্াক্র ব্রাক ক্রু ল্রাজ ॥ 


মেদিনকার নাট্যামোদীদের রুচির তৃপ্তিবিধায়ক কিছু কিছু ভালো নাটক 
লিখেছিলেন রাজরুষ্ণ রায়__মনমোহনের প্রবতিত নাট্যধারার নাম-করা লেখক। 
এদেশের লোক সাধারণত ধর্মপ্রাণ, ভক্রিভাবই তাদেন প্রাণের তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে 
বেশি। তাই, ভক্তিরসপ্রধান পৌরাণিক যাত্রাকে তারা অত্যধিক অন্ুরাগের দৃষ্টিতে 
দেখে, বাস্তবভিত্তিক নাটাযরচন! এ জাতের মানুষের ভক্তিরসপিপাসা নিবৃত্তির পক্ষে 
অনুকুল নয়। এইজন্যে, পেশাদানি রঙ্গালয়ে তিন্নতর রসের নাটক-অভিনয়ের দিনেও 
তাদের ভক্তিবিলাসী চিত্ত অবাস্তব, অলৌকিক ঘটনার প্রতি ছুর্মর আগ্রহ দেখিয়েছে, 
ক্রমবিলীয়মান যাত্রাকে তারা আকড়ে থাকতে চেয়েছে, নাটকের ছদ্মবেশধারী, যাত্রা- 
প্রভাবিত, গীতাভিনয়কে সাদর স্বীকৃতি জানিয়েছে । এহেন দর্শকদলের মনোরঞগ্চনার্থে 
মনমোহন বন অপেরা1-প্রণয়নে হাতি দিয়েছিলেন-_-ওই পথেরই পথিক রাজকুষ্ণ। তিনি 
কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, নাট্যনিষ্নাণে অশেষ উত্সাহ দেখিয়েছেন, অক্রান্তভাবে 
সাহিত্যসেবা করেছেন। কিন্ত ছুর্তাগাবশত স্থায়ী কোনো কীতি তিনি রেখে 
যেতে পারেন নি। জীবিকাসংগ্রহের তাড়নায় অতি-লিখনের ফলে অপ-লিখনের, 
আতিশয্যের, দৌষভাগী হয়েছেন বাজকৃ্চ বাঁয়। লেখার ঝৌকে অনবরত তিনি লিখে 
গেছেন, শিল্পহৃষমা-বিষয়ে অবহিত হননি, জীবনরহস্তের গতীরে ডুব দেননি । এ 
কারণে, তার কৃত নাটকে ঘটনাবিস্তাসে হাসিকান্না থাকলেও তা দর্শকের অন্তরের 
গভীবতম প্রদ্দেশে আলোড়ন জাগায় নাঁ। বাঁজকৃষ্কজের প্রতিভা ছিল। কিস্তু সেই 
প্রতিভার অন্থ্‌পাতে ভালে! লেখা নিতান্ত হ্বল্প। জনপ্রিয় লেখকের পক্ষে সত্যিকার 
বড়ো অঙ্টা হবার পথে বিস্তর বাধা । | 

রাজকৃষ্ের প্রণীত নাটক সংখ্যায় কম নয়, নাট্যবন্তও নানাবিধ । পৌরাণিক, 
ধ্তিহাসি, সামাজিক এবং প্রহসনধর্মী অসংখ্য নাটক লিখলেও, ভক্তিরসাত্মক ও 
পুরাণ-বিষয়ক নাটকের দিকেই তাঁর চিত্তপ্রবণতা স্মধিক। তার নাট্যের কথাবস্তর 


মনমোহনের অন্ুবর্তী নাটাকার রাজকৃষ্ণ বায় ১৭৯ 


প্রধান উৎস রামায়ণ, মহাভারত আর বহুতর পুরাণ। কাহিনী-কল্পনায় মৌলিকতা 
তিনি দেখান নি, ঘটনাবু কুশলী বিন্তাসের মাধ্যমে নাটকীয় সৌন্দর্যসমৃক্ধ কোনো 
দৃশ্ঠের অবতারণায় উল্লেখনীয় কৃতিত্বের পপ্সিচয় দেননি, ভক্তিরস্সিক্ত পুরাণ- 
কথাকে নাট্যাকারে গ্রথিত করেছেন_স্থুলরুচি দর্শক সর্বক্ষণ তার দৃষ্টির সমক্ষে 
বিরাজমান। লোককান্ত হতে পারাটাকেই রাঁজকুষ্ণ রচনার সাফল্যের যথার্থ কষ্টি- 
পাথর বলে বুঝেছিলেন। নিবিড় সাধনায় লভ্যা সাহিত্যের কলালক্ীকে তিনি বঞ্চিত 
করেছেন, কলালম্্ীও তাকে অপপিস্নান খ্যাতির অধিকারে বঞ্চিত করেছে । দর্শককে 
তিনি অলৌকিক বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন, অগভীর ভক্তিভাব পরিবেশন করে তাদের মনোরঞচনের 
প্রয়াশী হয়েছেন, অতিলৌকিকের লঙ্গে ধুলিধুমর বাস্তবের বিসদৃশ গ্রন্থি বাধতে 
চেয়েছেন, _রসাভাস বলে যে একটা বস্ত আছে, তার কথা প্রায়শ তুলে গেছেন। 
একপাত্রে অলৌকিক ও লৌকিক রসের পরিবেশন মোটেই বাঞ্চনীয় নয় । কিন্তু অসাবধান 
রাজকুষ্ণ রায় তা করেছেন। এন্প প্রচেষ্টা অবশ্ঠই রসহানিকর। 

স্বপিখিত নাটকে বাজকুঞ্চ কদাচিৎ গীতা ভনয়ধমিতার উধ্বে” উঠতে পেরেছেন, 
দেশে দুঢপ্রোথিতমূল যাত্রার প্রভাবের বাইরে থাকতে সক্ষম হয়েছেন। তাই, দেখতে 
পাই, গতাঙ্ছগতিককে পরিহার করতে পারেন নি তিনি, নাটককে সংগীতে ভাবাক্রাস্ত 
করে তুলতে হিধাদ্বিত হুননি, অযথা ভাড়ামির দৃশ্য আকতে একটুও সংকোচ বোধ 
করেন নি, নিরর্থক গগ্য-পদ্ধ-প্রপাপ উচ্চারণে বিরত থাকেন ন্ি। প্রতিভাকে ঠিক 
পথে পরিচালিত করেন নি তিনি । 

রাজকৃঞ্ণ রায়ের রচনায় গগ্য-পদ্যের নিরঙ্কুশ প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই 
ছুই রীতির সংলাপ-ব্যবহারে তিনি নিজেকে ভাবান্ভৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন রেখেছেন 
বলে মনে হয় না. এখানে লেখকের অদ্ভুত খেয়ালই একমাত্র নিয়ামক। এরূপ 
অনিয়ন্ত্রিত সংলাপ-নংধোজন-হেতু অনেক স্থলে উদ্দিষ্ট রস যথাযথ পরিস্ফুট হতে 
পারেশি। নিজের লেখ! আভিনয়িক নাটকে “অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ অর্থাৎ 
অসমমাত্রিক অধিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করে রাজকৃঞ্চ নাটকীয় সংলাপের এলাকাটি প্রশস্ত 
করে তুললেন। এ জিনিসটারই বুল প্রয়োগ আমরা দেখি গিরিশচন্দরের রচনায়, এবং 
এটিই পরবর্তীকালে “গৈরিশ ছন্দ, নামে চিহ্নিত হয়েছে। 

অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকের বুচয়িত রাজকষ্চ__রামের বনবাস, হরধনু-ভঙ্গ, 
তরণীস্ন-বধ, প্রহ্লাদচবিত্র, অনলে বিজলী, খধ্যশূঙ্গ, ইত্যাদি । এর মধ্যে অনলে 
বিজলী” [ ১৮৭৮] ভালে নাটক-_রচনায় স্বচ্ছতা আছে, প্রসাদগ্ডণ আছে। এন 
মূল নাট্যবন্ত হলে! লঙ্কাযুছ্ের অবদানে সীতার অগ্নিপীক্ষা!। নাটকটি অমিত্রাক্ষর 


১৮০ একালের বাঙলা সাহিত্য 


ছন্দে লেখা হয়েছে । 'প্রহ্লাদ-চরিত্র-কে [ ১৮৮৪ ] সুখপাঠ্য ঘচন। বলতে কোনে! 
বাধা নেই। দর্শকরা এর অভিনয় চাক্ষুব করে প্রচুর আনন্দ পেয়েছে । তবে কোনো- 
রকম নাট্যিক সংঘাত এতে নেই, দর্শকের চিত্তে ভক্তিভাব উদ্রেক করাই এর লক্ষ্য। 
নমরমেধযজ্ঞ [১৮৯১] নাট্যে নহুসের স্রেহশীল হৃদয়ের ছন্্টি স্থন্দর ফুটেছে-_ 
আট বছরের একটি শিশুসম্তানকে হুতা। করতে তার মন চায়নি। “বামনভিক্ষা'য় 
বণিতব্য বিষয় ৰলিকে বামনের ছলনা, এবং দেবদলকে ন্বর্গরাজ্যে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা । 
'য ছুবৎশ-ধ্বৎস” [ ১৮৯৩ ] নাট্যে যাঁদবগণের ধ্বংস বণিত হয়েছে । 

'ীরাবাই' ও 'হরিদাস ঠাকুর" সাধক ও ভক্তের জীবনকথার নাট্যরূপ। এ 
ছুটি রচনার মধ্যে 'মীরাবাই, অধিকতর নাট্যগুণাদ্বিত, এতে নঈর্যাতুর স্বামী কুস্তসিংহের 
হৃাদয়ছন্দের রূপায়ণ চিত্তাকর্ষক | 

রাজকু্ণ রায়ের লেখা এ্রতিহাসিক নাটকগুলিতে এতিহাসিকতা মোটেই রক্ষিত 
হয়নি; ইতিহাসরস বলতে যা বোঝায়, এখানে তার নিতান্ত অভাব। লোকশ্রুতিকে 
ইতিহাসের মর্ধার্দ। অর্পন করা যায় না। 'বিক্রুমা দত্য” নাটকে বূপায়িত ঘটনা কিংবদস্তী- 
মূলক । মানবরনস পরিবেশনের দিকে লেখক দৃষ্টি দেননি, দেবতা আর মানুষের মধ্যে 
সীমারেখা একরূপ মুছে গেছে । 

পাচ ঝাঁটা? 'ষোল বছরের পেত্বী” ইত্যাদি নামে ছুচারখান। প্রহমনেরও রচয়িতা 
তিনি। গীতিনাট্যনির্মাণেও হাত দিয়েছিলেন । এ ছুই জাতের রচনায় তার বৈশিষ্ট্যের 
ছাপ নেই । 

এই ভেবে ছুখে হয়, সহজাত ক্ষমতা থাক! সত্বেও রাজকৃষণ বায় উত্তম কোনো 
নাট্যশিল্পকৃতি রেখে যেতে পারেন নি | 


॥ দেশাঅবোধরপ্রাণিত নাটকের আদি-র5য়িত1 জ্যোতির্িজ্জ্রনাথ ॥ 


সত্যিকার একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন জ্যোতিরিন্ত্রনাথ [ ১৮৪৯-১৯২৫ ] 
_জোড়ার্সীকোর প্রপিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীর বহু স্থসন্তানের মধ্যে একজন- তরুণ শ্রীবরবীন্দ্রে 
সাহিত্যান্ধশীলন ও সংগীতসাধনার ক্লান্তিহীন উৎপসাহদাতা। ব্ববীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ 
“আমার সেই কুড়ি বছর বয়মটাতে.*.পদক্ষেপ করিয়াছি । সেদিন এই যে আমার সমস্ত 
শক্তিকে এমন দুর্ণম উত্সাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদ! 
এমনি করিয়া ভিতরে-বাহিরে সকলদিকেই'.*তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন, কোনে। 
বিধিবিধানকে ভ্রক্ষেপ করেন নাই, এবং আমান্ন সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিন সংকোচঘুক্ত 
করিয়া দিয়াছেন। বাঙল! সাহিত্য ও বাঙলার শিল্প-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক 


দেশাত্মবোধপ্রাণিত নাটকের আর্দি-রচস্িতা জ্যো তিরিজ্দনাথ ১৮১ 


প্রতিভাবান জ্যোতিরিন্দ্রেন্র শ্রেহচ্ছায়ায় লালিত হওয়ার জন্যেই রবীন্দ্রের অপ্তনিহিত 
হজনীশক্তি এতখানি অবলীলায় মুকুলিত ও বিকশিত হুতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুবের উদ্ভিশ্রমান প্রতিভাকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন । জ্যোতিরিন্্র রবীন্দ্রে 
সুরের গুরুও বটেন। 

বহুগুণান্বিত পুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি ভালো গান জানতেন, নাম- 
করা বাগ্যযন্ত্রশিল্পী ছিলেন, উত্তষ অভিনয় করতেন, ছবি আকতে পারতেন, দেশি-বিদেশি 
কয়েকটি ভাষার ওপরে তার বেশ দখল ছিল, সাহিত্যান্থরাগ ছিল প্রবল ; আর, তার 
নাট্যকার-খ্যাতির কথ! সকলেরই বিদ্িত। স্ুসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র কয়েকটি কবিতা 
ও প্রবন্ধ লিখেছেন, গানও বেঁধেছেন, ফরাঁপী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন । তার 
আগে ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদে এ দেশের কেউ হাত দিয়েছেন বলে আমাদের জানা 
নেই। এদিকে তিনিই প্রথম দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। জ্যোতিরিশ্রানাথ 
অন্ুবাদকর্মে প্রশংসাহ” দক্ষতা দেখিয়েছেন। সংস্কত সাহিত্যের প্রায় সমন্ত উৎকুষ্ট 
নাটক তিনি বাড়্লায় রূপান্তরিত করেছেন। এ ছাড়া, তিনি দুয়েকটি ইংরেজি ও 
ফরাসী নাটকের, এবং কিছু প্রাকৃত নাটকেরও, অনুবাদক । বাঙলা নাট্যনাহিত্যে 
তার ভূমিকাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়! বাঙলা নাটকের মধ্যভাগের ইতিহাসে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লেখ্য একটি স্থান আছে। নতুন ভাবাদর্শের নাটক-প্রণয়নে ব্রতী 
হয়েছিলেন তিনি-_ব্বদেশী-ভাবোদ্দীপক নাট্যের আদিলষ্টার গৌরব তার প্রাপ্য । প্রহসন- 
নির্যাোণে তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। গীতিনাট্য-রচনার একটি অভিনব আদর্শ 
তিনি তুলে ধরেছেন। এই আদর্শেরই উতৎকর্ষ-সাধিত হয়েছে রবীন্দ্রের গীতিনাট্যগুলিতে । 
প্রহসন ও গীতিনাট্য ছাড়া, জ্যোতিবিক্রনাথ চারখানি মৌলিক নাটক লিখেছেন £ 
পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রমতী, এবং হ্বপ্রময়ী । চারখানি নাটকই জাতীয়-ভাবাত্মক ; 
এগ্লিতে দেশান্ুরাগের স্থর বেজেছে_ বিদেশির আক্রমণ প্রতিহত করার ও বিদেশি 
শাসনশ্ঙ্খল ছিন্ন করার কঠিন সংকল্প ঘোষিত হয়েছে । দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে 
নাট্যকার ক্ষমার চোখে দেখেননি | 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন নাটক-নিষধাণে হাত দেন, দেশের প্রাণথলোকে তখন 
স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনা উন্মাদনা! জেগেছে__নব-উদ্বোধিত জাতীয়তার মন্ত্রে ধীরে ধীরে 
অনেকে দীক্ষা! নিচ্ছে । এই জাতীয়-চেতনার প্রেরণায় ্বদেশভক্ু ব্যক্তিরা জাতির 
লুপ্তকীতির উদ্ধারে. যত্ববান, দেশের অতীত গোৌরব-মহিমা-কীর্তনে উচ্চক্ঠ। তখন 
পরাধীনতার ক্ষোভ দেশান্ুরাগীর মর্মদেশে বিপুল আলোড়ন স্থত্রি করেছে, জাতিকে 
কী করে আবার তার পূর্বতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারা ধায়, দেশগ্রাণ মনীষী 


১৮২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


ব্যক্তিগণ এর উপায় খুঁজে ফিরছেন। “তত্ববোধিনী' পত্রিকায় স্বাদেশিকতার 
প্রচার শুরু হয়েছে, “হিন্দুমেলা'-র অনুষ্ঠানে বিবিধ উপায়ে ম্বদদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করা 
চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভারতীয় পিপাহীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ শাসক ইংরেজ 
জাতিকে শঙ্কিত করে তুলেছে, আর, উতপীড়িত বাঙালি নীলচাষীদের বহুকালের 
অস্তরনিরদ্ধ ক্ষোভপ্রস্থতত গণবিদ্রোহ ঘটে গেছে । এর ফলে চারদিকে তখন 
দেশপ্লীতির তরঙ্গোচ্ছাস দেখা দিয়েছে । তা স্পর্শ করলো আমাদের সাহিত্যকে 
শিল্পকে__রাজনীতিকে, সর্বক্ষেত্রে ধ্বনিত হলো নবীন আশা ও উৎসাহের বাণী। 
হেম-নবীনের কণ্ঠে শোনা গেলো জাতীয় সংগীত, বন্ধিমচন্দ্র উচ্চারণ করলেন 
বিন্দেমাতরম্*-মন্ত্র। একই বৎসরে- সেই ১৮৭২ সালে- বঙ্গদর্শন” পত্তিকা ও ন্যাশনাল 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠা স্মরণীয় একটি ঘটনা । সকলের কানে এসে প্রবেশ করতে লাগলো 
জাতীয় আন্দোলনের উদাত্ত কল্লোলধবনি । 

সকলেই জানেন, জোড়াপাকো।র ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করে বাঙ্‌ লার্দেশে জাতীয় 
জাগরণ উচ্ছুদিত হয়ে উঠেছে। ঠাকুরবাড়ীর সন্তান জ্যোতিরিন্ত্রনাথ। স্বাদেশিক 
ভাবোদ্দীপনাকে দেশময় তিনি ব্যাপ্ত করে দিতে চাইলেন নাটকের মাধ্যমে । এ এক 
অপূর্বদৃষ্ট মহৎ প্রয়াস। এবার রঙ্গমঞ্চে কীতিত হতে থাকলো ভারতবর্ষের অতীত 
গোৌরবকাহিনী, নাট্যমন্দিরে সমবেত কণ্ঠে উচ্চ।রিত হতে লাগলো মধ্যযুগের ভারতীয় 
দেশপ্রেমিকের স্থ্দীপ্ত শৌর্ষগাথা । সদ্ভ-প্রকাশিত টডের “রাজস্থানের ইতিবৃত্ত” হিন্দুর 
জাতীয়-চেতনার জাগরণের মস্তবড়ো সহায়ক হয়েছিল। এই নম্মরণীয় গ্রন্থ থেকে 
উপকরণ সংগ্রহ করে অনেকেই রাজপুতজাতির বীরত্ব ও আত্মো্সর্জনের স্মারক 
এঁতিহাসিক নাটক লিখে গেছেন। এদের পথিরুৎ হলেন নাট্যকার জ্যোতিবিক্দ্রনাথ 
ঠাকুর। 

দেশহিতৈষণা ও দেশাত্মবোধের প্রেরণায় রচিত জ্যোতিরিন্র্রের প্রথম নাটক 
পুরুবিত্রম [ ১৮৭৪ ]1। আলেকজাগ্ারের ভারত-আক্রমণের পটভূমিতে আত্মমর্ধাদা- 
সচেতন, তেজন্বী প্রাচীন ভারতীয় রাজা পুরুর বিক্রমপ্রদর্শনই নাটকখানির প্রধান লক্ষ্য। 
এতে অঙ্কিত পুরুরাজের সঙ্গে সেকেন্দার শাহের উদ্দার বীরধর্মপালনের আলেখ্যটি 
সকলের দ্টি আকর্ণ করে। এতিহাসিক নাটক হলেও 'পুরুবিক্রম'-এ কয়েকটি 
ঘটনাবর্ণনে ও চগিত্ররূপায়ণে নাট্যকার স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, ইতিহাসের 
সত্যকে যথাষথ অনুসরণ করেন নি । এনাটকের শেষদিকে প্রণয় ও গ্রণয়ঘটিত ঈর্ধার 
সংঘাত-সংঘর্ষ প্রাধান্য পেয়েছে__প্রেমের রোম্যান্স ইতিহাঙ্ের বোম্যাম্দকে আচ্ছন্ন 
করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রায়-সকল নাটকে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নেমেছে । 


দেশাত্মববোধগ্রীণিত নাটকের আদি-রচয়িতা জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ১৮৩ 


বর্তমান নাট্যেও তক্ষশীলের ভম্রী অন্বালিকা৷ আর কুক্পুপর্বতের সাণী এলবিলার ভূমিকা! 
প্রেক্ষণীয়। প্রণয়ন্বপ্নবিভোর অন্বাপিকা একটি ট্র্যাজিক চরিস্্, তার কাহিনীর বিষাদাস্ত 
পরিণতি দর্শকের মনে কারুণা জাগায় । এলবিলার দেশগ্রীতি ও বীর্ধবত্তার সঙ্গে 
মিশেছে তার হৃদয়লীলা। পুরুর বিক্রম দেখেই পুরুকে তিনি পত্তিত্বে বরণ কবেন | 
সেকেন্দারের প্রতি অনুরাগবতা অন্বাপিকার প্রেম মিলনে চরিতার্থত লাভ করেনি, 
বিজয়োল্লাসী সেকেন্দার তাকে নির্মমভাবে প্রতাখ্যান করে চলে গেছেন । 'পুরুবিক্রম” 
নাটকটিতে বীররস ফোটানোই নাট্যকারের "অভিপ্রেত, কিন্তু সংলাপের তুর্বলতার জন্ে 
ষথার্থ বীররস কোথাও তেমন শ্ফুরিত হয়নি । নাটানির্মাণের কৌশল এখনো ঠিক 
আয়ত্ত করতে পারেননি লেখক । 

অপেক্ষাকৃত হৃলিখিত নাটক “দরোজিনী” [১৮৭৫ ]--চিতোর-আক্রমণের ঘটন! 
নিয়ে লেখা । পটভূমিতে বুষেছে রাজপুত-ইতিহাস। ছদ্মবেশী মুদলমান উৈরবাচার্ধ- 
চরিত্রটি নির্মাণ করে নাট্যকার চিতোরেশ্বরী চতুভূ'জার “মায় ভূখা হা” কিংবদস্তীর একটা 
ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। আলাউদ্দিনের প্রেরিত এই মাহ্থুধটি একটি কুটিল ষড়যন্ত্রজাল 
বিস্তার করেছে, চিতোর রাজ্যে আলাউদ্দিনের অভিযান চালাবার পথটি স্থগম করে তৃলতে 
চেয়েছে । অন্যতম প্রধান চরিত্র লক্ষণন্ংহ এখানে ছুর্বল, ব্যক্তিত্ববিরহিত। কিন্তু তার 
কন্যাবাৎসল্য ও স্বদেশপ্রেম স্থন্দর ফুটেছে । দৈবনির্দেশে তিনি মানসিক ছন্দের ঘূর্ণাবর্তে 
নিক্ষি হয়েছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র নায়িকা-নারী সরোজিনীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব নাটকে 
খুব বেশি চোখে পড়ে না। নাটকখানিতে প্রসিদ্ধ গ্রীক নাট্যকার ইউর্রিপিডিসের 
ইফিগেনিয়া”র প্রতাব অনায়াসলক্ষ্য । লক্ষ্ষণসিংহ-চরিত্রে মধুস্থদনের “কৃষ্ণকুমারী” 
নাট্যের ভীমসিংহের ছায়াও ছুনিরীক্ষ্য নয়। এতে কয়েকটি দরশ্তাসংযোজন। নাট্যকলাসম্মত 
হয়নি । চতুভূর্জাদেবীর পৃজান্রী ভৈরবাচাধ ন'ট্যকারের শ্বকপোলকল্লিত চরিত্র, ইতিহাসে 
এন্ধপ কোনো ব্যক্তির উল্লেখ নেই। এ নাটকে রাজপুতরমণীদের শোর্ধ জহরব্রতের 
বহ্িশিখাম্পর্শে অতি-ভাম্বর হয়ে উঠেছে। 

প্রতাপসিংহ-মানসিংহের দারুণ সংঘাতের পৰিণামকে ভিত্তি করে “অশ্রন্সতী” 
নাটকের কাহিনীটি গড়ে উঠেছে । এখানে দেশপ্রাণ প্রতাপসিংহের দীপ্যমান বীরত্ব ও 
অশেষ দুঃখবরণের চিত্র আকতে চেয়েছেন জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত লেখক--সর্বন্থ পণ 
করে রাজপুতবীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ লড়ছেন স্বদেশের শত্রুর সঙ্গে । কিন্ত তার বাজ্য হারানো 
ততখানি শোচনীয় ঘটনা নয়, যতখানি শোচনীয় তার নিজ কন্যা অস্রমতীর অতি- 
আত্যস্তিক হীনতা-_কৌলিক শুচিতা ও সংগ্রামী পিতার দুঢসংকল্পের কথা ছুলে গিয়ে 
দেশবৈরী মুনলমান-সেলিমকে হৃদয়দান । গর্বোন্নতশির প্রতাপের বক্ষোদেশে সে অসহনীয় 


১৮৪ একালের বাঙল! সাহিত্য 


অপমানের বজ্র হেনেছে । অশ্রমতীর প্রণয়কাহিনীটিকে মুমলমানের সঙ্গে প্রতাপসিংহের 
সংঘর্ষের ইতিকথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা! যায় না। অশ্রমতী রাণা প্রতাঁপের কল্পিত 
কন্যা, এতিহানিক উপাদানে এ চরিত্র গঠিত হয়নি । গার উক্ত প্রণয়াহরাগ যেমন 
ইতিহাসবিরোধী, তেমনি, হিন্দুর এতিহাবিরোধী । লেখক নাটকখানিতে ছুটি কাছিনীর 
অবতারণ। করেছেন, কিন্ধ এদের একে অন্যের রসপুষ্টির সহায়তা করেনি । নাটকটি 
দীর্ঘায়তন, বহুদ্শ্য-সংবলিত । একারণে অভিনয়ের পক্ষে উপযোগী নয়। লেখকের 
অবল্লিত রোম্যান্টিক কল্পনা জাতীয়-ভাবাত্মক “অশ্রমতী” নাটকের ঘটনাগত এঁক্য ও 
রপঘনতাকে ক্ষু্ করেছে । 

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে-ওুরড্জীবের রাজত্বকালে_বর্ধমানের তালুকদার 
শোভা সিংহ বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তার বিদ্রোহ-ঘটনাটি বপায়িত 
হয়েছে জ্যোতিরিক্দ্রনাথের চতুর্থ নাটক '্বপ্রমক্সী”তে [১৮৮২] । এতে ঠিক এতিহাসিক 
নাটকের পরিবেশ লক্ষিত হয় না, ঘটনাবিগ্ভাসেও তেমন কুশলত। দেখতে পাওয়া যায় না। 
ছুয়েকটি চবিত্র চিত্তাকর্ষক হয়েছে, যেমন- রাজা রুষ্ণরাম, ক্রুরম্বভাব রহিম খা, ছলনাময়ী 
নারী জেহেনা। এই কয়টি চরিত্রের মনোরম আলেখ্য নাটকখানিকে, রচনা-হিসেবে, 
একেবারে বার্থ হতে দেয়নি । 

সত্যিকার এতিহাসিক নাটক জ্যোতিরিক্রনাথ একখানাও লেখেননি । কয়েকটি 
নাম ও ঘটনা ছাড়, আর-সমস্তই, লেখকের কল্পনার স্থষ্টি। ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে 
উতকুষ্ঠতর নাটক লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । তবে জ্যোতিরিকন্র্রের লেখা জাতীয়-ভাব- 
উদ্দীপক এঁতিহাসিক নাটকগুলির এতিহাসিক মূল্য অবশ্যম্বীকার্য। 


রোম্যান্টিক-কল্পনামিশ্র দেশাত্ববোধমূলক নাটকের ওপরেই জ্যোতিরিন্্রনাথের 
খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু প্রহপন-রচনার দিকেও তাঁর চিত্ত প্রবণতার পরিচয় আমর! 
পেয়েছি। কয়েকটি উপাদেয প্রহসনের নির্মাতা তিনি। এর পৃবে মধুস্দন-দীনবন্ধু 
ভালে! প্রহসন লিখে গেছেন । এদের রচিত প্রহসনের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
লেখা প্রহসনগুলির স্বাদগত পার্থক্য সকলে অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন। এর] যে- 
হাস্যরস পরিবেশন করেছেন ত! প্রধানত “ইয়ং বেঙ্গল? বা এন্ড বেঙ্গল'সমাজের অনাচার- 
অবিষৃস্তকারিতা কিংবা! তত্কালীন সামাজিক কুপ্রথা, ইত্যাদি, নিয়ে । জ্যোতিরিন্্রনাথ 
কিন্ত এ ধরণের কোনে বস্তকে তার প্রহসনের উপজীব্য করেননি ; কোনো-একট! নিদিষ্ট 
টাইপকে প্রহধনে স্থান না নিয়ে, লোকসাধারণের প্রতিদিনকার জীবন থেকে উপাদান 
কুড়িয়ে হাস্যরস স্থগ্ট্রি করেছেন । কোনোব্প সমাজসমস্তার ধিকে মোটেই তিনি তাঁকাননি, 


দেশাতবোধপ্রাণিত নাটকের আদি-রচয়িত। জ্যোতিরিজ্রনাথ ১৮৪ 


ব্যঙ্গবিদ্রপ করতে গিয়ে সমাজের পক্বস্তরে তাঁকে নামতে হয়নি। স্ুরুচিযুক্ত ত্রাক্ষ- 
আবহাওয়ায় লালিত বলে জ্যোতিবিন্ত্রনাথ আপন লেখনীকে সর্ধদা এবং সর্বথা শাশীনতার 
শাসনাধীন বেখেছেন। কুচির প্রতি তার সদা-সজাগ দৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। 
এক্ষেত্রে পরবর্তী লেখকদের একটি নতুন পথে বিচরণের প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি । 

জ্যোতিরিজ্দ্ের রচিত প্রথম প্রহসনখানির নাম “কিঞ্িৎ জলযোগ” [১৮৭১]। 
সেকালের ব্রাঙ্ষধর্মীশ্রয়ীগণের সমথিত স্ত্রীন্বাধীনতা-'জনিসটার প্রতি কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ আছে 
এতে । কিন্তু এ ব্যঙ্গ জ্বাপাময় কোথাও নয়। ম্বামীর অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষা, স্ত্রীর 
ক্ষণকালীন আতঙ্ক, এবং পরিশেষে ওই ঈর্যা-সন্দেহের নিবূসন, এ প্রহসনের কেন্দ্রীয় ঘটনা । 
ঘটনাধারার অস্তরশায়ী সরস কৌতুক সকলের উপভোগ্য । দ্বিতীয় প্রহসন “এমন কর্ম 
আর করব না” বা নামাস্তরে 'অলীকবাবু, [১৮৭৭]। . রচনাটি কোনো কোনো 
সম'লোচকের উচ্চপ্রশংসা পেয়েছে । এতে লেখকের রসিকতা স্থুলতামুক্ত, সবন্র অন্ুশীলিত 
রুচির মৃদ্রাঙ্কণ চোখে পড়ে । আমাদের কমিক-নাট্যের ইতিহাসে বইখানি পথচিন্ব-ম্বরূপ 
হয়ে আনে । ব্রবীন্দ্রের মাজিত রসিকতার পরিচয়বাহী “বৈকুষ্ঠের খাতা”, “শেষরক্ষা” 
ইত্যাদি, গ্রস্থের অগ্রদূত বল যেতে পারে একে । এখানে ঘটনার কৌতুকাবহ বৈচিত্র্য চিত্ত- 
রোচক , মিথ্যাচারী অলীকের মূর্খতা আর অবাস্তব কল্পলোকবিহারিণী, রোম্যান্সস্বপ্রাতুরা 
হেমার্গিনীর নিবু'দ্ধিতা প্রহসনকারের পরিহাসের লক্ষ্যবস্ত হয়েছে । তবে এও বলবো, 
প্রেমাকুলা হেমাঙ্গিনী প্রহসন-জাতের নাট্যকুতির উপযুক্ত চরিজ্র নয়, গম্ভীর-রসের 
রোম্যান্টিক আখ্যানেই তাকে মানাতো৷ ভালো । “হিতে বিপরীত' [১৮৯৬] প্রহসনখানিতে 
হাস্তরস উৎসাব্রিত হয়েছে ঘটনার অভ্ভুতত্বকে কেন্দ্র করে। 

অঙ্থবাদকর্ষে জ্যোতিরিক্দের কৃতিত্ব অতীব প্রশংসাহ ৷ পৃথিবীখ্যাত ফরাসী প্রহসন- 
নির্যাতা মলিয়ের-এর দুখানি হাস্তরসাত্মক রচন| বাঙ্লায় তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন__ 
“হঠাৎ নবাব" £ ১৮৮১ [মূল নাটিকার নাম [156 016 70000 9561010101291)7 এবং 
দায়ে পড়ে দারগ্রহ' 8 ১৯০২ [ মূল নাটিকার নাম €৬210187০ 6০:০6]। অনুদ্দিত 
রচনা বলে এক্ষেত্রে অন্থুবাদকের মৌলিকাতার কোনো' প্রশ্ন ওঠে না। অনুবাদে মূলের 
সৌন্দর্য অঙ্ষৃপ্ন রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা কর! হয়েছে । 

মধুস্থদন-দীনবন্ধুর নাট্যসাধনার পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । 
তার মনোভঙ্গি ষে প্রগতিধর্মী, এতে কোনো সন্দেহ নেই । সগ্ভ-কথিত নাটকরচয়িতা- 
ছযের অনুব্তী হয়ে, অংশত ভাববস্ত ও মুখ্যত রচনারীতির ব্যাপারে, বিলাতি নাটযাদর্শকে 
তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন, দেশীয় ঘাত্রা-অপেরার প্রভাব থেকে স্বকৃত নাট্যকর্মকে 
মক্ত রাখতে চেয়েছিলেন । এভাবে, বাঙলা নাটকলেখকর] যখন বিলাতি নাট্যকলাকে 


১৮৬ একালের বাঙ্ল৷ সাহিত্য 


আয়ত্ত করতে যত্ববান হয়েছেন, তখন নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব । গিরিশচজ্জ 
ঘোষের অস্থর্দয়ে এবং তার নাট্যাদর্শের ব্যাপক প্রভাবে ইংরেজি ধারার অন্গশ্থতি সহসা 
রুদ্ধ হয়ে গেলো । ফলে বাঙলা নাটকে আমাদের অভ্যস্ত ভাবালুত প্রশ্রয় পেলো-__ 
জীবনরসরসিকতার পরিবর্তে ভক্তিভাবভিত্তিক রসাবেশ নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চবিলাসীদের 
প্রলুন্ধ করলো বেশি। বাঙালির এই মজ্জাগত ভাবদুর্বলত। গীতিনাট্যেরই উপযোগী, 
খাটি নাটকের নয়। সে যাক্‌। উৎকুষ্ট নাটকের অ্টা না হলেও, ম্বদেশপ্রীতি ও 
জাতীয়তার উদ্বোধক নাট্যের প্রণেতা-রূপে জ্যো। তিরিক্্রনাথ স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । 


| লা ভালা লাউক্কেল্র ভুভভীজ সন ॥ 
_ঘহুখ্যাত লাটকনির্মাতা গিরিশচজ্দর ঘোষ-_ 


বাঙল। নাট্যসাহিত্যের তৃতীয় পর্ধ শুরু হলো । এখন বাঙল। নাট্যশালার 
মধ্যাহ্যুগ । এষুগের নেতৃস্থানীয় পুরুষ বা প্রধান মুখপাত্র হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
[১৮৪৪-১৯১১]। ইনি বন্ুমুখী শক্তির অধিকারী-__-একাধারে অপ্রতিদ্বন্দী রঙ্গমঞ্চপরিচালক, 
আশ্চর্য অভিনেতা, স্থদক্ষ অভিনয়শিক্ষক, এবং বাঙালির রসজীবনের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার । গিরিশচন্দ্ের কীতিও বিপুল। মুরোপের সেরা নাট্যনির্মাতাদের সঙ্গে, 
হয়তো গিরিশের তুলনা হয় না, তথাপি তকে বাঙালির শেক্স্পীয়র বলেছেন কেউ 
কেউ । এবপ একটি উক্তি এই পর্যস্ত সত্য যে, বাঙলার ধর্মসংস্কার, এতিহা, সমাজ- 
সংসার ও পারিবারিক জীবন, বাঙলার জাতীয় জীবন ও ইতিহাস- _সমস্তই গিরিশ- 
নাট্যাবলীর উপজীব্য হয়েছে, এবং অগ্যাবধি বাঙলা নাটক গিরিশের প্রণীত নাটককে 
ছাড়িয়ে গিয়ে বেশি-কিছু ওপরে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। শিক্ষিতসমাজের 
কাছে পরবর্তা নাটকপ্রণেতা দ্বিজেন্দ্লালের সমাদর তুলনায় অধিক? অনেকের মতে 
তিনিই বাঙলার সর্বোত্তম নাট্যতষ্টা। তার রচনা! কোনো কোনে ক্ষেত্রে উচ্চনাটকীয় 
প্রেরণার সাক্ষ্য বহন করলেও, ওই রচনার স্থানে স্থানে উন্নততর কলাকোৌশলের পরিচয় 
ফুটলেও, বলবো, ছিজেন্দ্রলাল রায়ের শেক্স্পীয়র-অনুকরণ সর্বথ! সার্থক হয়নি ; দেশি 
পাত্রে বিলাতি পানীয় তিনি পরিবেশন করেছেন, বহুত্তর মেকি জিনিস দিয়ে দর্শকের 
মনোহরণ করতে চেয়েছেন, বিস্তর কৃত্রিম পণ্যে নাট্যের পনর সাজিয়েছেন_ বাস্তব- 
বিরোধী অ-নাটকীয় নাটকও তাঁর কলম থকে বেরিয়েছে । 

এদিক থেকে দেখলে, গিরিশচন্দ্র অনেক বেশি আস্তরিক, মেকি জিনিস নিষে 
কার্বার তিনি করেন নি। তীর রচনায় খাটি বাঙালি-মন ও বাঙালি-প্রাণের সহজ 
শ্রচ্ছন্দ প্রকাশ সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। আব, নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্ৃভূতির 


বহুখ্যাত নাটকনির্মাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৭ 


বাইরে পা বাড়াননি গিরিশ। আমাদের নাট্যসাহিত্যলংসারে খাঁটি বাঙাপি-প্রতিভা 
বলতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ। শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত-_স্বস্তরের বাঙালির 
শরন্ধার অর্থ্য নিবেদিত হয়েছে তার উদ্দেশে । যথার্থ বাঙল। নাটক কী জিনিস, তা 
আমনা বুঝলাম তীর নাট্যক1তর অভিনয় দেখে । একদিকে দেশি যাত্রারীতি, অন্যদিকে, 
যুরোপীয় নাট্যের ভঙ্গি, উভয়ের সমন্বয়ে গিরিশনাট্যনিচয় বিশি্টতা লাভ করেছে। 
বাঙালির হৃদয়ধর্ষের রহশ্ত তার ভালো! জানা ছিল; সেই হ্ৃদয়াকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে 
তিনি নাটক প্রণয়ন করেছেন-_সামাজিক-পৌরাণিক-এতিহাসিক বিচিত্র জাতের নাটক। 
তার মধ্য দিয়ে যে-রপক্রোত প্রবাহিত, তা বাঙালির হৃদয়তট প্লাবিত করেছে। 
গিরিশচন্দ্র ঘোবের মতো! এমন লোককান্ত নাট্যকার বাঙলাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। 
অভিনয়ের গুণে দ্বিজেন্্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের কয়েকখানি নাটক বাঙালি-দর্শকের বই 
মনোহরণ করুক, বঙ্গভূমির সংখ্যাতীত নরনারীর প্রাণের তত্ত্রীতে গিরিশচন্দ্র যতখানি 
ঝংকার তুলতে পেরেছেন, তেমনটি অন্য কেউ নন। বঙ্গরঙ্গালয়ে ও বঙ্গীয় নাটো তার 
প্রভাব যেমন গভীপচারী, তেমনি, দৃরপ্রসারী । জাতির ভাব ও ভাবনার ব্যাপক, বিশ্বস্ত 
রূপায়ণ তার কৃত নাটকে লক্ষিত হয় বলেই কারো কারো ভাখায়_-গিরিশচন্ত্র জাতীয় 
কবি। এক্ধপ একটি আখ্যাকে অতিকথনপ্রস্থত ভেবে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া 
অবশ্ত মনে রাখতে হবে, জাতীয় মহাকবি বলতে এ বোঝায় না ষে, গিরিশের 
নাট্যকর্ম ক্রুটিবিরহিত, সর্বাঙ্গে অনবদ্য ; এবং জনপ্রিয়তা, মে ঘতই অনামান্ত হোক, 
তা৷ দিয়ে নাট্যের চিরস্তন শিল্পমূল্য নির্ধারিত হয় না। “নাটকের শাশ্বত সাহিত্যমূল্য 
ততটুকুই, যতটুকু দ্বারা ইহাতে মানবজীবনরস কালদেশাতিশায়ী শিল্পসৌন্দর্য লাভ করতে 
পারে। লোকসাধারণের বিশেষ মানসপ্রবণতা কিংবা যুগরুচির কারণে কোনে] লেখক 
জনবল্লত হলেও-_নাট্যের “এ্যাকৃশান্, ও বূপায়িত চরিত্রগুলা নাট্যকলার গৃঢতর নিয়মের 
অন্থবতাঁ না-যদি হয়, তাহলে সেই লেখকের রচনাচাতুর্ধ সত্বেও--তার লেখা নিকৃষ্ট, তা 
সাহিত্যে কিছুতেই স্থায়ী আসন লাভ করবে না । উৎকৃষ্ট নাট্যকৃতি রচয়িতার আত্মভাঁব- 
মুক্ত, ওতে চিত্রিত পাত্রপাত্রীরা অত্যন্ত শ্বাধীন-ন্বভাব, তারা ,নাটকপ্রণেতার কোনো! 
বিশেষ উদ্দেশ্টসাধন করে না। গভীরতর কবিকল্পনার কৌশলে এদকল পাত্রপাত্রী 
নিজেদের কার্যকলাপ ছ্বারা কৌতুহলী দর্শকগোষীকে এমন একটি অনির্বাচ্য ভাবরসে 
অভিভূত করে, যার ফলে প্রেক্ষাগৃহে সমাগত দর্শকজন, অন্তত ক্ষণকালের জন্টে, 
সমস্ত লৌকিক সংস্কারের উতর উঠে ঘায়, ব্যাখ্যার অতীত এক বৃহত্তর উচ্চভূমির বাসিন্দা 
হয়ে ওঠে । এখানেই উত্তম নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত। ভালো নাটক মহুম্ ভাগ্যের 


১৮৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


ছুক্জেম্ি রহস্যকে চাক্ষুষ করায়, দৈবের সঙ্গে মানবের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করে তোলে, 
ভিন্নমুখী চিত্তবৃত্তির ছবন্ব ফোটায়। বনেদি নাটকের এসব কুল্লক্ষণ গিরিশচন্দ্রের রচনায় 
কতখানি মেলে তা আমরা একটু পরে দেখবো । 

গিরিশচন্দ্রের জন্ম ১৮৪৪ সালে। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অভিনেতারূপে যোগ দেন । কিছু পরে নাট্যরচনায় প্রণোদিত হয়ে 
বস্কিমের উপন্তাসের নাট্যরূপ দিতে থাকেন। নাটকরচয়িতার ভূমিকায় কখনো! অবতীর্ণ 
হবেন এ বোধকরি গিরিশ নিজেও জানতেন না, দায়ে পড়ে তিনি নাট্যপ্রণয়নে 
আত্মনিয়োগ করেন। অভিনয়ের উপযোগী ভালো বই যখন পাওয়া গেলো না, তখন 
তিনি নিজে নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হলেন। এ না করলে রঙ্গালয়ে অভিনয় বন্ধ হয়ে 
যায়। সাহিত্যনির্সাণ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, অভিনয়েব্র মাধ্যমে লোকরঞগঁনই ছিল 
প্রধান উদ্দেশ্য । নাটক পড়তে কেমন লাগবে, তার বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ একেবারেই 
ভাবতেন না, দর্শকদের চিত্তরোচক হবে কিনা সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখতেন। সুদক্ষ 
নট গিরিশচন্দ্র অভিনয়-বিগ্যাই তার নাটককে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঘটনাবৃত্ত 
কেমন করে সাজালে, পাক্রপাত্রীদের মুখে কীরূপ সংলাপ বসালে, কী ধরণের দৃশ্তের 
অবতারণ' করলে, নাট্যমঞ্চে অভিনয় জমবে, সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী গিরিশ তা! 
খুব ভালো বুঝতেন। রচনার যা-কিছু ত্রুটি, সমস্ত ঢাকা পড়তো অভিনয়ের গুণে । 
উত্তম বলতে পার] যায়, এরূপ পাঠ্যনাটক [ [২০৪15 [07879 ] গিরিশচন্দ্র একখানিও 
লেখেননি । স্থায়ী সাহিত্যিক মর্ধাদ পাবার মতো নাট্যরুতি বাঙলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট । 

এঁতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, ভক্তিরসাত্মক নাটক, প্রহসন 
প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নাট্যরচনার অজন্ম বর্ষণে রঙ্গালয় ও বঙ্গের শ্রোতাদের রসসিক্ত 
করে তুলেছিলেন অভিনেতা-নাটকলেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মোটামুটি ১৮৮০ সাল 
থেকে ১৯১০-১১ সালে তার মৃত্যুবৎসর পর্যস্ত তিনি নাটকরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং 
আশিটির বেশি বিচিত্র স্তরেখ নাটক লিখে ষান। এই সময়ে কলকাতায় সাধারণ 
রঙ্গলয়ের সংখ্যাও বুদ্ধি পায় । গিরিশচন্দ্র শ্বয়ং দুয়েকটি রঙ্গীলয় গঠন করেন- ন্যাশনাল 
ভেে গ্রেট স্তাশনাল, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতির উন্তব হয়। প্রতিভাধর 
গি'রশ বাঙলার রঙ্গালয়ে ুগাস্তর ঘটিয়েছেন বললে কিছুই অত্যুক্তি কর1 হয় না। তার 
গৌরবময় অত্যুদয়ে ও প্রধানত তীর প্রচেষ্টায় এদেশে নাট্যান্দোলন চূড়াস্ত পর্যায়ে এসে 
পৌঁছয় । 

বিভিন্ন স্তরের নাটক প্রণয়ন করলেও গিৰিশচন্দ্রের প্রতিভার দীপ্ত “ফুরণ লক্ষ্য 
করা ষায় পৌরাণিক ও তক্তিভাবমূলক নাট্যে। সমগ্রভাবে দেখলে পৌরাণিক নাটক- 


ব্খাত নাটকনির্মাত। গিরিশচন্র ঘোষ ১৮৯ 


নির্মাণেই তার কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক | পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রকে নতুন যুগের 
উপযোগী করে গিরিশচন্দ্র বাঙলার দর্শকগোষ্ঠিকে উপহার দিলেন । হিন্দুধর্মের পুনরুথানের 
যুগেই গিরিশ নাটক লেখায় হাত দেন। তিনি জানতেন, জাতির মর্মম্পর্শ করতে হলে 
ধর্মাশ্রয়ণ ছাড়া উপায় নেই। দেশীয় ভাবে অশ্রপ্রাণিত হয়েছিলেন বলেই দেশবাসীর 
হৃদয় জয় করতে তাঁকে বেশি বেগ পেতে হুয়নি। এখানে-ওখানে শেকৃস্পীয়বের অনুম্থতি 
লক্ষিত হলেও, তীর নাটকের ম্পষ্টরেখ বৈশিষ্ট্য ধর্মভাবের প্রবলতা ও নৈতিক আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার প্রতি উগ্র প্রবণতা । ধর্মের জয়, অধন্নের পরাভব, পরার্থে আত্মোৎ্সর্জন, 
সত্যনিষ্ঠ।, পাতিত্রত্য, প্রভৃতি বস্ত তার পৌরাণিক নাট্যের বৃহত্তম অংশ জুড়ে বসেছে । 
এখানে উল্লেখ করা! যেতে পারে, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে অধ্যাত্ম- 
ভাবুকতায় প্রাণিত হয়েছিলেন তিনি ১ বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট-সান্লিধ্য তাকে 
প্রেম ও সেবাধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল । তীর নাট্যের কয়েকটি চরিত্রে এ দুজন মহামানবের 
জীবনার্শের প্রভাব গভীর রেখায় অস্কিত। গিরিশের কৃত মহাপুরুষ সম্পকিত রচনাগুলি 
অনেকট] ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকের সমধর্মী । ভক্তিধর্ম-প্রচারকল্লেই তিনি 
ভারতবর্ষের সাধু-ভক্ত-মহাপুরুষদের পুণ্যজীবনকথা৷ নাট্যাকারে গ্রথিত' করেছিলেন । তার 
পৌরাণিক নাটকে তৎকালীন প্রচলিত যাত্রার প্রভাব বুয়েছে । এই শ্রেণীর নাটক 
গিরিশের হাতে একটি বিশিষ্ট রূপমুতি লাভ করেছে । 

পৌরাণিক চরিত্রগুলির মুখে বসানে। হয়েছে অনিয়মিত অমিত্রাক্ষর পছ্যভাষা । 
পছ্যে গ্রথিত সংলাপ আবৰেষ্টনী-সট্ির সহায়ক হয়েছে । এরূপ নাট্যোক্তি পাঠকের 
মানসদুষ্টিকে দূর কালের অভিমুখীন করে তোলে-__অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে । গিরিশ- 
চন্দ্রের প্রযুক্ত পদ্যবাহিত নাট্যসংলাপ আমাদের মনকে বণ্তমানের গণ্ডী থেকে অতীতের 
দিকে টানে বটে, কিন্তু তেমন স্ুরচিত নয় বলে এতে কলাশ্র প্রায়শ ফোটে নি, বাক্য- 
সৌন্দর্য বড়ো! একটা মেলে না। ভক্তিবিহ্বলতাকে তিনি নাট্যকলার সঙ্গে যুক্ত করতে 
পারেন নি। 

বাডালিচিত্তে জাতীয়তা! ও দেশগ্রীতি জাগানোর উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র ইতিহাসকে 
পটভূমিতে রেখে কয়েকটি এতিহাসিক নাটক লেখেন। এই স্তরের নাটকগুলিকে 
বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত- করেছে ইতিবৃত্তে বণিত ঘটনার প্রতি নিষ্ঠা, ইতিহাসের বৃত্তাস্তকে কোথাও 
তিনি বড়ো-একটা বিরত করেন নি, নিজের কল্পনাকে শ্রেচ্ছাবিহারিণী করে তোলেন নি। 
স্বাদেশিকতা ও জাতীয় ভাবের উদ্দীপনাময় দিনগুলিতে এদকল নাটকের স্্টি । জাতিবদল 
নাট্যকার দেশমাতৃকার অহ্বানে সাড়া দেবেন এ তো স্বাভাবিক । ইতিহাসাশ্রয়ী 
নাটকগুলিতে পরজাতিনিজিত ম্বদেশের অজন্রবিধ দুর্গতি-লাঞ্ন।-লজ্জ1-অপমানের কথ 


১৯০ একালের বাঙলা সাহিত্য 


আবেগস্পন্দিত ভাষায় বিবৃত হয়েছে ; পরাধীন ভারতবর্ষের যে-সকল সন্তান দেশানুরাগে 
উদ্দ্ধ হয়ে তেজোদৃগ্ত শৌর্ধের পরিচয় দিয়েছে, নাট্যকার তাদের চরিত্রগৌরব কীর্তন 
করেছেন। এদের চরিত্ররূপায়ণে অতিরঞ্জন অনায়াসলক্ষ্য । 

কিছু সামাজিক নাটকও লিখেছেন গিরিশচন্দ্র । এক্ষেত্রে কিন্তু তার সঞ্চরণ 
সাবলীল মনে হয় না। বস্ততম্বীয় নাটাভাবনা, বোধ করি, গিরিশের মানসপ্রকৃতির 
অনুকূল ছিল না। তা ছাড়া, রামকুষ্ধদেবের প্রভাবে অধ্যাত্মভাবুকতার জগতে বিচরণ 
করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, সকলকে আধ্যাত্মিক তত্বকথ! শোনাতে ভালো- 
বাসতেন। তথাপি, যেহেতু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তার জীবিকার প্রশ্নটি জড়িত, সেহেতু নাট্য- 
শালার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে, এবং দর্শকদের চাহিদার কথা ভেবে, সামাজিক নাট্যরচনায় 
হাত দিতে হয়েছে তাকে । গিরিশনাট্যে প্রতিফলিত “সমাজ বলতে সেকালের 
শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তশ্রেণী-__যারা চাকুরিনির্ভর, জীবন যাদের বহুসমস্ঠায় কণ্টকিত। 
এদের জীবনধাত্রার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন, নিম্মমধ্যবিত্তসমাজের ন্ুখছুঃখ, আশা- 
আকাজ্ষার চিত্র মোটামুটি ভালোই একেছেন। কলকাতার একেবারে নাচুর তলার 
মান্থষ গিরিশের নাটকে, বলতে গেলে, স্থান পায়নি । সে-যুগের সাহিত্যে এরা তখনো 
মাথা তোলেনি। অবশ্ঠ ছুয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। দছুঃস্থের প্রতি 
তার সহানুভূতির অন্ত ছিল না। সামাজিক নিধাতনের আলেখ্য তিনি গাঢ় বেখায় 
অকতেন। উন্দেশ্, লোকে এসব নিধাতিত মানবমানবীকে চাক্ষুবৰ করুক, চাক্ষুষ করে 
তাদের দুঃখলাঞ্ছনার প্রতিকারের উপায় খুঁজে নিক। সামাজিক নাটকে গগ্ভসংলাপ 
লক্ষণীয়, যেমন লক্ষণীয় পৌরাণিক ও এতিহাসিক নাটকে ভাঙা অমিন্রাক্ষর ছন্দের 
ব্যবহার-_যায় নাম-পরিচয় “গেরিশ ছন্দ” 

নাট্যম্চ ও নাট্যকর্মকে গিরিশচন্দ্র লোকশিক্ষার বাহন করে তুলেছিলেন, কেবল 
নাট্যামোদীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্টে ছুয়েকখানি-মাত্র নাটক লিখেছেন তিনি, প্রহসন 
জাতাঁয় রচনা এগুলি। নাটামঞ্চের প্রমোদের মধ্য দিয়ে জাতিকে তিনি ধর্মকথা 
শুনিয়েছেন, তার সমক্ষে সনাতন ভারতবর্ষের ধর্মসম্প্দ তুলে ধরেছেন, তাকে ভারতীয় 
সাধনা সঙ্থন্ধে জিজ্ঞীন্থ করে তুলেছেন। ধর্মপ্রাণ বাঙালির ধর্মপিপাসার তৃপ্থিবিধানের 
জন্তেই তিনি পৌবাণিক নাটকগুলি লিখেছিলেন। এ্তিহাসিক নাটকনির্মাণের প্রেরণ! 
ছিল জাতির "চত্তে দেশানুরাগের সঞ্চার, এবং সামাজিক নাটকনিচয় সমাজসংস্কারের 
আভিপ্রায়েই রচিত । 

গিবিশনাটযাবলীর অধিকাংশ স্যট্টিমূলক সাহিত্য হয়ে ওঠেনি, একথা! অবশ্- 
স্বাকাধ। কিন্তু একসময়ে এগুলি লোকসাধারণের বিপুল সমাদর লা করেছিল-_ 


বছখ্যাত নাটকনির্মাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৯১ 


রহমঞ্জের ক্ষধানিবৃত্তির জন্যে দুহাতে তিনি নাটক লিখে গেছেন । উতৎসবশেষে 
মৃত্প্রদীপগুলো অবহেলায় কোথায় হারিয়ে ষায়, কেবল তৈজ্স প্রদীপগুলোই সযত্বে বুক্ষিত 
হয়। গিরিশনাট্যের আঙিনায় এরকম কিছু তৈজন প্রদীপ নিশ্চয়ই আছে, সেগুলাকে 
মর্যাদা দিতেই হবে। 
চি বং বর 

এবার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যরুতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় । প্রথমে পৌরাণিক ও 
তক্তিমূলক নাটকের কথা । 

মনমোহন বন্, রাঁজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ লেখকরা গিরিশচন্দরের পূর্বে ব্ুদংখ্যক গীতাভিনয় 
লিখে সেই সময়কার দর্শকগণের মনে অতি সহজে ধর্ণবোধ জাগিয়েছেন। এসব রচনা 
ঠিক নাট্যগুণান্থিত নয়, প্রধানত যাত্রাধ্মী । এগুলির মঞ্চসাফল্য দেখে গিবিশ বুঝে 
নিয়েছিলেন, ধর্মতৃষা জনচিত্তে প্রবল- _সাধারণ নরনানীব্র মর্মস্পর্শ করতে হলে ধর্মভাবকেই 
মুখ্য নাট্যবস্তবপে গ্রহণ করতে হবে। এন্সপ একটি অভিজ্ঞতা তাকে পৌরাণিক ও ভক্তি- 
রসাত্বক নাটক-রচনায় প্রণোদিত করেছে । তখন, তিনি পৌরাণিক বিষয়ের দিকে 
ঝুঁকলেন, মহাপুরুষদের লীলাজীবনকে নাটকে বাণীরূপ দিলেন । 

গিরিশের প্রণীত পৌরাণিক নাট্যে বিষয়বস্তগত কোনো যৌপিকতা নেই। 
রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি সর্বজনের ন্ুপরিচিত গ্রন্থ থেকেই নাটকের কাহিনী তিনি 
আহরণ করেছেন, কোনো! ঘটনা বা আখ্যানের রূপাস্তর ঘটাননি, কিংবা অভিনব 
মনৌভঙ্ষির আলোকসম্পাতে পুরাণে বণিত কোনে! চরিত্রকে নবীকৃত করেননি ; এগুপিকে 
তার উদ্দেশ্ের অনুযায়ী করে তুলেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর নাটকে মানবজীবনঘটিত 
কোন সমস্যা নেই, আখ্যানে নাটকীয় ছন্ব অন্তপন্থিত, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের 
চিত্র সাধারণত অপ্রাপ্তব্য। এদিক থেকে দেখলে, যাত্রার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে 
পারেননি নাট্যকার । নাটকে তিনি দেবমাহাত্ম্য প্রচার করেছেন, ধর্মভাঁব পরিবেশন 
করেছেন, ছন্দ-সংঘাতের দিকে না তাকিয়ে ভক্তিভাবের কাছে অবশে ধরা দিয়েছেন। 
তাছাড়া, অলৌকিক, অপ্রার্কৃত ঘটনার অবতারণায় তার অরুচি নেই, সকল বলের 
মধ্যে ভক্তিরমকেই সারবস্ত বলে জেনেছেন, দেবতার নিরস্কৃশ আধিপত্যকে অব্যাহত 
রেখে মানুষের স্বাধীন সত্তার বিকাশে বাধা দিয়েছেন। একারণে গিরিশের লেখা 
পৌঁগানিক নাটক যাত্রার লক্ষণীক্রাস্ত হয়েছে। এগুলিতে মানবরসের ম্ফুরণ কদাচিৎ 
চোখে পড়ে, এসব রচন! মন্ুষ্যজীবন সম্বন্ধে বড়ো একট! কৌতুহল জাগায় না। বঙমান 
নাটকলেখকের রচিত মহাপুরুষদের জীবনলীলা-বিষয়ক নাট্যরাজিতে মানবিকতার স্পর্শ 
তেমন নেই, অলৌকিকতার নীচে তাদের অন্তদ্বন্ঘ একরূপ চাপা পড়েছে। ধর্মভাব 


১৯২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


জাগানো আর ভক্তিরস উদ্রিক্ত করাই যেখানে আসল লক্ষ্য, সেখানে মানুষের পাখিব 
জীবনের কাহিনী প্রধান্য পেতে পারে না, এ বুঝে নিতে কোনো অন্থবিধে হয় না । তবে 
গিরিশের রুতিত্ব, [বদূষক-জাতীয় ছুয়েকটি নতুন চরিজ্রের অবতারণা, সংলাপ-গ্রস্থনে 
অভিনব একটি নাটকীয় ছন্দ, স্বশ্ল-সংখ্যক ভূমিকায় অন্তদ্বন্দের চিত্রণ তার পৌরাণিক 
বিষয় নিয়ে লেখা নাট্যকে একেবারে “যাত্রা” হয়ে পড়তে দেয়নি । 
তার পৌরাণিক নাটক সংখ্যায় বহু। গিরিশচন্দরের খ্যাতির প্রধান প্রতিষ্ঠাতৃমি 

হলো এই শ্রেণীর নাট্যরাছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে প্রণীত হয়েছে রাবণ-বধ, 
সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতাহরণ প্রতৃতি কয়েকথানি 
নাটক। এগুলিতে রামায়ণী কথাই নাটকাকারে গ্রথিত--চরিত্রস্থটটিতে কিংবা ঘটনা- 
সংস্থাপনে কোনোরূপ নতুনতা দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে লেখক কবি কত্তিবাসের 
অন্থগামী-_কাহিনীবুত্তে, ভাবে, ভাষায়। এদের ছুয়েকটিতে কিঞ্চিৎ মৌলিকতা ফুটেছে । 
“রামের বনবাস'-এ কঞ্চুকী-চবিত্রটি লক্ষ্য করবার মতো । এ হাস্যরসাত্মক একটি চবির । 
শর্পণখাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাম-চরিত্রে পৌরুষ-বীর্ধের দীপ্তি নেই। সীতা ফেন 
বাঙালি-ঘরেরই মেয়ে কোমলতা ও কারুণোর আধার । 

অভিমন্্য-বধ, পাগ্ুবের অজ্ঞাতবাস, জনা, পাগুবগৌরব, প্রভৃতির ঘটনাবস্ত কাশীদাসী 
মহাভারত থেকে সমাহৃত । অভিমন্থ্য-ব্ধ একদিকে বীররসাত্মক, আবার, কারুণ্যে 
সিক্ত। নাটকটি বিয়োগাস্ত । দর্শকচিত্তে এর আবেদন কম নয় । গিরিশের পৌরাণিক 
নাটকের মধ্যে বিখ্যাত হলো! “জনা” ও 'পাগুবগোৌরব । 'জনা' নাটকে জন।-র চরিত্র- 
চিত্রটি গিরিশচন্দ্রের চরিআঙ্কন-প্রতিভার নিদর্শন । অবন্ঠ, এক্ষেত্রে নাট্যকার কৰি 
মধুস্থদন দত্তের কাছে কিছুট! খণী। বীরাঙ্গনা-কাব্যে বণিত জনা-র চবিত্র-কল্পনায় মধুস্দন 
যথেই মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন । এই বীরাঙ্গনা নিশ্চই গিরিশের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। বীরপুত্র প্রবীরের মৃত্যুর পর শোকাতুরা মাতা জনা-র প্রতিহিংসাপরায়ণ 
রূপটি গিরিশচদ্রের নতুন অন্কন। নাটকখানিতে চিত্রিত বিদৃূষক-এর চরিত্রটির বাইরে 
হান্যরসরসিকতা, অভ্যন্তরে ভক্তিভাবাকুল ধামিকতা-_এই দ্বৈতভাবের চিত্র তীর মৌলিক 
সষ্টি। নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য হরিভক্তিপ্রচার । নাটকের কৃটস্থ চরিত্র বিদৃষক-এর 
দ্বারাই এ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। বলতে গেলে, অপূর্ব চরিআ্জ বিদুষকই “জনা” 
নাটকখানিকে অগ্যাবধি বাঁচিয়ে রেখেছে । পাগুবগোৌরব'-এর নায়ক ভীম। 
ভীম আশ্রিতরক্ষণধর্ম পালন করতে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধেও পরা মুখ হননি । আবার, 
এব মধ্যেই কৃষ্ণ ভক্তের চরিত্র পরীক্ষ! করে ভক্তকে বিজয়ী কৰে দিলেন । 

দক্ষষজ্ঞ, শ্রীবৎস-চি্তা, নল-দময়ন্তী, প্রভাস-বজ্ঞ প্রভৃতি রচনাও পৌরাণিক নাটকের 
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পর্যায়তৃক্ত । চস্তীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে “কমলে-কামিনী। এগুলিতে 
উল্লেখ করবার মতো বিশেষত্ব কিছু নেই। 

অবতার বা মহাপুকষ নিয়ে রচিত নাটক-_চৈতগ্ঘলীল!, নিমাইসঙ্গাস, বিশ্বমঙ্গল, 
বৃদ্ধদেবচরিত, শংকরাচার্ধ, প্রভৃতি । এগ্ডলি শ্রীরামকষ্ণের সংস্পর্শে এসে নতুন ধর্ম- 
ভাবুকতার প্রভাবে রচিত । বিহ্বমঙ্গল এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এগুলোর প্রায়-প্রত্যেকটিতে 
ভক্তিবশের উচ্ছাস সকলে লক্ষ্য করে থাকবেন । তবে "শংকরাচার্ধ নাটকে ছুরহ-তত্ব- 
আলোচনা] বড়ো একটি স্থান অধিকার করেছে । এতে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ 
প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। তাত্বিকতার 'অতিবেক বর্তমান রচনার নাট্যধর্মের 
পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়েছে । “ঠতন্তলীলা”-য় শ্রীচৈতন্যের মানব-বূপটি অলোৌকিকতায় 
আচ্ছন্ত হয়ে পডেছে ! “নিমাউসন্গাস” চৈতন্যলীলার দ্বিতীয়ার্ধ যেন! এতে মহা প্রতৃন্ন 
সন্গাসগ্রহণের পরবর্তী ঘটনা গ্রথিত হয়েছে । 

গিরিশচন্দ্র উল্লেখনীয় স্থপ্টি “বিল্বমঙ্গল' | একে ধর্সমূলক বা ভক্কিমূলক নাটোর 
আরে নিনান্ত করতে হয়। এই শ্রেণীর নাটকে গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্সিক-ব্যাকুলতামন 
আত্মজীবনের ছায়াপাত দেখা যায়। “বিল্বমঙ্গল'-এর আখ্যানকে লেখকের আত্মকাহিনী 
বলা যেতে পারে । রামকুষ্ণদেবের পুণ্য-প্রভাবে ভোগাসজ গিরিশের জীবনে অভাবনীয় 
পরিবর্তন এসেছিল; তেমনি, ভগবানের অহৈতৃকী করুণাবর্ষণে বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর আর 
চিন্দামপি-চরিত্রে আশ্চর্য রূপান্তর দেখা গেলো। ভক্তমালের কাহিনীর সঙ্গে সাধু 
শবদাসেব কাহিনী মিশিয়ে, এবং তার সঙ্গে নিজের মানসিক ব্যাকুলতা মিশিয়ে, গিদিশ 
যে “ব্হিমঙ্গল” গিখলেন, তা ভক্তঙ্গীবনের অন্পম নাট্যচিত্র । এ প্রেম ও বৈরাগ্যভাব- 
বিজডিত নাটক ; মানবীয় প্রেম কীতীবে ধারে ধীরে ঈশ্বরীয় প্রেমের স্বর্গে উত্তীর্ণ হয়, 
নাটকখানিতে বিধৃত প্রেমতন্বে তার সুম্পই ইঙ্গিত মেলে । এখানে আসক্তিরল্সিম 
মতপ্রেষ ও ভক্তিশিক্ত শুভ্রভাঁস অমর্তপ্রেমের সেতৃবন্ধন দেখতে পাওয়া যায় । বৈষ্ঞব- 
ধর্মপধের সাধক বিল্বমঙ্লের অন্তদ্ন্বের চমৎকার রূপায়ণে এতে নাটকীয় 'বুস সঞ্চারিত 
হয়েছে, বিভিন্ন ধরণের চরিজ্রালেখ্য বৈচিত্রের ন্বাদ বহন করছে । পাধিব আকৃতি ও 
অধ্যাত্মচেতনার সমাবেশহেতু নাটকটি সজীব সরস হয়ে উঠেছে । এতে সংলাপের 
ভাষাও বৈচিত্রামত্ডিত। অসাধারণ কোনো নাটাকৌশল হয়তো এতে নেই, কিন্ত 
রচনাহিসেৰে একে নিকুষ্ট বলে কেউ উপেক্ষা দেখাতে পারবেন না। এর চেয়ে ভালো 
ভতক্তিতত্বমূলক নাটক গিরিশচন্দ্র লেখেননি | 

আরে! কয়েকটি ভক্তিরসাশ্রিত নাটকের নাম : করমেতিবাই, পূর্ণচন্ত্র, নসীরাম, 
বিষাদ, কালাপাহাড়। ভক্তিবিহবলতা ও ধর্মভাবের উচ্ছাস এগুলিকে খাটি নাটকের 


১৯৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


মর্ধাদা থেকে রষ্ট করেছে । এগুলির কোনো-কোনোটাতে এতিহাসিক শ্ত্র থাকলেও 
স্তক্তিভাবুকতার অনিয়ন্ত্রিত প্লাবনে তা একরূপ মুছে গেছে। “বুদ্ধদদব-চপিত'-এ মহামানৰ 
বুদ্ধ নারায়ণের অব্তার-যুতি হয়ে উঠেছেন। এসৰ রচশাকে উচুদরের নাট্যকর্ম 
বলা যাবে না। 


অতঃপর সামাজিক নাটকের কিঞিৎ পরিচয়কথন । 

কয়েকখাশি সামাজিক নাটক গিরিশের কল্ম থেকে বেরিয়েছে । কিন্তু এগুপি 
নির্মাণের প্রেরণা যতখানি বহিরঙ্গ, ততখানি অন্করঙ্গ নয় বল্ইে আমাদের ধারণা। 
লেখকের লোককল্যাণকামনাকে অবশ্য কিছুটা অন্তঃপ্রেরণা বলা যেতে পারে । আসশ 
কথা, সামার্গিক বিষয় নিয়ে নাটক শিখতে গেলে যে-ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন) 
গিরিশচন্দ্রের তা ছিল না। এরূপ অভিজ্ঞতার অভাবের কারণ হলো, কলকাতার 
মধা বন্ধসমাজের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই ভার "অবস্থান । আর, সমাজলমস্থ্যা বিষয়ে বেশি 
ভাবেননি তিনি, প্রগতিপন্থী মানশিকতার লক্ষণীক্স পরিচয় দেননি, প্রায়শ রক্ষণশীল 
মনোভাবের ধারক ও বাহক রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন । ধর্মদর্শ গিরিশেএ 
মনোজগ২কে এতখানি জাচ্ছন্ন করেছিল যে, সামা্জক ও ইতিবৃহ্যুপক নাটকেও 
ধর্মভাথকে টেনে এনেছেন । ফলে এদের বাস্তবত র বু ফিকে হয়ে গেছে। বস্ততন্ত্ী 
স্বচনার পক্ষে এ নিন্দারই কথা । বান্তববাদী সমালোচকেরা শিদ্ধিধায় খলবেন, উঞ্তজম 
লামাজিক নাটক একথানিশ ল্রেখেন'ন গিরিশচন্দ্র-তার প্রতিভার ম্বধর্স একটি মাত 
ক্ষেত্রে 'ভাবিক বিকাশের পথ খুজে শেয়েছে- তা হলো রামায়শ-মহাভারত-আদি 
পুরাণের সংসার, ধেখানে বাস্তবের কঠিন দাবি অন্পস্থিত। সামাজিক নাটককে 
বস্তভনিঠ্ হতেই হবে। কিন্ত কিয়ঞালিসটিক রচনার প্রতি গিবিশ কেমন একটা বিরুপ 
মনোভাব পোষণ করতেন । তাবু মুখে শুনতে পাই 2 এিসৰ হতন1506 বিষয়ে 
নাটক লেখা আর নর্দমা ঘাট! এক 1” কথাগুলি থেকে বুঝতে পারা যাবে, সমাজলমস্থ্া- 
বিষ্ক নাটক ষদদিচ তিনি লিখেছেন, সেগুলিঙে তার নাট্যকার-সম্ছার পৃ জাগরণের 
হাক্ষ7 যেন মেলে না। 


গিরিশের প্রণী দ বনুপ্লিশংসিত সামাজিক নাটক-_'প্রফুন্য' [ ১৮৮৯ 11 বচনাটি 
বষোগান্ত । একান্নব্শী একটি বাঙালি-পরিবারের শোচনীয় বিপধয়ের চিত্র এভে 
টন্মোচিত । একদিকে বিষয়নুদ্ধিহীনতা, অস্ত র উদাধ, আদর্শবাদপ্রস্থত আত্মাভিমান 
২ অত্যধিক স্থরাসক্তি, অন্যদিকে, অথলোজতে শঠতার জল বিস্তার করে শরন্থাপহ রণের 
ণ্য প্রয়াস 'প্রফুল্প'-কে করুণর্সাত্মক করে তুলেছে । একটি নাজানো। বাগান দেখতে 


বছুখ্যাত নাটকনির্মাতা গিৰিশচন্দ্র ঘোষ ১৯৫ 


দ্বেখতে কেমন করে শুক্কিয়ে গেলে! এ নাটক সেই ছুঃখময় ঘটনারই দৃশ্ট-বূপ ৷ বাগানটি 
ব্রচনা করেছিলেন উদারপ্রাণ ঘোগেশ, আর, তা অচিরে স্টকালো ঘোরতর ম্বাথনবন্য, 
মনুষ্যত্বিবজিত রমেশের বিষশ্বাসম্পর্শে । বাগান শুকিয়েছে, কয়েকটি মনোরম ফুল 
ধুলায় লুটিয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক চক্ষুবিনোদন ফু*টি হলো প্রফুল্প। মুত্র 
করুণতম আলেখ্য এঁকেছেন নাট্যকার, এবং সেই শৌকাবহ দৃশ্র উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছে 
ঘোগেশ। প্রফুল্ল নাটকখানি প্রধানত যোগেশেরই ট্র্যাজেডি । 

গ্রফুল্পর নামে নাটকের নামকরণ করা হলেও ব্যক্তিত্বসম্পত্না নাবী সে নয়, 
চরিত্র্টিকেও স্থপরিণত বলা চলে না । কাজেই, নাট্যর নামকরণ ক্রটিযুক । প্রুক্িস্থ 
ও অগপ্ররুতিস্ক যোগেশেন অবিরত মছ্যপান বিরক্তিকর । তাবু অন্তন্ন্দের বূপাক্সপ 
প্রত্যাশিত, কিন্তু লেখক ছল্বময় সেই মনোজগত্ের আলেখা-অস্কন-বিষয়ে মনোযোগী 
হননি । নাটকটিতে প্রকৃত দু:খের চেয়ে হুঃখের বিলাসই যেন বেশি । এতে কক্ষণ রস 
আছে, ট্রযাজেন্ভর গল্তীর মহিমা কিন্তু অপ্রাপ্চবা। সংলাপ-রচনায় লেখক দক্ষতার 
পরিচয় দিষেছেন-_যার মুখে যে-তাবাভঙ্গি স্বাতাবিক, তা-ই বসিয়েছেন। অিশায়িত 
ছঃখ, অত্যুক্ি, অতিরঞ্জন, চরিজ্ে অন্তদ্বন্থের অভাব, সহজ মৃত্যুর স্থারা ট্র্যাজেডি ঘটানো, 
ধভৃতি বন্ধ এই নাটকটিকে সর্বাঙ্গকুন্দর হতে দেয়নি । 

লোকশিক্ষার জন্টেই প্রেফুল্ল-র মতো! নাটকের সি । একই উদ্দেশ গ্রণোদিত 
হত্ষে গিরিশ লিখলেন 'মামাবঙান'_ টনৈতিক-উতৎকর্ষ-লাধনই এই শ্রেণীর নাটক-নির্যাণের 
মূলগত প্রেরণা । ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাপের শোচনীয় পরিণাম এতে 
দেখানে। হযেছে 3 নিম্পাপের নির্যাতন, নিবীহের লাঞ্চনার চিত্র উদ্ধাটিত করে পাপকর্ধের 
গ্রন্তি ঘ্বণ! উদ্রেকের প্রয়াপী হয়েছেন নাটকরচয়িতা । “মায়াৰনান”-এ পাপকলধিত 
জগতটি যেমন চিত্রিত, তেমনি, মানবসমাজে মন্তব্যস্ব এখনো টিকে আছে, এ দেখে মানুষ 
নীরঙ্ধ শ্ুস্বকারেও ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পায়__এই সত্যটিও আভালিত। পুরুষ 
অমানবীয়স্কার গভীর পঙ্ষে ডুবে গেলেগু বাঙালিঘবের নারী মন্তন্যত্বের দীপটিকে অনির্বাণ 
বেখেছে-_-এ হলো নাট্যক।রের প্রসন্ন অভিজ্ঞতা । তা ছড়া, গিরিশদজ্ এও বিশ্বাস 
করেন, সমাজের উন্চশ্রেণীর মানবমানবীর স্কায় অতখানি নীতিভ্রষ্ট নয় তথাকথিত 
নিম্মশ্রেণীর মানুষপল্! । ৰ 

চতুষ্পার্্বের জঘন্য ছুনতর রাজ্যে নৈতিক দুঢ়ত'র ভিত্তির গুপরে ফ্াড়িয়ে আত 
কালীকিংকর-__ক্গাঁশ্ধাদী পুরুষ তিনি। কিন্তু তারপাম্যের অভাবে কালীকিংকর 
উৎকেজ্সিক একটি চরিত, পৃথিবীতে কেবল ছুঃখই ভোগ করে। ব্যবহারিক জগতের 
বুদ্ধি মোটেই তার ছিল না। আপনান্ধ চরিত্রে ট্র্যাজে ডর বীজ তিন বছন করে চলেছেন। 


১৯৬ একালের বাউল! সাহিত্য 


এ নাটকে লেখক সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়, ঘোবণা করেছেন । রিয়্যালিস্টিক 
চিত্রের দেখা এখানে বড়ো- একটা মেলে না । নারীচরিব্রগুল৷ নিঃসন্দেহে আইডিয়া 
লিস্টিক। গোটা নাটকখানিও অনেকটা যেন তাই। সর্বত্র ধর্মকথা ও নীতিবাকোর 
প্রগল্ভ আত্মপ্রকাশ_ দীর্ঘায়ত নাট্যোক্তির মাধ্যমে । এজিনিল দর্শকসাধারণের কাছে 
বিরক্তিকর না হয়ে পারে না। প্রেক্ষাগৃহে প্রমোদ আর সৎশিক্ষা যাদের অভিপধিত, 
'মায়াবসান'-এর অভিনয় দেখে তারা অবশ্থা খুশি হবেন। রচনাটির সম্পর্কে আমাদের 
মন্তরা £ নাটকীয় উতৎ্কর্ষ কিছুই এতে নেই। 

কন্যাদাযসমস্তা নিযে “বলিদান"নাটকখানি [ ১৯০৫] রচিত। বাঙালি-সমাজে 
এ সর্বকালীন একটি সমস্যা । কন্তাকে নিবাহ দিমে অনেক পিতা পথে বসেছেন । এদেশের 
মেয়েদের মন্দভাগ্য--পিতৃগৃহে ও শ্বস্তরালয়ে তাদের অনিঃশেষ অশান্তি, প্রন্চিনিযত্ত 
ৰহুতর লাঞ্চনা ভোগ করতে হয় । ছুর্দশ1! কেবল কন্যার নয়_পিতারও । বিবাহযোগ্যা 
কন্যার সমশ্যাটি অ্যাপি সমাধানহীন ; কোন্‌ পথে এর প্রতিকার, কেউ বলতে পাবেননি । 
“বলিদান*-এ নাট্যকাবের প্রগতিমুখী মনোভাবের পরিচয় মেলে। পিতা করুণাময়ের 
চরিত্র ভাপো ফুটেছে । নারীচরিত্র-মঙ্কনে লেখক দক্ষতা দেখিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের 
নাটকে শাস্বকথিত সতীধর্মের মহিমা সর্বদা উচ্চকঠে ঘোষিত, বর্তমান নাট্যেও তার 
ব্যতিক্রম ঘটেনি । সমস্যার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে নাটকলেখক ধটনাধারাকে ট্রাজেডির 
খাতে চালিত কব্েেছেন ৷ কিন্তু খাঁটি ট্র্যাজেডির বস পরিবেশন করতে তিনি পারেননি । 

“শান্তি কি শান্তি' [ ১৯০৮] সমস্তামূলক নাটক। বাঙালিঘরের বিধবাসমস্যা 
এবু উপজীব্য । আমার্দের ছুরদুষ্টলাঞ্ছিতা বিধবা] নারীকে গিরিশ সহাহ্ভ়তিসম্পক্জ 
মানবিক দৃষ্টিতে দেখেননি । বিধবাদের বুকের বেদনাকে তিনি বুঝতে চাননি, তাদের 
হৃদয়দৌর্বল্যকে ক্ষমা, করেননি, পুনধিবাহকে অমখন জানাতে" পারেননি । এক্ষেত্রে 
গিরিশচন্দ্র প্রাচীনপস্থী ও রক্ষণশীল, মানবিকতার উধ্বে স্থান দিয়েছেন শাস্তের অক্রুণ 
বিধানকে-_এখানে মহাপ্রাণ বিগ্ভাসাগরের মহৎ প্রয়াসের বিরুদ্ধাচরণই করেছেন, দেখতে 
পাই) “বলিদানএর লেখক উচ্চতর মানবনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল । কিন্তু একই ব্যক্তি 
শাস্তি কি শান্তিতে মমতাবজিত নীতিশাস্ত্রের প্রচারক হয়ে উঠেছেন, বিধবা রমণীকুলের 
সমক্ষে তৃলে ধরেছেন কৃচ্ছতা ও ত্রন্মসয-সাধনের নির্দয় আদর্শ । বিধবার চিত্দুর্বলতা 
নাট্যকারের চোখে ক্ষমার অযোগ্য একটি ন্মপরাধ, এবং এজন্যে তিনি কঠোর শাস্তির 
বাবস্থা করেছেন । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ নাটকের বিষাদাস্ত পরিণতি ঘটানো হাযছে, 
আর্টের মর্ধাদা রক্ষিত হয়নি । আর্টস্ট নীতিপ্রচারগার দিকে ঝুকলে সাহিত্যকর্ষে শিক্প- 
সৌন্দধ ফুটতে পারে না, অস্বাভাবিকতা ম্নাথ! তুলে অনিবার্ধতার পথরোধ করে দাড়ায় । 


বখ্যাত নাটকনির্মাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৯৭ 


গিরিশের আরো দুয়েকটি সামাজিক নাটক আছে, ঘেমন--'হারানিধি', "গৃহলক্্বী”, 
ইত্যাদি। উল্লেখষোগ্য নাট্যবৈশিষ্ট্য এগুলিতে তেমন কিছু নেই। তীর রচিত 
লামাজিক ও পারিবারিক নাটকের মধ্যে “প্রফুল্ল এবং “বিলিদান্”-ই প্রসিদ্ধ । 


এঁতিহানিক নাটকেবুও শ্রষ্টা গিরিশচন্দ্র । ইতঃপুবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এতিহাসিক 
নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এই শ্রেণীর নাটকের মাধ্যমে দেশবাসীর চিত্তে 
জাতীয় ভাব জাগিয়ে তোলা প্রয়ামী হয়েছিলেন । এরপর সনাতন হিন্দুধর্ম, হিন্দু- 
সংস্কৃতি ও হিন্দুর প্রাচীন এঁতিহের প্রতি লোকসাধারণের কৌতুহলী দুটি আকৃষ্ট 
হওয়াতে জাতীয়তার উদ্দীপনায় কিছুট। ভ'ট! পড়ে, ধর্মাদর্শকে নিয়ে লোক মেতে থাকে । 
এহেন পরিবেশে এঁতিহামিক নাটক নিমিত হতে পারে না। কিন্তু বিংশ শতকের 
গোড়ার দিকে অকন্মাৎ্থ হাওয়] বদল হলো, বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের 
সর্বত্র স্বার্দেশিকতা উত্তেজনা-উন্মাদনার ঢেউ খেলে গেলে! । তখন, বাঙালি নাট্যকারেবা 
এঁতিহাপিক নাটক-রচনার নতুন প্রেরণ! পেলেন। এই সময়ে দ্বিজেন্্রপাল-ক্ষীরোদগ্রসাদ 
প্রমুখ নাটানির্মাতার উজ্জ্বলন্ত আবির্ভাব । এ দেখে গিরিশচন্দ্র আর উদাসীন থাকতে 
পারলেন নাঁ, পুরাঁণপরিক্রমা ও সমাঁজভাবন। ছেড়ে অদূর অতীতের তরঙ্গসংকুল ইতিহাসের 
ম্বোতে গা! ভালালেন, ইতিবৃক্তমূধক নাট্য প্রণয়নে উৎসাহী হলেন । 
এতিহাসিক নাটকের পরিবেশ ভাবগন্জীর, এতে বর্ণাঢ্য ঘটনার শোভাঘান্রার 
উদাত্ত একটি মহিম| লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরের নাটকে বীরসসের বড়ো৷ একটি স্থান 
আছে, বস্তনিষ্ঠার প্রশ্নটিও এখানে স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ । গিরিশচন্দ্রের নিখ্িত 
এতিহাসিক নাট্াক্াতির সম্পর্কে মোটামুটি প্রশংসার কথ! হলো, ইতিহাসের সাবধানী 
পাঠক ছিলেন তিনি) যে-বিষয়ে লিখতেন সে-বিষয়ের যা-কিছু জ্ঞাতব্য, তা সম্পূর্ণ জেনে 
নিগ্গে হাতে কলম তুলে নিতেন-_স্বরুত নাট্যে পরিচিত ঘটনা বা চরিত্রের তেমন বিরুতি 
কোথাও ঘটাননি। আর, বীররশল তিনি স্ন্দর ফোটাতে জানতেন, এর উপযুক শক্তিশালী 
ভাষা তার লেখনীমুখে বিনা-প্রচেষ্টায় এসে যেতো! যেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে নাট্যোক্তি 
কখনো! গদ্যবাহিত, কখনেো। পদ্যবাহিত। পীচ-ছয়খানা এঁতিহাসিক নাটক তিনি 
আমাদের উপহার দিয়েছেন । তবে সর্বাধিক জনসংবর্ধনা লাভ করেছে “লিরাজদ্োঁলা” । 
এরপর উল্লেখা নাম হলো “মীব্রকাশিম” এবং “ছত্ঞপতি শিবাজী? | 
গিরিশের রচিত সর্বপ্রথম এঁতিহামিক নাটকের নাম--আনন্দরহে? | এ 
উল্লেখষোগ্য নাট্যকর্ম নয়। এর সম্পর্কে আলোচনা করবার মতে! কিছু নেই। 
এতিহাসিক নাটক-হিসেবে “চগ্”কে সার্থক রচনা বলা যেতে পারে। টড-এর লেখা 


১১৯৮ একালের বাঙলা লাহত্য। 


বিখ্যাক্ক রাজস্থান, গ্রন্থে বণিত মেবারের ইতিবৃত্ত থেকে এর কাহিনীটি সংগৃক্থীত। এ 
কাহিনী মেবার এবং রাঠোরেক্ধ বিরোধ-সম্প্কিত। চণ্ড ও ভার গ্রতিদ্ন্বী রাঠোর- 
অধীশ্বর রণমল্লের বীর্ধপীধ চঞ্ষিত্র চিত্তাকর্ষক । সংহত ঘটনার ঘাত-প্রতিধাস্ত-চি্রণে 
লেখক কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। হ্ৃদয়বৃত্তির লীলার সঙ্গে বীরর়সের স্ফুরণ 
দর্শনীয় নাট্যবন্ত হয়ে উঠেছে। ইতিবৃত্তের ক্সীণ সুর অবলক্কনে “ভ্রান্তি নাটফখানি 
কচিত'। তুচ্ছ সামাস্স ত্রান্তিকে ঘটনাবুত্তর নিক্সামক-রূপে গ্রহণ করে নাট্যঙ্কার ই্র্যাজেডি 
নির্াণ করতে গিয়েছেন। অতি-সাধাব্ণ ভূল কিন্তু ট্র্যােতি-জাতের রচনার উপযুক্ত 
বিবয় নয়। কাজেই, রচযিতার প্রাল সার্থক হয়নি । ঘটনা-লংশ্কাপনে, চরিজ-রূপায়ণে 
লেখকের দক্ষতা মোটেই স্বাক্ষর মেলে নাঁ। গিরিশের নিরুষঠ হই ভ্রান্তি । লিৎমাম' 
[১৯১৪ ]-নাটকের বর্ণনীয় সৎনামী-সম্প্রদায়ের বিজ্রোহ-__মৃললমানসম্রাট ওরওজেবের 
বিরুদ্ধে। এই নাটকে একদিকে প্রবল দেশানরাগ, অন্তদিকে, প্রবৃত্তিশাসিত মানুষের 
হাদয়হূর্বলতার শোচনীয় সংঘাতে দেখানো হয়েছে । চিত্রবৃত্বির ভাড়নায় সানু নিজের 
অজ্ঞাতসায়ে মোহের হাতে ধরা দেয়; মোহ আত্মবিস্থৃতি ঘটায়, তখন ব্রতধারীরও 
ব্রততঙ্গ হয়, পরিণাম-__সংকয্পচ্যুতিজনিত নিদারুণ ব্যর্থতা । স্বাধীনতার স্বপ্র, দেশ- 
প্রীতি, প্রণম্লাকৃতি, গ্রতিছিংসা, ভিন্নমুখী শক্কির ছম্ঘ সতলাহ'-এর খটনাধাষাকে তযর়জিত 
করে তৃলেছে। নাটকটির বড়ো! একটি ত্রুটি মৃত্যু-ৃশ্বের বাহুল্য । পাত্রপাত্ীকে ম্বতার 
মূখে সমর্পন করলেই ট্রাাজেভির মহিমা বাড়ে, নাট্যকার বোধ করি এরূপ একটি ধারণা 
পোষণ করতেন । ধারণাটি কিন্ত তুল। ট্র্যােডি-নাটোর শিল্পকলা গিরশচন আয়ত্ত 
করতে পারেন নি। নাট্যরচনায় তীর আদর্শ ছিল শেক্স্পীয়র, কিন্তু শেক্স্পীক়্বে 
প্রীপ্রব্য উচ্চতর কবিশকি ও শিল্পবোধ তীর ছিল ন|। 

প্রতিহাসিক নাটক অশোক এ । ১৯১১] ইতিবৃন্তকে বিশ্বম্ততাবে ঈঠসরণ করা 
হলেও ইতিহাসের ঘটনা ধর্মভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে। ধর্মভাবুকতা নাটকটির 
ইতিহাসরস বেশ-কিছুটা ক্ষপ্র করেছে, ফলে “অশোক” ধর্মমূলক নাট্যের রূশ পরিগ্রহ 
করেছে । এই নাটকের একটি ক্রুট লক্লের চোখে পড়বে-_ৰনৃতর ঘটনাব এক 
সমাবেশ । এতে খটনাধারার এক্য বিন্নিত হয়েছে। ফলে অশোক-চরিত্রের পূর্ণা্নত 
রূপটি উজ্জল হয়ে ফোটেনি । এতিহাসিক নাটকেও গিরিশচন্দ্র শি্গেকে ধর্মভাবনা থেকে 
মুক্ত রাখতে পাবেন নি। 

গিরিশের প্রীত লোকখ্যাত নাটক “সিরাক্রদ্দৌলা' [ ১৯০৬ ]। “শিরাজদ্দোল।” 
'ীরকাশিম” প্রভৃতি নাটক তীর নাট্যজীবনের শেষের দিকে, স্বদেদী আন্দোলনের 
পটভূমিতে, ব্বচিত। সমালোচ্য নাটকটির রচনামূলে প্রেমণারূপে কাজ করেছে লেখকের 


বহুখ্যাত নাটকনির্সাতা গিরিশচজ্জ ঘোষ ১৯৪ 


দেশৰাংলগ্া গু জাতীয়তাবোধ | মিধ্যা ভাষণে পটু বিদেশি এতিহাসিকেরা লিবাছ 
সম্পকিত ইতিবৃবুকে বিরুভ করেছে। অধুনা! দুয়েকজন বাঙালি ইতিহাসকীর এই 
হতভাগা নবাবের জীবনকথার ওপরে নতন মালোকপাত করেছেন । এঙ্ের গবেষশাল্ধ 
এট্িাসিক থাই গিরিশচন্দ্রকে পিরাজন্দৌলা” নাটক-রচনাক্ব প্রণোদিত করেছে। 
গিৰিশের চোখে লিরাজ দেশপ্রেমিক প্রজাতিতৈধণা ও ইংবেজবিদ্ধেষ ভার চবিজ্রকে 
ঈতিমাস্থিত করে তৃলেছে । সিরাজকে লিংহাসনচাভ করান জন্যে তার বিরুদ্ধে যে কুটিল 
চক্রান্ত, তা বাঙলার ইজজিহালের এক কলঙ্ককালিমালিপ্র অধ্যায় । প্রজাশালক নবাৰ 
ভুরদষ্টলাপ্চিত সিরাদ্দৌোলার যথার্থ চরিক-শ্বকপ-উন্মোগনই নাটাকারের লক্ষ্য 
লিংহালনে বসার সময় থেকে পলাশীর বণক্ষেকত্রে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তার পরাজয় 
ও মর্ধান্থিক মুত, মীরজাফনের মলনদলাভ, রাইস গ্রহুখ পররাজ্যলোভ্ী ইংরেজের 
যন্ধান্ত প্রতি ঘটনা বঠ$ষান নাটকের বরনীয়। এসিরাজদ্দৌলা-য় প্রত্যেকটি পষঠাক 
ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহাষ কনে লেখক পিরাজ-চগ্জিত্রের মহত্ব স্থাপমের পয়াপী 
হয়েছেন । 

জাতীয় দুটিতে স্রাজের জীবনকাহিনী জতীৰ করুণ ও শোকাবহ । এক কারুণ্য 
ক্ষোটাতে পিক্ষে, এবং শ্বদেলীভাবের বশবর্তী হতে, নাটাকাক্ সিরাজন্দৌলা।- "ক্রান্ত 
ফিছু কিছু অগ্ীন্তকর সতা ঘটনাকে লোকচক্ষুয় অস্করালে রেখেছেন) এক্ষেত্রে নির্ভদযোগা 
ধতিহাসিক বিবরণকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন । ফলে, নাটকে আমরা সাজের 
আদর্শান়ত মৃতি দেখি, ইতিবুত্তে কথিষ্জ বাস্তবের সিরাজকে পাই না। প্রধান পার্খ ১বিজ 
কাঁরম-চাঁচ1 অনৈতিহাসিক ব্যক্তি আরেকটি প্রধান চবিত্র--এক প্রলমুংকরী নারী-শক্ি 
জহরা, সে৪ অনৈতিহাসিক | জহরা যে-ভাবে নাটকের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত কষে শোকাবহ 
পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাতে এতিহালিকত। রক্ষিভ হয়নি । করিষচাঁচার 
চরিত্রটি মোটামুটি স্থন্দর । নাটকটি 'ধিকতন্ শিল্পোৎকম লান্ত করতে! যদ্দি-না লেখক 
স্বনা ও চরিত্রের বাহল্যের দিকে ঝঁকতেন । অভিবিক্ষ এতিহাসিক ব্যকির ও 
উপাদানের ভিড়ে “সিহাজদেলা” শেষ পদন্ত সার্গক নাট্য হয়ে উঠতে পারেনি । 

কয়েকখানা প্রহসন যন্ধচ গিরিশচন্দ্র শিখেছেন, তার এ জাতের রচনায় “ক্ষার 
পরিচয় যেলেনা। এই 'প্রহসনগ্রলি পপঞ্চন্রউত নামে পরিচিত | এগুলিতে লেখকের 
বাঙ্গ পরিহালের লক্ষ্য হলো ইংরেজিশিক্ষাতিমানী, বিকুতবুদ্ধি, ব্যলনাসক্ বাবুশমাজ, 
কদর্ধতার পক্ষ যাক] শিমজ্জমান | একা সকলেই উচ্ছজ্ধপ, তাদের আচরণে, কথাবাতীয় 
চূড়ান্ত ইতরাহি প্রকাশ পেয়েছে । এসৰ প্রহসনে ব্যঙ্গের তীত্র আঘাত আছে, প্রিগ্ক 
ছান্টের স্পর্শ নেই । গিবিশে্র কৃত কয়েকটি প্রহসনের না £ বেল্লিকবাজার, বড়দিনের 


৬ ৫ একালের বাঙলা সাহিত্য 


বখশিপ, সপ্তমীতে বিসর্জন, ইত্যাদি । তাঁর লেখা গীতিনাট্যগুলির মধ্যে “আবুহোসেন' 
জর্বাধিক সমাদৃত । 

গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে বাঙলার নাট্যান্দৌলনের একটি বড়ো অধ্যায় শেষ হলো। 
তার নাট্যরচন] ভারে যত অধিক, উৎকর্ষে সেরূপ নয় । সমগ্রভাবে দেখলে পৌরাণিক 
নাটকনিমাণেই তীর কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি । গিরিশ-বিরচিত পৌরাণিক ন'টাগুলি 
ভাবুক বাঙালিকে একদা খুবই আকর্ষণ করেছিল, এবং সেকালে আমাদের রঙ্গমঞ্চগ্ড লকে 
মাতিয়ে রেখেছিল। 

নাট্যসংলাপের বাহন-হসেবে অমিজ্ঞাক্ষরের চরণ ভেঙে “গৈরিশ ছন্দ এর স্যি 
গিরিশচগ্রের একটি পান। ভাবের সৌষম্য রেখে প্রায়োজনে গৈরিশ ছন্দের বাবার 
বাঙলা নাটককে শক্রিশালী করেছে । 


| -নতুক-ব্রভ্ছ্রস্িক্ক আসহ্ষ জু কশীভল স্চ ॥ 


বঙ্গরচয়িতা অমুতলাল বন্ুর [ ১৮৫৩-১৯২৯] নামের সঙ্গে নাট্যামোদীদের 
শকন্ট পরিচিত। অমৃতলালকে িসরাজ' আখ্যায় ভূধিত কর] হয়েছে । প্রচুর ব্যঙগ- 
বক্ষ পরিবেশন করেছেন তান। প্রহসন-রচনায় তার কৃতিত্ব সর্বন্ধীকুত। ষে- 
বইগুনো অমৃতলাল লিখেছেন, তার অধিকাংশ বেশ আনন্দে পড়ে যাওয়া যায়, কোনো- 
কোনোঢাতে চিন্তার খোরাকও মেলে । তবে একথাও সত্য, সমসাময়িক সমাজ-আবেষ্টনী 
থেকে উপকরণ আহত বলে অমুতলালের নামত প্রহসনগুলিতে চিরন্তন রসের স্ফুরণ 
লক্ষিত হয় ন!। সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লেখ! বলে তাদের আবেদন সাময়িক | 
একারণে ওইসব বূচনা সাথক সাহিত্যিক নিমিতি হয়ে উঠতে পারেনি । কোনে! বিশেষ 
কালে বিষয়বস্তু আশ্রয় করেও যে-লেখা চিরম্তনের পর্যায়ে উন্নীত, তা-ই ধথার্থ 
সাহকি'কাপদবাচ্য। 

আর, মোটা ধৰ্ণের রসিকতার উধ্বে” উঠতে না পারলে ব্যঙ্ষকৌতৃকাত্মক রচনা 
স্ন্মুচাস্তা়সাভিলাধী দর্শক-পাঠকের কাছে সমাদর তেমন পায় না, তার আবেদন সার্বজনীন 
হতে পারে না। রসিকতার ক্ষেত্রে শমুতলাল স্ক্মতার এলাকায় বড়ো-একটা পদক্ষেপ 
করেননি, যদিও পূর্ববর্তী লেখকদের রচনার তুলনায় তার রচনা অধিকতর মাজিত রুচির 
পরি5য়বাহী। 

এসব ত্রুটি সত্তেও স্বীকার করতে হয়, অমৃতলাল বস্থুর কৌতুক-ব্যঙ্ের বাচিক রঙ্গ 


ব্জ-রঙ্গরসিক অমৃতলাল বন্ধ ২৯১ 


বেশ চিত্তাকর্ষক, বাগবিম্তাসের সরসত। উপভোগ্য । ভাষার ওপর এই প্রহসনকারের 
আশ্চর্য অধিকার দেখে আমর বিন্মিত হই। ততবার রচনা অজন্র বসাল-কথার রঙ্গরসে 
সিক্ত । এবং মানবচবিত্রেন্ড উদ্তটপনাকে ফুটিয়ে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা! ছিল অমৃতলালের । 

নাট্যাচার্ধ গিরিশচন্দ্রের নিকট-সানিধ্যে এসেছিলেন অমুতলাল, নিজের অভিনেতৃ- 
জীবনে গিরিশকে তিনি গুরু মেনেছিলেন। কিন্তু নাট্যকারজীবনে গুরুর বিচবিত পথে 
তার পরিক্রমণ নয় । মন্তুষ্থজীবনের গভীরে দৃষ্টি প্রসাব্রিত করে ধবেছিলেন গিরিশচজ, 
মনকে তনি তত্বজিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত রাখতেন । অমুত্লাল ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, তার 
মনটি ছিল কৌতুকপ্রবণ । তাই, সাধারণ জীবনযাত্রার ঘটনাবৈচিত্র্য নিয়ে মৃদুতর 
রহশ্াসস্তোগের নাটকই তিনি লিখেছেন, নাটযারাগীদের লঘুচপল হাস্তরস পরিবেশন 
করেছেন । গিরিশ মুখাত গন্ভীর বুসের নাট্যকার ; অমুতলালের সহজাত ক্ষমতা 
প্রহসনকারের, সিবীয়াম নাটক প্রণয়নের মতো মানমিকতা তার ছিল না। হাঁসম্যরসই 
তার নাটক-নির্াণের প্রধান প্রেরণ! | 

প্রসঙ্গত, দীনবন্ধু মিত্রের কথা মনে পড়ে-_হাশ্তবসের বড়ে। শিল্পী দীনবন্ধু । 
অমৃতলাল-দীনবন্ধু দুজনেই হাশুবুসাত্মক নাটক-নাটিক! লিখেছেন । কিন্তু উভয়ের হাশ্যারস 
একজা তের সামগ্রী নয়। দীনবন্ধু মিত্র ন্গিপ্ধকোমল হাশ্চ্ছটায়-উদ্তাসিত প্রহসনের 
শ্রী) পক্ষান্তরে, অমুতলাল ব্যঙ্গবিদ্রপকণ্টকিত গ্রহসনপ্রণেতা । একজনের হাসের 
মমকেন্দ্রে ্যেছে “হিউমার $ অন্গজনের হাসি বিদ্রপাত্মুক ব| আাটায়ারধর্মী। হিউমার- 
সমু বিশুদ্ধ প্রহমন অমৃতলাল বস্থ ছু একটার বেশি লিখেছেন বলে মনে হয় না। লেখক 
যেখানে নিশমভাবে ব্যঙ্গবিদ্রপের আঘাত ভানেন, সেখানে পাঠক কিংবা দর্শকের মুখে 
অনান্লি হাসি ফুটতে পারে না, উদ্দেশ্টমূলক ব্যঙ্গের আঘাতে তাদের চিত্তের সহাশভূতিও 
সহসা পক্গীথাতগ্রন্ত হয়ে পড়ে, বাইবে তার প্রকাশে বাঁধা ঘটে । ন্যাটায়াবে উচ্ছৃসিত 
নির্দোষ হাপির এজ্জল্য নেই, এর ফলশ্রতি-_নির্রমতাগুদর্শনজলিত বেদনাময় একটা 
প্লানিবোধ ৷ এইজন্যে, বিসশ্তদ্ধ প্রহসনের তুলনায় ব্যঙ্গাত্মক রচনা শিক, কমেডির জগতে 
এর স্থান নীচুতেই নির্দেশিত হয়েছে । 

প্রহসনরুচয়িতী অমুতলাল বন্থ খাটি বাঙালি, কিন নিংসন্দেহে প্রাচীনপন্থী | 
রক্ষণশীলতার পোষকতা৷ করেন, প্রগতিধ্থী মনোভঙ্গিকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে 
পারেন না তিনি । সমাজের যুগবাহিত নীতি-ধর্ম-আদর্শের প্রতি তার অকম্পিত 
আন্বা। এক্ষেত্রে তীর মানসিকতা অনেকটা গিরিশচন্দ্রের সদৃশ । বলিষ্ঠ নতুনকে 
সোৎসাহ "অভ্যর্থনা জানাতে তিনি দিধাগ্রস্ত, সমাজব্যবস্থা যতই জীর্ণ হোক, পুরাতনকে 
আঁকডে ধবে থাকার পক্ষপাতী । সামাজিক কুপ্রথার প্রতি নিন্দাবাদ-উচ্চারণে তিনি 
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অনিচ্ছুক, বিপরীতপক্ষে, সভার সঙর্থনেই উৎলাহী | প্রাচীনের প্রতি অযশ্তলালের এই 
মুক্তিষ্ঠীন আনুগত্য কেমন যেন অভুষ্ত ঠেকে; বিদ্যাসাগরের কালের সাঙ্থয হয়েও 
কোথাগু তিনি সংস্কারকের মনোভাবের পত্রিচয় প্রতিফলিত করজ্ে পাবেন নি । বিধৰার 
পাণিগ্রহণ, স্্রীশিক্ষা ও স্তীম্বাধীনতা-আন্দোলন, ব্রাক্মদ্দের বিবিধ সমাজসংন্থাব প্রচেষ্টা 
এ সমস্তকিছুকে অমুক্তলাল ঘোরতর জনাচার বলেই বুঝেছিলেন । বিষয়গ্তলি তার 
বাজের লক্ষা হয়েছে, এগুলার অতিরঞ্জিত চিজ অঙ্কন করে তিনি ঝঙ্গরচন্মিতার ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছেন | নব্যচ্চস্ ভীত্র কাছে উপহাসের বস্ব, আর গ্রাচীনতঙ্গ গ্রাশংলাহ 
তথা আদনণীয়। প্রগতিমূল্ক মতবাদ তাঁর লেখায় কুত্রাপি চোখে পরে না। প্রাচীন 
প্রথার অনিষ্টকার্িকতার কথা তিনি ভাবেন না! প্ররুত্ত চাশ্যরলিকদের মধ্যে হেউদ্লার 
লহ্বান্ভৃতি লক্ষ্য করা যায, অমৃতলালে শার নিতান্ত বন্কাৰ। তীর এই প্রতিক্রিয়াশীল 
মনোতাঙ্গ ক্বামাদের ক্ভালো লাগেনি । বে-মূড জান্তিভেদগ্রথ! হিন্দুর সমাজদেছে দু 
ক্ষপ্তের সী করেছে, যা ছিন্দুসমাজের উন্নতির পথে গাব নাঁধাদ্বরূপ, তাকে নিষিকার 
চিতে শঙহর্থন জানিয়েছেন অমৃতলাল । এছেন মনোদ্ভাৰ লিয়ে বে-প্রহসহনগ্জলো স্ষিনি 
ঝচনা করেছেন, এযুগে তা 'অষ্টল। অমৃতলাল যুগের ধর্ম ও যুগবাণীয় মর্ম একেবারেই 
বুঝতে চাননি । 
তবে তিনি যখন আচাব্-আচরণগত যাকিছু অলংগত, বিসদুশ, আর তঙ্জামি, 
ন্যাফামিকে নিদ্রপবাণে বিদ্ধ কঙ্ছেন,) জাতীয় বৈশ্িষ্টোর বিরুদ্ধ-বস্ধর গুপরে উপহাসেষ 
ক্াঘাত হানেন, হ্ধর্মচ্যতিকে উপতাশ্ত করে তোলেন, সমাজপ্রোহীকে না'জগ্কাল করে 
ছাড়েন, লেখানে তার নাটাকফম নিংসন্দেছে উপাতাপেক্ষ সামগ্রী । মাঝেমধ্যে বাঙ্গ ছেড়ে 
তিনি বরঙ্গকৌহুকে মেতে গুঠেন। ওইসৰ ক্ষেত্রে নাটানিহিত বঙ্গহূলের উপ.ভাগ্যতা 
অবশ্যন্থীকা্। 
বিতিন্ন উপায়ে তিনি জোৌতুকরস সৃট্টি করেছেন । বিষয় অন্রযায়ী তীর উপহাপ- 
পরিহাঁশ, ব্যঙ্ষ-বিদ্রপের মাতা কখনো তীবর, কখনে! মুছু। বিজাতীয় ভাবাপন্ন, 
ইংরেনিয়ানার তক বাঙীলিসম্থান, লঙ্গাচায্ভ্রষ্ট ইংবেজিশিক্ষিত [হন্দুযমহিল1, দ্দবাথলন্ষানী 
ঘাজনী তক দদেশনেতা) "কেনে! বিশেষ ধর্থাবলম্দী ভণ্ড বাকি, আন্তঠিকতাশূন্য, নীমযশের 
কাঁডাল তথাকথিভ সমাজপংস্কারকের দল, স্ত্রীর আচিলধর] পুরুষ, অল্পশিক্ষিত ত্রা্মণ- 
পণ্ডিত, অপদার্থ দেশদেবকের ভোটযুদ্ধ, বিজাতীয় শিক্ষার প্রস্কাৰে বুদ্ধির বিকৃতি, 
ইত্যাদি বিষযবস্ত 'মমুতলালের প্রহসনগুলোতে ব্যক্গরলিকতার উপকরণ । তার দিও 
সম্মুখ বয়েছে প্রধানত নাগরিক সমাজ, কলকাতা শহবের চতুঃসীমাধ ৰাইরে 
হে-বৃছত্বর দেশ পড়ে আছে, সেদিকে তাকাৰার জবকাশ তীর হয়নি । ইংরেজি ভাষার 
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ওপর মোটামুটি দখল ন] থাকলে অমৃতলালের রচিত্ত কয়েকটি. প্রহসনের রস আক্াজন 
কনার পক্ষে অন্বিধেই হৰে। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পদিচিতিলু 
প্রয়োজন | অল্প-শিক্ষিতের কাছে তীয় বদ্ধিপীগ্ কথার জারশ্যাচ ফডচিকষ কষে বলে 
মনে য় না। 
ষে-কয়টি প্রহসন অমৃতলাল লিখেছেন, তাদের অনেকগুল/তেই ঘটনাগক্ষ চচৎকা'রত্ব 
কিংবা কাহিনীর কোনো জটিল বৈচিআ প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায় না। কল্পিত কিছু 
দশ্টাপনস্পর! ও স্বল্লসংখ্যক চবিজ সামনে এনে এইসকল চরিজ্রের কাষো কাকে? কণাৰাওা 
ও কার্টকলাপের হান্তকর্ধ দিকটি সর্বসমক্ষে তিনি তুলে ধরেন । ইঙ্গিতে ন দেখিয়ে, 
পাজপারীর দোষ বা ৰাক্যালাপ, আচরণ, উত্াদিয আসংগতি, বিশেষ চবিজের সংলাশ্ষে 
মাধাষেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। নাটাকলার দিক থেকে চেখলে, £ুহসন- 
লেখকের এতাৰে জাত্মপ্রকাশ দোষাবহ, জন্দেচ নেই । গ্রহসননির্দাতার একে নিপণরিক 
ছষে ওঠার ব্যাপারটি সমালোৌচকের চোখে বিস্দুশ না ঠেকে পায়ে না। বচ্ছেখ আর্টিস্ট 
গ্রন্থমাধা প্রকাশ্যে কঙ্জাপি ধরা দেন না। এ বিষয়ে অযৃদ্ধলাল মোটে সচেজন 
ছিলেন না। 
বাঙালি 'রভিনয়দর্শকেন্স রুচি দিকে ভাকিয়ে অমুতলাল শ্বড়ুত ৫*সনে আনেক 
গান ঢুকিয়েছেন। গানগুলি রচিত, অভূত্ভ-লব মিল কোতুক-উদ্দীপ্ | অনেকের 
জান নেই, শিল্পী-কৰি ছিলেন তিনি, সুযোগ পেলেই কবিস্বের চাতৃধ দেশাতেন $ আর, 
পূর্বেই বলেছি, তার ৰাগবিন্তাসকৌশল দেখবার মতে! জিনিস। 


গায় পনেরো যোল্খানা িহসনের জেখক অমৃতলাল | অন্ত:গকন্কির 1? খেকে 
এগুলোৰ বেশির ভাগ বিদ্রপাক্মক ; বিশুদ্ধ প্রহসন বলতে যা বোঝায়, :স জাতে 
রচনার সংখা] শ্বললই, বলতে হুবে। 

হ্বাটাসার-জাতীক্স রচনার মধ্যে বিবাহবিজ্রাট [ ১৮৮৪ অর্বাপেক্ষা কন্ধ | 
এ ৰইখানা লিখে রচরিতা প্রহপনকারবূপে খ্যান্তি লাভ করেন । ঞ্হললটী জটিলতা 
মুক্ক, বাঙ্গ£ধান। সেকালের নাগরিক মাজে পণপ্রথার কুফল এতে দেখানো 
কষেছে ) এখানে পণযূলক বিবাহের একটি চিজ উন্মোচিত। নতুন “শক্ষাট*ক্ষার 
যুগে পিতা-পুজবদর্শের ক্ষেঅ_একে অগ্ের কাছ থেকে বীরে ধীরে ক ভাবে দুরে 
সবে যাচ্ছে, তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন লেখক | বিদ্রপের লক্ষ্য তদানীম্ঘন নবাসমাজ | 
“বাবু: প্রহসনে [১৮৯৪ ] কৌতুঝ-ব্যঙ্গ-পরিহাসেক কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে লাট্যকারের 
সময়কার শিক্ষিতসমাজ, এদের আচরণের অলংগতির ওপরে পরিহাস-ব্যক্ বহি হয়েছে। 
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অ্াহ্মলমাজের প্রতিনিধিরূপে দাড় করিয়ে কয়েকটি চরিত্রকে প্রহসননির্মাত] ব্যঙ্গ বিদ্ধপের 
ভীত্র আঘাত হেনেছেন। রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তথাকখ্িত দেশপ্রেমী 
নেতাদের আদল স্বরূপ উন্মোচন করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন, তাদের বক্তৃতা দেশের 
মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি ডেকে আনছে । একাকার" প্রহসনখানিতে [১৮৪৯৫] লেখক 
হিন্দুসমাজের জাতিবৈষম্যকে সমর্থন জানিয়েছেন, বর্তমান যুগেও জাতিডেদ প্রথাকে 
ক্ষতিকর বলে তার মনে হয়নি । লেখকের মতে যার যা! বুত্তি তার অনুসরণই শ্রেয়, জাত- 
ব্যবসায়কে ছেড়ে অন্যক্ষেত্রে কারে পদক্ষেপ যোটেই কল্যাণপ্রস্থ নয়। কোনোবপ 
লামাজিক ভেদাতেদ থাকবে না, সমাজ-অন্তর্বর্তী সকল বর্ণের মাগ্তষ মিলেমিশে সাম্যের 
ভিত্তিতে একাকার হয়ে যাবে, এরূপ একটি অবস্থা প্রহপনরচয়িতার কাছে অভাবনীয় । 
ত্রা্মধর্ম ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে উপহান করা হয়েছে “বৌমা'-তে [১৮৯৭ ]| লেখক, 
বোধ করি, বোঝাতে চেয়েছেন, বঙ্গের আধুনিক বধূর কিশোরী'-র মতো ঘি রোম্যান্- 
আ্বপ্সে বিভোর থাকে, এবং প্রবয়াকৃতিকেই জীবনের একতম বস্ত বলে জানে, তাহলে সমাজ 
বিপধস্ত হতে বাধ্য । নভেল-পড়! মেয়ে এবং স্বামীস্ত্রীর বহিরঙ্গসর্বস্থ প্রণয়কে নাটাকার 
ভালো! চোখে দেখেননি । নাটুকে প্রেমকে তিনি তিরস্কারযোগ্য মনে করেন । 

নবযুগের সমাজকে ব্যঙ্গ করে, এবং এ ছাড়া, বিভিন্ন বিষয় নিযে, আরো কতিপয় 
প্রহদন লিখেছেন তিনি । যেমন--কালাপানি”, “সম্মতিসংকট”, “সাবাস্‌ আটাশ”, “গ্রাম্য 
বিভ্রাট”, অবতার", রোজাবাহাদুর”, “তিলতর্পধ”, ইত্যার্দি। পাশ্চান্তানুরাগী বাঙালি 
তরুণদের বিলাত যাওয়ার অদ্ভুত নেশা, কচিবয়পে পাত্রস্থ না৷ করে পরিণত বয়সে এদেশের 
মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার আন্দোলন, মিউনিসিপাল-শাশন, অর্থলোভী ভোজনলুব্ধ কপট 
স্বামী, সম্তায় বাহবা কুড়োবার অভিপ্রায়ে স্থলভ উপকরণ নিয়ে নাটকনির্নাণেরু প্রয়াস, 
ইংরেজি খেতাব্লাভের জন্তে গ্রাম্যজমদাবের মূর্খতা, প্রভৃতি বস্তু প্রহসনগ্ুলোতে 
উপহদসিভ। এপকল রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রপ আছে, রঙ্গরসের কিছু উপার্দান আছে কিন্ত 
ঘটনা-বিন্যানের চমৎকারিত্ব নেই, উল্লেখনীয় নাট্যনৈপুণ্যের স্বাক্ষর মেলে না। 

কৌতুক-উদ্দীপক হাশ্তরসের 'অবতারণ৷ দেখতে পাওয়া যায় “চাটুয্যে-বাঁড়য্যে", 
'তাক্জব ব্যাপার", “চোরের উপর বাটপাঁড়ি', “ভিষ্মিস্*, 'কুপণের ধন" প্রভৃতি 
বুচনায়। লেখক স্ত্রীস্বাধীনতাকে নিয়ে রঙ্গ ফরেছেন “তাজ্জব ব্যাপার”+এ। “ভিস্মিস? 
ৰইথানিতে স্থামীন্ত্রীর ভিত্তিহীন সন্দেহ এবং ওই সন্দেহ-নিবসনের কৌতুকাবহ ঘটন! 
বণিত হয়েছে । বিখ্যাত ফরাসি নাট্যকার মলিয়েব-এর “7১০ [115৩7" নামক প্রহসনেক 
সবার] প্রভাবিত “ক্পণের ধন'-এর নাট্যবস্ত কার্পণা ও নান্ী-আসক্তি দোষ । ছুজন 
ব্যকির একই বিধবাকে বিবাহ করতে চাওয়ার সরুস কাহিনীকে লেখক নাটকাকারে 


ব্ঙ্-রঙ্গরসিক অম্ৃতলাল বন্ধ ২০৫ 


গ্রথিত করেছেন “চাটুষ্যে-বীডুষ্ো প্রহসনখানাতে । এর কাহিনীটির পরিকল্পনায় ছুখানা 
ইংবেজি প্রহসনের প্রভাব রয়েছে । ভদ্রঘবের কোনে। বমণীকে হাত করবার চেষ্টা করতে 
গিয়ে এক চরিত্রহীন বাক্তি কী ভাবে নিজের স্ত্রীকে প্রায়-হারাতে বসে জব্দ তালা, তার 
কৌতুকপূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে । বিদ্েপের তীক্ষ খোঁচা না-থাকাতে এসকল প্রহসনের 
অভিনয় দেখে দর্শকগোষ্ঠী বেশ আমোদ উপভোগ করে । 

অমৃতলাল বস্থর খ্যাতি প্রহসনকারের, নাট্যকারের প্রতিভা তীর নয়। তথাপি, 
দেখতে পাই, প্রহসনের গণ্ডি অতিক্রম করে নাটক-গ্রণয়নে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। বলা 
বান্থল্য, এই এলাকাটিতে তার নাট্যসিদ্ধি অকিঞ্চিংকর । অমুতলালের প্রণীত ছুখানা 
কমেডি__'খাসদখল' [১৯১২] ও 'নবযেোবনা' [ ১৯১৪] হথখপাঠ্য । প্রথমটিভে 
কিছু সামাজিক সমস্যা উকি দিয়েছে, বিদ্রেপের মুছ আঘাত আছে। বিদ্রপ থাকলেও 
হাশ্তরসের ন্গিগ্ধ স্পর্শ এ প্রহসনকে উপভোগ্য করে তুলেছে । “নবযৌবন,-এ চিত্রিত 
রোমার্টিক পরিবেশে হাশ্তসিক্ত মধুময় প্রণয়লীলার দৃশ্তা, এবং এতে সঙ্গিবেশিত শ্রুতি- 
স্থথকব গীতনিচয়, নিশ্চয়ই সকলের ভালো লাগবে। কোৌতুকোজ্জঙপ এর কাহিনী । 
সামাজিক নাটক 'তরুবাল।' পড়তে মন্দ লাগে না। একে উপাদেয় করে তুলেছে 
কৌতুকরপের উদ্বেলন। এখানে কিছু ব্যঙ্গবিদ্ধপও লক্ষ্য কর যায়। বুঝতে পারি, 
লেখক বিধবাবিবাছের বিরুদ্ধে গিয়েছেন ; পুরুষের রন্বিবাহ তাঁর কাছে নিন্দার্ঠ মনে 
হয়নি । "হীরকনুর্ণণ ইতিহাসমলক নাটক, "হরিশ্চজ্র" ও “যাজ্ঞসেনী"' পূর্ণাঙ্গ 
পৌরাণিক নাটক । পৌরাণিক নাটক ছুখান1] গিরিশপ্রভাবিত। এ দুটি নাট্যে 
রচগ্িতারু কৃতিত্বের কোনে ছাপ লক্ষ্য কর] যাঁয় না। গিরিশচক্ষের পর উল্লেখা 
পৌকাণিক নাটক কেউ লেখেননি । “হবিশ্চন্দ্র, “যাজ্ঞেনী'-বু মতো নাট্যের রঙ্গমঞ্জে 
অধিক সাফল্যলাতের কথা নয় । 'যাজ্ঞসেনী'-তে দৃশ্যকাবোর মতো ভাষা প্রযুক্ত হয়নি, 
শব্যকাব্যের ভাষাই ব্যবহার করেছেন লেখক । হরিিশ্চন্দ্রের কাহিনী বাঙলা নাট্য বহু- 
পরবিচিত। এখানে মৌলিকতা৷ দেখাবার স্থযোগ খুবই কম, আর, অমুতলালের সেরূপ 
ক্ষমতাও ছিল না । 

অমৃতলাল বস্থর যাঁঁকিছু বৈশিষ্ট্য, প্রহসনেই প্রাপ্তব্য । তার অপরবিধ বুচন। 
নাট্যকারের শক্তিমন্তার পরিচয় বহন করে না। সীরিয়াস নাটকে হাত দিয়ে তিনি ভ্ভূল 
করেছেন । নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করলে একূপ ভুল হতে বাধা। 


॥ আগ্ুনিক আুঙেক্স অহ্ঠজ্ঞস ০শ্রউ নাভ্যুক্াল্ 
ব্িত্ডিকজক্রলশাতল ল্রার ॥ 


বাউলা নাটকের তৃতীয় পর্বের প্রখ্যাত একজন নাট্যরচস্থিতা দ্বিজেজলাল রায় 
[ ১৮৬৩-১৯১৩ ]-সাধারণ্যে ভি. এপ. রায় নামেই সমধিক পরিচিত । গীতিকবিদ্ভার 
কেখককপেও তার খ্যাতি কম নয়। দ্বিজেন্্রলালের নটি আমলে কবির__এই কৰি- 
মনের প্রতিফলন তার নাটকগুলাতে অতিশয় স্পষ্ট । হাসির গানের কবি ছিদেন্্লালকে 
কদাপ শাযরা ভূলব না। এ জাতের গান লিখে একদা বাঙালিকে তিনি বিস্তর আমোদ 
পকবেশন করেছেন। 

লএস রঙ্গ-কৌতুকে লমস্ত প্রাণ ঢেলে গিয়ে জেন যখন একের পর এক হাসির 
গান লিখে চলছিলেন, সেই সময়ে হান্যরমোচ্ছল প্রহ্ুলন-রচনার দিকে তার ঝৌক যায়, 
বঝৌকের বশে কয়েকখান। প্রহসন লেখেন । প্রথমে প্রহসন-রচনা নিয়েই নাট্যক্ষেভ্ঞে 
তিনি ন্বতীর্ণ হন। কিন্তু লঘু রচনায় সন্ধ্ট হতে লা পেলে পৌরাণিক, এবং ক্রমে 
এতিষ্ঠাশিক, রোম্যার্টিক গু লামাজিক নাটকনির্মাণে হম্তক্ষেপ করেন। ছালির গানে 
হাত ভালা খুসলেও উতরুই প্রহসন তার লেখনী থেকে ৰেরোক়নি | প্রহসননির্মাভার 
সহজা্ড প্ররতভা তার ছিল না। এক্ষেত্রে মধুস্থদন-মীনবন্ধু-অমৃতলালের পাশে স্ষিনি 
দাড়ান্ডে পাবেন না। প্রহমন-জাতের রচনায় বিশেষ ধরণের হটনা-লমাবেশ, চবিজ্র- 
রূপান্গণ, খানীবিল্লাস, ইত্যাদির সধ্য দিয়ে হাস্যরস উচ্দুসিত হয়ে গঠে। দ্বিজেক্জের নিমিত 
প্রহসনে ঘটনার চ্ষটিলতা ও রহস্তমক্কতা তেমন দেখতে পাওয়া যায় না, ল্মরণীয় কমিক 
চত্িত্র কিন আকেননি, নির্ঘল হাশ্ত-উদ্দীপক বাকানির্মাণেত তিনি খুব-একটা দক্ষ ছিলেন 
না। এইকনে, প্রহসনের এলাকায় তার নাম উল্লেখ্য কিছু নক়। 

খ্বতপের কবিতের আকর্ষণে ছ্িজেন্মলাল নাঢাকাব্যনির্মাণে উৎসাহী হন, অঙিদ্রাক্ষ 
ছন্দে না প্রণয়ন করেন । কিন্ত নিজেই তিন বুঝতে পারেন, পন্যে নাটে]কি স্বাভাবিক 
হয় না, আধুনিক যুগে ছন্দে গ্রথিত সংলাপ শ্রোতার কানে ব্ন্বা্ভাবিকই ঠেকৰে। দ্ভাই, 
যুগরুচির দক লক্ষ্য রেখে, নাটক লিখতে বসে, পদ্য ছেড়ে গন্ভের ভূমিতে পদক্ষেপ 
করলেন 'জনি | এীতহাসিক নাটকে কৃত্রিম পদ্যসংলাপ বর্জন করেছেন দ্বিজেক্সলাল-_ 
ৰাডলা নাটোর আঙ্গিকে আধুনিকতার একটি লক্ষণ যুক্ত হুলো। নাট্যাকাব্যের পাখ 
স্বিজেঞ্জ বেশ্দূর অগ্রসর হননি, এখানেও তিনি নাটাসিন্ধি লাভ করেননি । নিজের 
গ্রদ্ধিত্ঞার ষথার্থ ক্ষেত্রটি খুজে পেতে আরো! কিছুকাল তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। 
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তার স্বক্ষেত্র হলে! এতিহাসিক পাটক | কৰিতায়-লেখা নাটক সমাদর ল পাওয়ায় 
পরবর্তী শাটজগুলির অধিকাংশ তিন গন্ভে রচনা! করেন । 
বাঙলা নাটকের ক্ষেজে গিবিশচক্রের গ্রাতাৰ তখনো! বেশ সক্রিয় রয়েছে, লাট।কার 
গিডিশেদ প্রদশিত পথে বাঙালি নাটকলেখকদের চলাচলের ধ্বনি শোনা ঘাচ্ছে__ 
পৌন্াণক নাটক তখনো জনগণের সমাদূত। গিষিশৰিরচিত নাট্যের প্রভাৰ ছিজেনগ 
সম্পূর্ণ এডাতে পারেন নি। বোধ করি, এই প্রীভাববশেই বঙ্গনাটাসাহছিতো আধুনক 
যুগের প্রৰতক দ্বিজেন্দ্রলাল গোটা ছুই-তিন পুরাণাত্রয়ী নাটক লিখলেন,-_-তৎকাশীন 
প্লেক্ষাগুতের দর্শকবৃন্পের চাহিদাকে একেবারে অন্বীকার করতে পারলেন না। কিন্ছ 
ভক্রিতা শ্রবণ ছিল না ভ্িজেন্দ্রের চিত, অলেোঁকিক দেৰলীলাকে সহজ-বিশ্বাসে কখনো 
তিনি স্বীরুতি জানাননি, ধর্মগ্রাণতাসককাত আধাক্ষিকতা তার ধাতুগ্রকতির বিরুগ্ধ-বন্ত 
ছিল! একারণে পৌরাণিক নাট্যের জগতে ছ্বিজেন্দ্রলালের বিহ্রণ কখনে] লাৰলীল 
হতে পাবেনশি। যথার্থ ভক্িবিশ্বাসের হ্বারা প্রাণিত নম্ধ বলে, পুরাণের কখাবস্ত নিয়ে 
যে-ঢু ৮৮7 নাটক তিনি প্রণয়ন করেছেন, তাদের ঠিক পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া যায় না। 
স্ব়১* (পৌরাণিক নাটকে পুধাণৰণিত চত্রি্গত আদর্শকে তিনি বিপর্ধন্ত করে ছেড়েছেন । 
লক্ষণায়, এন শ্রেণার নাটকে পঞ্চ-ছল আমঙ্তিত ; অথচ ছিজেজের মতে পক্ষে নাটক রচনা 
করিলে ্টন্দিগুলি অন্বাতাবিক ঠেকিবেই 1 গিরিশচজ্জের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে 
গভ্বিজেত্রকে বিপঙ্গেক সম্মথীন হতে হয়েছে । প্রাচীনকে আধুনিক পরিচ্ছদ পালে নাট্যকাঝের 
জৌলিকত: হয়ক্তো ঝিছুটা প্রকাঁশ পায়, কিন্ত তা ভক্প্রাণ দর্শকের কতখানি চিন্ধাকর্মক 
হবে, মে-কখাটিও তেবে ফ্বেখবার অতো । বুঝতে পারি, গিবিশচজ্র্রের পর ভক্তিভাবাঙ্সুক 
পৌরাশিক নাটক বিকাশের ধারাটি একরপ রুদ্ধ হয়ে গেছে, এর নতুন পরিণতি কোথাঞ 
আব দেখ, “গলো। না। 
গিজেনলালের উজ্দ্রল কৃতিত্বের পরিচয় ফুটেছে এতিহাপিক নাটকে । গিৰিশচন্দের 
যুগে ইতিহালের তিত্তিতে নাটক লিখে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। নিংশ 
শতকের প্রথমের দিকে বাংলাদেশ জাতীয়-তাবে উদ্দীঞ্$ হয়েছিল, বাঙালিচিত্ছে 
আ্াদোশিবত1হ উন্মাদনা জেগেছিল--সেদিনকার ব্ঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন অবিন্মরণীয় একটি 
টন | কেবল বাস্ত্ীয় বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই দেশাত্মবোধ গু জাতীয়তার অগ্নিবর্ণ প্রকাশ 
টপো না, কাড়লার »ঙ্গমধ্:ও সেই উদ্দীপনা-উন্মাদনাকে অনির্বাণ রেখেছিল। সেঙ্দিন 
ৰাঙাপি নাট্যকার জাতীয় ইতিহাসের দিকে তাকালেন, জাতির বীধদাপ্ড পুরুষদের 
আনৰচ্ছি্ সংগ্রাম গু শৌরধবিভাসিত বাত্মোৎসর্জনের কাহিনীরক নাট্যে রূপায়িত করবেন, 
বন্ধন অলহিযুং স্বাধীনতাকামী দেশের সংগ্রামী মানুষের জন্তরে বহিময়ী প্রেরণা জোগাতে 


২০৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


থাকলেন__গিরিশচন্দ্র-ছিজেন্জলাল-ক্ষীরোদপ্রমাদ প্রমুখ নাট্যকার চারণের ভূমিকায় 
নামলেন। কয়েকটি নাটকের মাধ্যমে স্বদেশবৎসল দ্বিজেন্ত্র উদাত্ত কে দেশাত্মবোধ 
প্রচার করেন। জ্যোতিরিজ্্রনাথে যার সূচনা, দ্বিজেজ্জলালে তার পূর্ণ প্রস্ফুটন | ছিজেক্দের 
হাতেই বাঙলা এঁতিহাসিক নাটক গাভীর্ষপূর্ণ তা্বর মহিমা লাভ করে। অন্তকোনো 
বাঙাপি লেখক এমন প্রাণোন্মাদকর নাট্য নির্মাণ করেননি । এসকল নাটক বীররুসে 
স্পন্দিত, মনুষ্যত্বের জয়সংগীতে মুখরিত । বলিষ্ঠ আশার বাণী এগুলোতে উচ্চারিত বলে 
অশেষদুর্গতিপাঞ্চিত জাতির চিত্তের সমস্ত অবসাদ ও দুর্বলতার নাশক | বীর্যবত্তার 
আলেখ্য-চিত্রণে ছিজেন্দ্রের প্রাণসত্তার মে কী উল্লান! অবশ্য কোনো কোনে! ক্ষেত্রে 
ছিজেন্দ্রপ্রণীত এতিহাসিক নাটক এঁতিহাঁসিক রোম্যান্সে পরিণত হয়েছে ; বলতে হবে, 
ইতিবৃত্তমূলক রোম্যার্টিক নাটক লিখেছেন তিনি । তথাপি, এ সত্যটিও অনম্থীকার্ধ, 
এঁতিহাসিক নাটক তার পূর্ণতালাভের জন্যে ছিজেন্দ্প্রতিভারই অপেক্ষা করছিল যেন। 
এই স্তরের নাটকে দ্ধিজেন্দ্রের সাফল্য সর্বন্বীকূত । 

মান্্র দুখানা সামাজিক নাটক লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল । যেমন পৌরাণিক নাটকে, 
তেমনি, সামাঞজিক নাটকে, বর্তমান নাট্যকার, মনে হয়, ষোটেই স্বাচ্ছন্দ্য অন্ুভৰ 
করেন নি। উভয় ক্ষেত্রে তিনি গিব্রিশচজ্জের প্রভাবে এসেছেন, বিশেষ করে দ্বিতীয়োক্ত 
ধরণের নাট্যে। ইতিহাসের দৃরবিস্তার পটভূমিতে, উত্থানপতনময় ঘটনারাজির বর্ণাচ্য 
শোৌভাষাজ্রার রাজ্যে দ্বিজেন্দ্রের নাট্যকল্পনার যে-লীলায়িত ভঙ্গি, যে-অনায়াস পক্ষবিস্তার 
লক্ষ্য কর] ঘায়, বাঙালির স্তিমিত-মন্থর সামাজিক জীবনের সীমিত পরিধির মধো তার 
অনুরূপ কিছু চোখে পড়ে নাঁ। তীর লেখা সামাজিক নাটক গতানুগতিক, বৈশিষ্টাবজিত 1: 
কথাবস্তর মধ্যে বৈচিত্র আনবার প্রয়াসী হলে, তার বৈচিত্র্যপিপাসা চরিতার্থতা লাভ 
করেনি । গিরিশপ্রতিভার সার্থক হ্টি পৌরাণিক নাটক, দ্বিজেপ্দ্রপ্রতিার__এতিহাসিক 
নাটক। ভিন্নতর ক্ষেত্রে দুজনারই লেখনী যেন দ্বিধাকম্পিত, ম্বতঃক্ফুর্ত প্রেরণায় 
উদ্দীপ্ত নয়। 

দ্বিজেন্্লাল মানসিকতায় অপেক্ষাকত আধুনিক__গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল-আদি 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী নাট্যকারের সঙ্গে এখানে তীর পার্থক্য লক্ষ্য করবার মতো । হ্বদেশ- 
চেতনা অমৃতলালে লক্ষিত হয় না, মানবতার মহৎ গৌরবের কথা তীর মুখে বড়ো'-একটা 
শোন! ঘায়নি ৷ জীবনের হাল্কা দ্রিকটাকেই নাটকে তিনি প্রতিফলিত করেছেন, নানী- 
জাতির প্রতি অবজ্ঞা ও হতাদর দেখিয়ে এসেছেন । উনবিংশ-বিংশ শতকের বাঙঞার 
নব্জাগরণের বাণীবাহক নন অমৃতলাল। গিরিশচন্দ্রে স্বদেশচিন্তার পরিচয় আছে, কিন্ত 
তার দেশাত্মবোধে গভীরতা ও তীব্রতা নেই । আমাদের ধারণা, কর্তব্যবোধের তাগিদেই 
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তিনি “সিরাজদ্দৌল।,-র মতো এতিভাসিক নাটক লিখেছিলেন | আসলে, তার 
প্রাণ সৃষ্টির আবেগস্পন্দন অনুভব করতো পৌরাণিক নাটা প্রণয়নের মুহুর্তে । 
লৌকিক সংসারের মানবলীল। অপেক্ষা এক অলৌকিক জগাতের দেবদেবীর রহস্যময় 
লীলাই তার চিত্তকে সমধিক আকুষ্ করেছে । নিজের লেখা নাটকে গিরিশ 
ভক্তিব্যাঁকুলতা৷ দেখিয়েছেন: ধর্মভাবৃকতাঁকে বড়ো করে তুলেছেন, মাধানম্সিকতা ও 
তন্বভাবনার দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকেছেন। বাস্তব পুথিবীর ধুলোমাটির স্পর্শ 
এডিয়ে চলাই যেন তাঁর স্বভাবে দ্রীভিয়েছিল। গিরিশের নিগ্িত নাটজগাতে 
দেবতা আর মভাপুরুষের ভিড়ে এই পরিদৃশ্যমান সংসারের মানবমানবী কোথায় 
তাঁরিয়ে গেছে | বল! বালা, সামাজিক নাটকে গিরিশচক্দরের কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
মুদ্রিত হয়নি । 

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্াযাবলী এই ভক্তিবিলাস « অধ্যাত্মচিস্তার প্রবল প্রতিবাদ 
যেন । ঈশ্বর, স্ব্লোক, দেবদেবী, বাস্তবাঁতীত ঘটন], প্রভৃতি বস্ত্র স্থান দ্বিজেক্দের 
নাটারচনাবলীতি অতান্ত সংকীর্ণ । এখানে সবার ওপরে মান্তষই সত, তার ওপরে 
কিছু নেই । দেবতাপ্রীতির নয়, মানবপীতিরই নাট্যকার দিজেন্দলাল রায়। 
মানুষের সবাঙ্গীণ কল'ণ কাশনা কনেছেন তিনি, সকলকে মনুষ্যত্বের মহাগীত 
শুনিয়েছেন, স্বদেশকে প্রোজ্ল মহিমায় সমুদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছেন, দেশবাসীর 
উদ্দশে বলেছেন হ. “আধার তোরা যান্ুষ ভ? | ভাঁর নীতি টউদ্ষতর মানবনীতি, 
তার প্রেম বিশ্বগ্রীতির অভিমুখে প্রসাপিত উদার দেশপ্রেম । নারীর প্রতি তাল 
অপরিসীম শ্রদ্ধা- পক্ষান্তরে, পুরুষের পৌরুষন্রট্টতার প্রতি, তেমনি, 'অশিইশেষ ্বণা। 
সামানীতির অধিকারে বাধবান পুরুষের পাঁশে ব্যক্তিত্বশালিনী নার এসে ঈ্ীড়াক, 
এই ছিল দ্বিজেন্দ্রের মঅভিলষিত। স্টার মাধুনিক মানসিকতাঁকে প্রশংস' 
জানাতেই ভয় । 


বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, শব্দশিল্পী-হিসেবে দ্বিজোন্দ্রের 
জুড়ি নেই বললেই চলে । ভাষার ওপরে কতখানি ঠার দখল, কত বিচিত্র শব্দ গুচ্ড 
তিনি তৈরি করেছেন! অলংকৃত গছ্যের এশ্বর্ধে তার নাটক ঝলমল করছ্ছে ! 
ভাষার প্রকাঁশশক্তিকে তিনি যে বাড়িয়ে দিয়েছেন, এ সকলেই স্বীকাঁর করবেন । 
ভাষাবিন্বাসের কৌশলে তীর নাট্যসংলাপ আবেগকম্পিত গতিশীলতা লাভ করেছে, 
ভাষার বাতায়নপখে নাট্যে বাঁণত চরিত্রগুলার মর্মস্থল পর্যস্ত দেখতে পাওয়া যায়, 
তাদের অন্তরের পরস্পরবিরোধী ভাব-ভাবনাকে সহজে চিনে নিতে পারা যায়। 


১৪ 


২১০ একালের বাঙলা! সাহিত্য 


এমন প্রাণবন্ত নাটপীয় ভাষা খুব কম লেখকই প্রয়োগ করেছেন ।, শব্দশিল্পে দ্বিজেক্্র 
অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন | 

'তবেঃ দ্বিজেন্দ্রলালের ভাগারাতি দোষমুক্ত নয়। ধ্বণিময়ঃ বেগবান সংলাপ- 
রচনায় দক্ষতা তিনি দেখালেও ভীর গাঁঘধায় বৈচিক্রোর মঙাব, বান্তি-চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য বা শ্বাতন্ত্রা এ তেমন ফুটিয়ে তুলতে পারে ন। | সব ক'টি চিত্র যেন একই 
বাণীভঙ্গিতে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে_সকলের মুখেই কবিত্বের উচ্ছাস। 
তখন বুঝে নিতে বাপা হ৬, পাত্রপারীদের অন্টিভূত করে কবি-নাটাকাঁর নিজেই বুঝি 
কথ! বলছেন, সংলাপের মধ) দিনে কির নাক্তিরূপ্টিউং ভাই, ফুটে উঠেছে । 
বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী নাটকীয় সংলাপশিমীণে ঘে বিভিম ধরণের ভাষী- 
ব্যবহারের প্রয়োজন, এ নাটাকাঁরের মনে থাকে শ। | অলংকারে-মণ্ডিত-বাণীর 
চতুর শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রয়োজনে আটপৌরে ভাম। হার কলমে আসে না। ত। 
ছাঁড়া, ভাষাগত অভিনখতা-প্রপর্শনের মোহ তাঁকে এক্প্রকীর মানারিজমের কাদে 
ফেলে প্রায়শ। এঁঠিহাঁসিক প্িংব। পৌরশিক শাঁটকের পাত্রপাত্রার কথোপকথনে 
অবাস্তবতা ব| রোম)ান্টিপ ভাপবিলাসিত।! দোঁপণাবত বলে মনে হয়না । নিত্ত 
সামাজিক নাটকেও যদি তার শরন্ুপ্রবেশ ঘটে তাংলে কিছুতেই তাঁকে বরদাস্ত কর! 
যায় না। কারণ, নাট্যাঙ্গিকের পক্ষে ত1 ক্ষতিকর | 

দ্বিজেক্্রলালের সম্পর্কে প্রশংসার কথা-পুববতী নাটাকারদেণ রচনার তুলনায়, 
তার নাটাকর্মে পরস্পর-বিরোধী ভাব ও চিত্তরির সংঘাতের বূপায়ণ সমধিক. 
অন্তদ্বন্্ চরিত্রগুলাকে প্রাঁণচঞ্চল করে তুলেছে । রা সঙ্গে মানুষের মানলি :: 
সংস্থানের বৈষম।হেতু ঘে-বন্ডের উদ্ভব- দ্বিজেপ্রলাল তাকে ভালে! ফোটাতে পারেন । 
অন্তর্ুখী দুর্টি তাঁর রচনাঁকে গভীর ৩ অমন প্রাপ্দিক হে পড়তে দেয়নি । কিস্ত 
নাটাকার-হিসেবে দ্বিজেন্দ্রের বিপদ হলে |, শিজের বাক্তিত্বকে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখতে 
পারতেন না, নাটকীয় আত্সসংকোো্টন তার আয়ের বাইরে থেকে গেছে ঃ কবি 
দ্বিজেন্দ্রলালের লিরিক মন নাটাকার দ্বিজেত্রলালকে প্রায়শ স্বধর্মছ্াত করেছে । 
এইজন্যে, সতাকাঁরের উচ্চশরেণীর নাঁটক-নিমাঁণ তীর পক্ষে সম্ভব হয় মি। নাটা- 
তত্বের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় 11 সত্তেও নাঁটকজ্রষ্টাঁরূপে অবিমিশ্র সাফল্য লাভ 
করতে পারেননি তিনি । 

সে যা হোক, দ্বিজেন্দ্রল্জল বাঙলা নাটকে পাশ্চাত্য নাটে।র প্রাণশভি অধ্চার 
করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন । বিশাতে তিনি বহু নাটকের অভিনয় দেখেছেন, 
যুরোপীয় প্রসিদ্ধ নাটকরচয়িতাদের নাটাদর্শের অনুসরণে নিজের নাম-কর! 


আধুনিক যুগের অন্যতম অেষ্ঠ নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২১১ 


নাটকগুলো লেখেন । বাঙলা নাট্যসাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সূচনা হয় 
দ্বিজেন্দ্রের নাটকাবলীর মধা দিয়ে একথা বললে, বোধ করি. ভুল করা হয় না। 
এদেশে নাটকলেখক-ভিসেবে গিরিশচন্দ্র খাতির উচ্চমঞ্চে অধিচিত। গিরিশের 
পাশেই দ্বিজেন্দ্রের স্থান নির্দেশ করতে হয়। কারো কারো মাতে দিজেক্দ্রল'ল 
গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অনেক বড়ো "লখক | এই মন্তবাটি বিচাখ। অতগাঁনি অবকাশ 
আমাঁদের হাঁতে নেই । 
দ্বিজেন্দ্রনাটাবলী বলতে গোটা গাচি-য প্রহনসঙ, কয়েকটি শৌরানিক, 
ধ&তিহ্াসিক ও সামাজিক নাটক । 
প্রহসন গুলোকে দিজেন্দপতিভার উৎ্কষ্ট সুর্টি বলে আমরা মনে কবি ন।, 
এক্ষেত্রে ভার নাটাশিল্পসিদ্ধি তেষন উল্লেখা কিছু নঘ। লৌতুকৌজ্ফল হাসির গাঁনে 
তিনি কৃতিত্ব পরিচয় দিয়েছেন, এ ঠিক | কিন্তু খানে মার প্রহসনে কিংবা নাটাল্জপ 
রচনায় বিস্তর প্রভেদ । ঘোরালে। ঘটন।-সংএলিতত রভসাময় সরস কাঁতিনা-নির্গাঁতে 
ক্ষমতা ছিল ন। দ্বিজেন্দ্রলাঁলের * ভাস্যধসাত্সক বাঁকনিঞ্জীণের সম্পার্কেও একই ক 
প্রযোৌজা | যে-সব প্রহসন তিনি লিখেছেন, বস্তত তাঁদের উপাদেয় করে তুলেছে 
হাসির গানুলি। এ জিনিসকে বাঁদ দিলে €ইসব গ্রহসনেল সরসত্তা অনেন, 
কমে যায়। প্রসঙ্গত' বলতে বাধা নেই, তুলনায় উত্তর গহন লিখেছেন 
' মধুসৃদন-দীন বন্ধু-অমৃতলাল প্রমুখ পূর্ববতী নাটকরচয়িতা। 
দ্বিজেন্্ররত প্রহসননিচয়ের নাম ভালো £ কল্সি-অপত্ার, বিরহ আ্রাহস্পর্শী 
প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম? এবং আনন্নিদায়_-১৮৯৭ থেকে ১৯১২ উতরেজি সাজে 
মধো বচিত। কিক্িঅবতার'-এ সমাজের বিভিন্ন তের বা সন্দ্দায়ের মানুষ 
লেখকের পবিভাসের পাত্র ভয়েছে। পবিস করার উদ্দেশ, দৌঘ-কটি 
দেখিয়ে দিয়ে মানষগুলার চরিত্র-সংশোধন । “আল্লায়তনের মাধ বিরঠের 
প্রকৃত হাস্মরস-অংশটুকু দেখানে।? বিরহা'-তে প্রহসনকারের অত্প্রায় | 
“ত্রাহস্পর্শ'-এ হাস্যবস ভালে। জমেনি | পাঁশ্ঠা।-মনোভাপাপন্ন, আধুনিক শিক্ষা 
আলোকপ্রাপ্ত পুরুষরমণী, এবং তৎকালীন ভি“দ্ুয়ানিগধিত বাদ্ষিদের উপভাস 
করা হয়েছে “প্রাক্সশ্চিত্' নামে প্রহসনখানাতে। মুত্র পর যাঁ যা ঘটবে 
তার অভিনয় চাক্ষুষ করলে! যাঁদব চক্রবর্তী_ঘটনাঁচাক্রে যে প্রায় মরতে 
বসেছিল। অভিজ্ঞতার মধা দিয়ে এই জ্ঞানটি সে জাভ করলে| যে, যথার6৫ঘ সুপ-শাস্তি 
আত্মাদরে নেই, নেই পরকে বঞ্চনা করে অর্থবিত্ত সঞ্চয়ের মধ্যে * মানের বিনির্মল 


২১২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


আনন্দ-আহরণের একমাত্র পথ হলো আত্মতৃপ্তি নয়, আত্মব্যাপ্তি। এবপ একটি বোধ 
যাদব চক্রবগার জন্মান্তর ঘটালো যেন! “আনম্দবিদাস্স+-এ দ্বিজেজ্ের রবীন্দ্রবিদ্বেষ 
সুপ্রকট । লেখকের ছুর্ভাগা, রবীন্দ্রকবির সঙ্গে নিজের বিরোধকে তিনি নাট্য- 
সংসারেও টেনে আনলেন । 

এসকল প্রহ্সনের ওপরে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার-খ্যাতি নির্ভর করে না। 

পৌরাণিক নাটক £ পাধাণী, সীতা, ভীম্মা-_-এ তিনখানা | দ্বিজেন্দ্রের মনের 
গঠন এই জাতের নাটক-রচনার উপযোগী ছিল শ1। পাশ্চাত্তা মানসিকত। পুরাণাশ্রয়া 
ভক্তিমূলক শাট্সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। পৌরাণিক নাট্য দেবতা-অধ্যুষিত ভক্তি 
ও বিশ্বাসের জগৎ, আধ্যান্িক আবহাওয়ায় পরিবেস্টিত, লৌকিক আর 'আলৌকিক 
এখানে মিলেমিশে একাকার । দিজেন্দ্রলালের সতত বিহরণ বাস্তবলোকে' 
ধর্মজিজ্ঞাসা কিংবা অধ্যাত্মচিন্ত। শর চিন্তকে বড়ো-একটা নাঁড়। দেয়নি । কাজেই, 
ভক্তিরসাত্মক পোরাণিক নাটন ভার লিখবার কথ] নয়। 

তথাপি, পুরাণের রাজে। তিশি পদক্ষেপ করেছেন, পুরাণকখিত চরিত্র ও ঘটনা 
নিয়ে নাটক লিখেছেন । লিখলেও, এদের পৌরাণিক আখ] দেওয়। যায় কিনা, 
তা ভেবে দেখবার বিষয়। এগুলোতে আধুশিক ভাব ও ভাবনার রঙ, লেগেছে, 
প্নসুন্বর পৌবাণিক জগৎ পরিধৃশ্ঠমান বাস্তব মানবসংসারের রূপ-পরিগ্রহ 
করেছে।  দ্বিজেন্দ্রের রশায় পুরাণের ভাবাদর্শ বিপর্যস্ত । “পাষাণী” [ ১৯০০ এ 
নাটকে অহল্য।, দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি চত্রিত্র একেবারে ধুলামাটির জগতের 
সাধারণ মানবমানবীতে পবিবতিত ভয়েছে। ব্যর্থযৌবনা চরিত্রত্রধটা অহলযাকে 
লেখক কিছুট। সহাহ্ৃভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার পতনের মূলে পুরুষকে ও প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে দায়ী করেছেন | এখানে পৌরাণিক আখ্যানের নতুন ব্যাখ্যান 
নাট্যপ্রণেতার কৃতিত্বের পরিচয়বাহী। রামায়ণ ও উত্তররামচর্বিত'-কে ভিত্তি 
করে 'লীতা" | ১৯০৮ ] নাটক রচিত। কয়েকটি দৃশ্যে নাট্যকারের স্বকীয় কল্পনার 
স্বাক্ষর লক্ষ/ কর! যায়। বিনম্র শ্রদ্ধাসহকারে তিনি সীতা-চরিত্র নির্মাণ 
করেছেন | পাঁতিব্রতো» হদয়ের সৌকুমার্ধে সীতা অতিশয় প্ররেক্ষণীয় চরিত্র 
হয়ে উঠেছে । এহেন সীতাকে ভোগ করতে হলো নিবাসনজনিত কত-ন! 
ক্েশ। এই নাটকের রচয়িতা জানকীকে বিসর্জনের পেছনে বশিষ্ঠের প্ররোচনার 
দিকে অস্কলিসংকেত কৰে শ্রীরামকে' দর্শকের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে 
মুক্ত রেখেছেন | উন্নতশ্রেণীর নাটক নয় সীতা ; সংলাপে নাটকীয় সৌন্দর্য তেমন 
ফোটেনি ; পছ্যছন্দে লেখা এই নাটকে ছন্দগত চারুতার অভাব লক্ষিত হয়। 
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“ভীম্ম" [ ১৯১৪] অপেক্ষাকৃত সুলিখিত নাটক। ভীম্মের চবিত্রালেখা সুন্দর 
ফুটেছে। অন্তর্বন্ব এ চরিত্রকে অতীব মনোজ্ঞ করে তুলেছে-একদিকে অকম্পিত 
অঙজীকার, অন্যদিকে, নাবীর প্রেম প্রণয়বাসনার অনিরদ্ধ উচ্ড্সিত প্রকাশ | 
শেষাবধি নিজের প্রতিজ্ঞাকে অক্ষত রেখেছেন যুবক দেবব্রত। প্রতাখাত 
অন্বার জনো আমরা অন্তরে বেদন! অন্ভব করি। এই নাটকে পৌরাণিক 
ভারতবর্ধ তার সৌন্দর্য ও মতিমায় প্রতিফলিত নাটকখাঁনিতে লেখকের 
পরিণত প্রতিভার স্পর্শ মেলে । 

নাটানির্সাত| দ্বিজেন্দ্রের শ্রেঠ কীতি এতিহাঁসিক শাটকগুলে! | প্রতানে 
তিনি খুব দক্ষতা দেখাতে পারেননি, পৌরাণিক নাউক-রচনায় তেমন উৎসাহ 
বোঁধ করেননি, সামাজিক নাঁটকে ভাব প্রতিভার পবিঠয়বাহী কোনে। বৈশিষ্ট্য 
আমাদের চোখে পড়েশি । এতিহ্াাসিক নাটকের ভূমিতে পদক্ষেপ করে ্বিজেক্রলাল 
যথার্থ স্বক্ষেত্রটি পেলেন । ঘটনার পটভূমি যেখানে বিস্তীর্ণ, যেখানে রাজনীতিক 
পটপরিবর্তানের কল্লোলিত সমারোহ, ইতিহাসের ভ্রতধাঁবমাঁন রথচক্রের গঞ্জীন 
নির্ধোষ. কুটিল চক্রান্ত, পিতদ্রোত-ভ্রাতদ্রোত, রক্তমুখী জিগীষা ও জিঘাংসা, 
যেখানে প্ররত্তির বহ্িময় সংশ্ষোোেশ, রহস্যময় জদ্য়রঞ্ির বিচিত্র লীলা, নাঁরী-সুব।- 
সৌন্দর্যের ফেনিল উন্মস্ততা, সেখানে নাট্াশিল্পা দিজেন্দ্রের সুজনীকল্পনার অবারিত 
স্ফুতি। ইতিবৃত্তকথার মোটামুটি অনুগত থেকেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, বিশেষ কোনো! 
ভাবাদর্শের প্রয়োজনে ইতিহাঁসে বধিত কোনো ঘটন| কিংবা চরিত্রের বূপাস্তর- 
সাধন করেননি । তবে, ইতিহাস যেখানে নীরব, নিজের স্বাধীন কল্পনাকে তিনি 
কাজে লাগিয়েছেন । কয়েকটি ক্ষেত্রে কল্পনার অতিরেক লক্ষা কর! যায়। উতিহ1স 
সেখানে রোম্যান্সে পরিণত হয়েছে ঃ ফলে এঁতিহাসিক নাটক রোম্যান্টিক নাটকের 
চেহারা পেয়েছে । 

দ্বিজেন্দ্রের জাতীয়-ভাঁবে অনুপ্রাণিত নাটকগুলা স্বদেশি-আন্দোলনের 
যুগে রচিত-_তার টিতে ছিল স্বাদেশিকতার প্রেরণা । দেশান্বোধমূলক এসকল 
নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, বাঁঙালিসন্তানকে সেদিন জাতীয়তায় উদ্ব,দ্ধ করেছিল 
_প্রতাপস্ংহ', “ছুগাদাস", “মেবারপতন+ এই শ্রেণীর নাটক । এখানে লেখক 
রাজপুতজজাতির ইতিহাঁসের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেছেন, রাঁজপুত-মোগলের 
ংঘাত-সংঘধের আলেখ্া একেছেন। মোগল-আমালে বাঁজসিংহাসনকে কেন্ত্র 
করে জ্রের ম্ডমন্ত্র, গৃহযুদ্ধ রক্তপাতন, ইত্যাদির মধ। দিয়ে প্ররতিতাড়িত মানুষের 
শোচনীয় আত্মবিনাশের যে-ইতিহাঁস লেখা হয়েছে, তার কিছু কিছু ঘটন! 


২১৪ একালের বাউবল। সাহিত্য 


নূরজাহান” “পাজাহাঁশ নাটকে আমন্ত্রিত। চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের কথাবস্ক সংগৃহীত 
হয়েছে হিন্দুযুগের ইতিবৃত্ত থেকে । এগুলি ১৯০৪-১৯১১ ইংরোঁজ সালের মধ্য 
লিখিত হয়| 

দ্বিজেন্্রকষত* এতিহাঁসিক নাটগুলিকে অনেকে ঠিক &তিহাঁসিক বলতে 
সংকুচিত হবেন ; আর, অতিনাটকায়তার ভাগ [বিশেষত পরিণামের দিকে ] 
বেশি আছে বলে" ফোষদর্শী সমালোচক এগুলিকে নানক বলতেও দ্বিধা করতে 
পারেণ। তবু একথা বল! যায় যে- দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজি নাটণাঁদর্শ সম্মুখে 
রেখে. আধুনিক মনের উপযোগী কবে, এদের ঘণাসাপা সাভিতিক 9-শিক্ষিত- 
জনপ্রিয় নাকবূপে গড়ে তুলতে চে! করেছিলেন | উল এই পর্যায়ের নাটিকর্সে 
প্র)নিমীণ, চরিতব্র-সংপা ত-বর্ণন, প্রভ়তির দিক গেকে শেক্স্গীয়রের অনুসরণ 
দেখতে পায়! যাঁয়। সংলাপঞুলি কোনে! কোঁন। স্থলে ভাঁবময় ও অলংকারবহুল 
ভাষায় নিণদ্ধ ভয়েছে, এবং অনর্থক দীর্ঘ ভয়ে নাটকীয় সংঘাতের বাধা জন্মিয়েছে, 
একপ| স্বাকার করতে হবে। সংগীত হার নাটকগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে ও জনপ্রিয় 
করত বিশেষভাবে সীভাষ। করেছে | এদের ভাব" নভাম' 9 সুব উত্তম !? 


“তারাবাই" |] ১৯০৩, 





দ্বিজেন্দ্রের। প্রথম 'এতিহাসিক নাটক | এতে নাটাঝলা- 
সৌন্দর্যের নিতান্ত অভা। নাঁটকখাঁনা লেখকের অপরিণত প্রতিভার সৃষ্টি । এর 
ঘটনাবৃত্ত রাজস্থানের ইতিহাসকে আসশয করেছে । ইতিরুগ্ডের বিক্ষিপ্ত বিবরণকে 
নাটাকার সংহত কূপ দিতে পারেন শি । তাই, নাউকীয রস জমেনি | “তাবাঁবাই" 
কবিতার ছন্দে লিখিত । এব ছন্দিত আংলাঁপ লালিত।বজিত | পরবতী নাটাকৃতি 
প্রতাপসিংহ" 1 ১৯০৫ 1, শীটক-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষতার পরিচয় পাঁওয়! 
গেলো । জাতীয়তার মান্্র উদ্দাপ্ত ভয়ে এ নাটক লিখেছেন তিনি. তার 
দেশবাৎসল। সংশয়াতীত। রাক্তপৃতবীরকুলশে্ রাশ! প্রতাঁপের অন্বচ্ছিন্ন 
কঠিন সংগ্রাম অতুলনীয় শীর্ষবন্ত।, দেশের সাঁধানতারন্গকল্পে তার অনমনীয় 
সংকল্প ও মভাঁন আঁক্বোৎ্সর্জানব সদীপ্ত আলেখা এ নাটকে চিত্রিত। 
বঙ্গভঙ্গ-আশন্দোলনের যুগে দিজেন্দ্রলাল চারণের ভূমিকায় অবতীণ হয়েছিলেন । 
দেশীগ্রবোধের উদ্দাপণ “হুর্গাদাস'-এও [ ১৯০৬ ] লক্ষিত হয়। এখানেও মোগল 
বাদশীহ্‌র সঙ্গে রাজপুতজাতির সংঘর্ষের আলেখা উন্মোচিত । বাঁজপুতদের বীরত্বের 
কাঁউিনী নাট্াকাবে গ্রথিন সক্রহেন লেঘক- এই জাতির জাতীয় জীবণের টাজেডি- 
অস্কনই, বোধকরি. এ নাটকে লেখকের অভিপ্রেত-র্ণাদাসকেই তিনি ট্রযাজিক 


আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলাল বায় ২১৫ 


চরিত্র বলে বোঝাঁতে চেয়েছেন। একটি উক্তি ঘুরে-ফিরে বারংবার কানে বাজে £ 
“বার্থ তয়েছে, পারলাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে | নাটকখাঁশিতে হিন্দু-মুসল- 
মানের সাম্প্রণায়িক মিলনের কথা 9 উচ্চারিত ভয়েছে। ঘটঈনাবাহুলা “ছূর্গাদাস'+-এর 
টার্হিনীকে একমুখী হয়ে উঠতে দেয়শি । ভিতর কিছু-কিছু দোষরটি সমালোচন 
এত্ত দেখতে পাবেন । এমেবারপতন' [১৯০৮] মামটিতেই নাটকে বণিত মূল 
ঘতনার পরিণতিপ উচ্ছিত রয়েছে । এবার প্রতিকুল শক্তির বিরুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ, 
অমরমিংত প্রভৃতি লাডঞ্ছেন, কিন্তু জয়া ভতে পারেননি 1 নাটকখানিতে জাতীয় 
প্রেমের ওপরে স্থান দে ওয়! অয়েছে বিশ্বুপ্রমকে | নাটকরচস্সিত। নিজেই বলেছেন £ 
'এউ নাটকে আমি এক মভাশাতি লইয়। বসিয়াহি-পে-নীতি বিশ্বপ্রেম"ত" 
বিশ্বপ্রীতিই সবাপেক্ষ। গরীয়সী | বুঝতে আপুবিধে হয় না) হেবারপতন" 
উদ্দেশ্বামূলপ নাটক | 

ওপরে করিত শাগক-তিনখানির তুলনায় *নুরুজাহান? [ ১৯০৮] নাট্যশিল্পী 
দ্বিজেন্দ্রের নেক বেশি ক্তিতের পরিচয়বাঙ্তা। এ রচনা যুরোপীয় ধরণের 
টেডি । এখানে এক আশ্চর্য উ।ঠাজিক নাপী-্চবিত্র কপাযিত হয়েছে হ সে 
নুনজাভান--প্ররন্তির বশীভত- প্রতিতিংসাপরায়ণা, ক্ষমভালোলুপ, অন্তঃসংঘাতে 
দীর্শচিত, অপ্রক্তিস্থ" অসহায়; অন্তিম দশ্টে সব্রিক্ু | দ্বিক্ষেন্দ্রলালের নিশ্সিত 
নাটক গুলার মপো 'নূরজীভান'-এ ঈাজেডির তাব্রতা সবাধিপ। একদিকে শিহত 
বাশার স্থৃতির প্রতি তদ্ধ।- অন্বদিকেঃ হোগরকিম িগাষা * একদিকে বরাজ্যব্যাপী 
ধ্বংস্রে আগুন ছড়ানে। : অন্যদিকে বিবেকের দংশন- আতঙ্ক ও কাকুণোর এক 
-অদুত দৃশ্য । পরিশেষে সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে নুবজাহানের বিধ্বত্ত নারীসতার 
মমন্্রদ ভাভাকার। দ্বিজেম্খলালের অন্যতম শেন রচনা 'নৃরজশভান? | 

লেখকের নাটারচনক্ষমতাঁর উজ্জ্বলতম নিদর্শন “সাজাহান? | ১৯০৯] । 
এ৪ নাটক প্রভূত জনসংবর্ধনা লাভ করেছে, এস বভ-মভিনীত | ইতিহাসের 
কাকিনীকে অবিরুত রেখে, বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রকে এক্যের সুত্রে গেঁথে, 
চমত্কাঁরজনক নাটনীয় রস সূষ্ি করেছেন লেখক | ঘটনাবারা সর্বত্র সংঘাত-দ্বন্দে 
আলোড়িত । . স্রেহদুধলহৃদয়, পুত্রহস্তে বন্দী, অসশ্তায় রাক্গোশ্রর শাঙজাহানের 
ক্ষোভ-আচক্রাশ-গ্জন-ত্রন্দন-মর্মজালার চিন্তস্পর্শী আলেখা একেছেন নাটাকার | 
ক্ষমতাঁলোভী, শঠত। ও ক্রুনতার জীবন্ত মুর্তি ওরঙক্ষাবের নাটো-প্রতিফলিত রূপ- 
মুত্তিটি দেখবার মতে! | তার সুপ্ত মনুষ্তন্থের ক্ষণজীবী চকিত উদ্বোধন তাকে 
একেবারে নরপ্শুতে পরিণত ভতে দেয়নি । এ নাটকে ট্র্যাজেডি যেমন আম্াট 
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শাজাহানের, তেমনি, সিংহাসনলোভে-অন্ধদূ্টী ওরঙ্‌জীবের | নাটকখানির 
“শাজাহান? নাম রাখ! হলেও, এখানে ওরঙজীব-্চরিত্রেরই প্রাধান্য | 

বহুসমাদৃত* সর্জনপরিচিত নাটক “চক্দ্রগুপ্ত” [ ১৯১১] ভারতের হিন্দুযুগের 
ইতিবৃত অবলম্বনে লিখিত। এই নাটকেও দ্বিজেন্দ্র কুত্রাপি ধতিভাসিক ঘটনা কিংব। 
চরিত্রের বিকৃতিসাঁধন করেননি, কল্পনাকে কোথাও অবন্ধন করে তোলেন নি। 
নাটকের প্রধান ঘটনা কুটনীতিবিশারদ ব্রাহ্গণ-চাণক্যের তীক্ষবুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্তের 
সিংহাঁসনলাভ | চাশক্োের দীপ্তির পাঁশে চন্দ্রপ্ুপ্ত-চরিত্র নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। 
সেলুকাস-এট্টিগোনাস্-হেলেনকে নিয়ে যে-উপকাহিনশীটি এতে গড়ে উঠেছেঃ ত। কম 
মনোজ্ঞ নয় | “চন্দ্রগুপ্ত? ট্রাজি-কমেডি পধায়ের রচন1। রঙ্গমঞ্জে অভিনন্দিত হলেও, 
নাটকীয় উৎকধের দিক থেকে দেখলে»নুরজাহান--শাজাতান'-এর তুলনায়, এ ভেয়। 
ঘটনা-সংস্থানগত ও চরিত্রকল্পনাগত এর নানান্‌ ত্রুটি সমালোঁ৮কের "দৃষ্টি এডায় ন।। 
কিছু অসংলগ্রত, প্রকাশ পেলেও চাণকা দ্িজেন্দ্রের শিখি এক স্মরশসুন্দর 
নাট্যচরিত্র। 

সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে বর্তমান লেখকের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর | পরপারে 
[ ১৯১২] বৈশিষ্টাবজিত। অতিনাটকীয়ত! একে শ্রটযুত্ত করেছে । নাঁটো বণিত 
কাহিনীর পরিণতি স্বাভাবিক হয়নি। বরচন1-ভিসেবে এ বড দুবল। বজনারী- 
. ১৯১৬ ] গিরিশের প্রণীত “প্রফুল্ল” ও “বলিদাঁন' নাটক-দ্রুটিকে মনে পড়িয়ে দেয়। 
কাহিনীপরিকল্পনীয় নতুনতা কিছু নেই। “বঙ্গনারী'-র লেখক পাঠক-দর্শকের 
প্রশংস। দাবি করতে পারেন নাঁ। 

দ্বিজেন্্র-নাট্যের পরিচিতি এই পর্যস্ত। 


॥ ল্ষীল্লোদিওরসদ জিল্গাহ্িন্দোল্ক ॥ 


পণ্ডিত ক্ষারোদপ্রসাদ বিগ্াবিনোদ [ ১৮৬৭-১৯২৭ ] দ্বিজেন্দ্রলালের সম- 
কালীন লেখক । অনেকগুলি নাটক লিখেছেন তিনি, আমাদের নাটাসাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করেছেন । প্রতিভার বিচারে গিরিশ-দ্িজেন্দ্রের সমকক্ষ না হলেও, এদের 
দেশজোড়া খাতির দিনেই, এদেশের রঙ্গালয়ের দর্শকগোষ্ঠী কৌতুহলী দৃষ্টিতে 
ক্ষীরোদপ্রসাদের দিকে তাকিয়েছে। তাদের প্রত্যাশ! অচরিতার্থ থেকে যায়নি | 
নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে নাঁটাহ্রাগীদের তৃথ্িবিধানে ক্ষীরোদপ্রসাদ সচেষ্ট 
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হয়েছেন, বিভিন্ন ধরণের নাটক-রচনায় হাত দিয়েছেন । এ সকল নাটকের 
অভিনয় দেখে দর্শকসাঁধারণ কম আমোদপ্রমোদ উপভোগ করেনি । আলিবাবা- 
কিন্নরী-নরনারাঁয়ণ-আলমগীর-প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বইয়ের লেখকের নামের সঙ্গে 
কমবেশি সকলেই পরিচিত। বাঙলা রঙ্গমঞ্চে সবাধিক অভিনীত বইয়ের 
অন্যতম হলো “আলিবাব।--মনোরম গীতিনাঁটা। স্বগত শিশিরকূমার ভাছুড়ির 
আশ্র্য অভিনয়-নৈপুণ্যে আলমগীর” উচ্চখাতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে | “প্রতাপাদিতা? 
মঞ্চস্থ হচ্ছে শুনলে দেশভক্ত বাঙালি একদা উৎকগাতুর প্রতীন্ষীয় থাকতো] । এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পাবে, বাঁ্লার ইতিভাস নিয়ে লেখ! দেশানুরাগরঙ্গিত প্রথম 
নাটক প্রতাপাদিতা” | 

স্বদেশপ্রীতিমূলক নাটোর সর্বাদি লেখক জোতিরিক্রনাথ। তাঁর বচনায় 
যে-দেশবাঁৎসল্যর সুবটি ধ্বনিত হলে।, অল্পকাঁলমধ্যে ত! ধর্মভাবুকতা ও ভর্তি- 
ব্যাকুলতার নীচে চাপা পড়ে যায়_-তখন গিরিশচন্দ্র প্রণীত ভক্তিরসান্নক নাটকই 
জনচিত্তে গভীর 'প্রভীব বিস্তার করেছে । বিংশ শতকে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের 
প্রাকৃকালে সছ্য-কথিত দেশান্ববোধক এতিহাসিক নাঁটককে পুনরুজ্জাবিত করলেন 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্াবিনোদ | এইসময়ে কবি-নাঁঠ।কার দিজেন্দ্রলাংলর অভাদয়। 
ভার কঠেও উদ্‌্গীত তলে; স্বদেশমন্ত্র। খরচিত কয়েকটি নাটকের মাধামে 
সেদিনকার মুক্রিসাধক বাঙাঁদি জাতিকে তিনি প্রবল দেশপ্রীতির বাণী শুনিয়েছেন | 
যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, তেমনি, ক্ষীরোদপ্রসাঁদঃ উভয়েরই খাতি ইতিহীসমূলক নাঁটোর 
জন্যে। তাদের কাঁলটিকে বাউলা এতিভাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ বলা! যেতে পারে। 

রসায়ণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন শ্ষীরোদপ্রসাদ 1 রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে 
তিনি জড়িত ছিলেন না । একারণে রঙ্গালয়ের পোষকতালাভ তার পক্ষে সহজ 
হয়নি । প্রেক্ষাগৃহে কোন্‌ বস্ত পেলে দর্শকরা খুশি হয়, কোন্‌ সামগ্রী তাদের 
রুচির তৃপ্তিবিধায়ক, এ তার জানা ছিল। থিয়েটারে সাধারণ বাঙালি দর্শকের 
প্রত্যাশিত সামগ্রী হলো! নাচ, গাঁন, বূপসঙ্জ।, যন্ত্রসংগীত, কৌতুক-রজ, সঙ্ত1 
রোম্যান্সঃ স্বপ্রমধূর সম্ভব-অসম্ভব বিচিত্র ঘটনা, ইতাদি। এভেন রুচির দিকে 
দৃষ্টি রেখে ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখলেন নৃত্যগীতবছুল “আলিবাঁবা নাঁটকখানি | 
বইখানা রঙ্গালয়জগতে সাড়া জাগালো, এবং সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে লেখকের 
খাতি ছড়াঁলো। এর সাফল্য তাঁকে উৎসাহিত করলো, একের পর এক নাটক 
লেখা হতে থাকলে'। বশ্তরঙ্গালয়ে সমাদৃত হলেন তিনি, তাঁর বন নাটক 
অভিনীত হলো । 
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. লক্ষ্য করতে হবে,ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্াবিনোদ গীতিনাটা লিখেছেন,পৌরাণিক 
ও এঁতিহাসিক নাটক লিখেছেন। কিন্ত তিনি প্রহসনের দিকে খেঁষেননি, সামাজিক 
নাটকের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেননি । ধরে নিতে তবে, এদিকে তাঁর ঝোঁক 
ছিল না। প্রহসনকাঁরের মেজাজ তীর নয়, আর, বোধকরি, চতুষ্পার্থ্ের অতি- 
পরিচিত সংসারে বিচরণ করতে উর ভালে। লাগতো! না । অবাস্তব-মনোহর 
রূপকথার বূপলোকে তার স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ ; বাঁস্তব-অবান্তবের সীমান্তবর্তী পৌরাণিক 
কাহিনীর জগতে খুরে বেড়াতে অস্বাচ্ছন্দ্য অন্নভব করেননি তিনি ; ধর্সলীলাকে 
নাট্যবাণীতে দ্ূপ দিতে ঠিনি উৎসাহ বোধ করেছেন । তাঁর চিত্তকে সর্বাধিক 
আকৃষ্ট নরেছে ইতিহাসের ঘটনারাঁজি, যদিচ ইতিরন্তমূলক ঘটনার বিশ্বস্ত 
প্রতিফলন তাঁর রচিত নাঁটো লক্ষিত তয় না। 

ক্সীবোদপ্রসাঁদ গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে এসেছেন, সমসাময়িক লেখক দ্বিজেন্দ্র- 
লালের প্রভাব এড়াতে পারেননি । ক্িস্তু বলতে বাধ! নেই, গিরিশের ভক্তি- 
বিশ্বাস তার মধ্যে অপ্রাপ্তবা * দিজেন্দ্ের কলিত্ব" শিল্পবৃদ্ধি ও ভাষাশিল্প তার 
আয়তের বাইরে । এইজন্ে, গিবিশ-দ্বিজেন্দ্ের নাটাঁদর্শ কোথাও কোথাও 
অন্থসরণ করতে সচেষ্ট হয়েও তিনি আশান্বরপ সাফলা অর্জন করেননি । তবে; 
দ্বিজেন্দ্রনাটাসুলভ ভাবদন্দ্র তার লেখ! দ্র-একটি নাঁটকে লক্ষ। কর! যায়। ক্ষারোদ- 
প্রসাদের শিিত নাটোর বডে! কুটি_কল্পনীর অতিচারতেতু “একশন” এখাঁনে 
একরূপ আচ্ছন্ন অনেক চরিত্রের ক্রিয়া ও আচরণ প্রায়শ সম্ভাব্তার সীমা 
অতিক্রম করে যায় * এবং বুঝতে পারি, ঘটন1-সংস্থিতি-ব্ষয়ে তার বোগ্‌ নিতান্ত 
অস্প্ট। একরূপ নিছক “আইডিয়ালিজম্? কোনা কোনে ক্ষেত্রে তার নাট্য- 
কর্মকে রীতিমতো! রোম্যান্সে পরিণত করেছে । তার রচনায় ইতিহাসের মর্যাদা 
রক্ষিত তয়নি, কল্পনাকে বডে। বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি । যথার্থ উত্তম 
নাটক বলতে য! বোঁঝাম্সি, সেবপ কোঁনে। জিনিস ক্লীরোদ প্রসাদ আমাদের উপহার 
দেননি । গোট| ছুই-তিন মোটামুটি ভাপে: শাটক আমরা তাঁর কাচ্চ থেকে পেয়েছি । 


ক্ষরোপ-নাট।াবলীর কিঞিৎ পরিচয় £ 

«ক ধরণের গাতিনাটা রচন। করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ. যেগুলিতে ক্ষণে ক্ষণে 
বপকথার ব্পলোকের ছাঁয়াসম্পাত ভয়, উপকথার অসম্ভব ঘটন। ও চরিত্র এসে 
ভিড জমায়, মাঁঝে মাঁঝে কিন্দ্পুরাণের কাহিনীও উঁকি দেয়। এখানে লঘু 
কল্পনীরই অবাধ লীল|, কাল্পনিকতার সহজ গপ্রবেশাধিকারঃ এবং এর সঙ্গে 


ক্ষীবরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ২১৯ 


যুক্ত তয়েছে প্রুর নাঁচগান-নয়নাভিরাম, শ্রুতিবিনোদন । এ |জাতীয় বচনার 
প্র্কত নাটকীয় রসের স্ফ,রশ কেউ প্রত।াশ' করে শা, চরিত্রে কিংবা ঘটনায় 
সংঘাতও অপেক্ষিত নয়; স্বপ্রাবেশক্ড়িত রোমান্সরসে সিক্ত হতে পারাঁতেই 
দর্শকদলের আনন্দ । এইসকল গীতিনাতো ৮লথক কৌতুহ্ল-ইদ্দাপক' গল্পকেই 
সংলাপে গেঁথেছেন, মাধাময় এক রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে তুলে" বাত্তববিস্মৃতি 
ঘটিয়ে, দর্শ চদের অসম্তবের-_অভাবশীয়ের_ মুখোমুখি ফাড় করিয়েক্ছেন | কাহিনীর 
রঠস্যময়ত'১ বঙ্গরস, কৌতুক, রোখাঞ্চকর ঘটশা, নতগীত, ইত।দর সমাবেশে 
এসব গীতিনা মনোগারী হয়েছে, সনে নেই | 

এগুলির মন্ূধা সব চাইতে উল্লেখা ভলো। আলিবাবা এলং কিদরী? | 
ক্মীরোদ প্রসাদের এ ছুটি বঈউমের 'আদর খুব বেশি, বঙ্গমধ্ধে কতবার যে অভিনীত 
হয়েছে তার ঠিসেব নেই। এ ছাড়, আছে আলাদিন, বেদৌরা, বরুণ!) ভূতের 
বেগ।প্- জুলিয়া, রূপের ডালি, দৌলতে দ্রুনিয়া* মিভিক়্ - ইত।াদি | এদের কয়েকটির 
কথাবন্ত সংগৃহীত হয়েছে আরবশারশ্য প্রভৃতি দেশের কাহিনী থেকে । এই শ্রেণীর 
গীতিনটে ক্ষীলোদপ্রসাদ বেশ কতিত্ব দেখিয়েছেন, সন্দেহ নেই । তবে মনে 
রাঁশতে হবে, গিরিশের প্রণীত "আবুভোসেশ" মাটকের কাঠামো সামনে রেখে 
তিনি 'আলিবাব।' প্রভৃতি নাল গ্রশয়শ করেন । 

কয়েকটি পৌরাদিক নাটক £ সাবিত্রী, ভাক্ম, এন্লাকিনী, নরনারাক়ণ। 
ভীম্ম ও 'নরনারায়ণ-এর সঙ্গে অনেকেই পর্রিচিত | "ভীগ্ঘ' নাচকখানি একদা 
খুব প্রশংস। লাভ করেছিল । পিত্ত মঞ্চসাফণা-জনসমাঁদর-_ নাকের উৎকধ্ধের 
একতন মাপকাঠি নয়। দেখ গেছে, বছর শিক্ষষট শাক ভালে; অভিনেতার 
অভ্িনয়-গুণে এবং ভিন্নতর কয়েকটি কাবণে দর্শকিসাধাবথের করতালি পেয়েছে । 
“ভীক্ম নাটা শিথিলবন্ধ, হদয়্াঃবগের অভাবে কেমন যেন নিরুত্তাপ, মনোলোকের 
দন্বিরহিত * কোনো কোনো জায়গায় সংলাপে যথোচিত গান্তীধ রক্ষিত হয়নি । 
'নরনারায়ণ'-এ দৈবশতগর অলঙ্গঘ) বিধানের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে-এর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে প্রবল পুরুষকীর পরাভুজ। নিয়তির চক্রান্তে না্ক-প্ুরুষ মভাবীর কর্ণকে 
শোটলীয় পরাজয় বরণ করতে তলো, ব্রহ্মশাপে তার অস্্বশিক্ষা বার্থ হয়ে গেলে! । 
নাটকখানিতে কর্ণ-চরিত্রই আকর্ষণের বস্ত। কর্ণের চরিত্রচিত্রে রবীন্দ্র একটি 
সংলাপ-কবিতাঁর কথপ্চিৎ ছায়াপাত লক্ষ্য করা যাঁয়। নাট্যের কাহিনা অতিদীর্ঘ 
হয়ে পড়েছে. অবান্তর দৃশ্য ও চরিত্রের সংদ্যাঁজনে ঘটনাধারার কেন্দ্রমুখিত। বিচলিত 
হয়েছে । নাট্যকায়'-নির্মাণে ক্ষীরোদপ্রসাদ অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন । 


২২০ একালের বাঙলা সাহিত্য 


ভক্তিমূলক নাটক “রঞ্জাবতী”-কে ভালো নাট্যর পর্যায়ে বিন্যস্ত করা চলে না। 
ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নাটকখানি রচিত। | 

এ্তিহাসিক নাটকের নির্সাতা-হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম 
উল্লেখনীয়। তাঁর লেখা কয়েকখানি ইতিবৃতাশ্রয়ী নাট্যের নামঃ প্রতাপাদিতা, 
আলমগীর, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বঙ্গে রাঠোর, পদ্মিনী, াদবিবি, ইত্যাদি । 
'প্রতাপা্দিত্য? [ ১৯০৩] বন্ুশ্রত একখানি নাটক, তেমনি,“আজলমগীর? [ ১৯২১7 
বহু-অভিনীত | স্বদেশগ্রীতি ও জাতীয়তার উদ্বোধক “প্রতাপাদিত্য*_-উনিশের 
শতকের প্রথম দশকে, সেই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগে; বঙ্গভূমিতে স্বাদেশিকতার 
উত্তাপ ছড়িয়েছে । সেইজন্যে বইটির এত নাম । প্রতাপ রায়কে লেখক স্বাধীনত।- 
ব্রতী, সংগ্রামী বীরপুরুষরূপে নাট্যে উপস্থাপিত করেছেন__দেশাহ্রাগের বাণী- 
প্রচারের সুযোগ মিলেছে লেখকের | প্রতাপাদিত্য বীর্ধদীপ্ত একটি চরিত্র, এতে 
কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চরিত্রে সমুন্নত মনুষ্যত্বের বিকাঁশ ও প্রকাশ দেখানো! 
হয়নি। ফলে প্রতাপের জীবনের বিষাদময় পরিনতি দর্শকচিত্তের সমবেদনা আকর্ধণ 
করে না। নাট্যকর্ম-হিসেবে “প্রতাঁপাদিত)? উচ্চশ্রেণীর নয়। 

তুলনায়, “আলমগীর” উৎ্কুষ্টতর নাটক, ওরগ্‌জীবের চরিব্রীলেখা রচয়িতার 
শিল্পকুশলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রতাঁপান্বিত বাদশাহ আলমগীর, কিন্তু তার 
অস্তঃপ্রকৃতিশায়ী ছুবলত। তাকে নিশ্চিত পরাভবের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ এক 
প্রেক্ষণীয় দ্বন্দ্রময় নাটকীয় চরিত্র, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই আপনার ট্র্যাজেডিকে 
ডেকে আনছে । সংঘাতসংকুল কয়েকটি ঘটনা সুন্দর চিত্রিত। বড়ো রকমের 
কিছু কিছু ক্রটি সত্বেও, আলমগীর" চিত্াকর্ষক নাঁটাকৃতি_ক্ষীরোদপ্রসাদের 
সবোত্তম রচন]। 

্রাবিবি, পল্মিনী, বঙ্গে রাঠোর, প্রভৃতি রচনায় নাট্যসৌন্দর্ষের স্পর্শ তেমন 
চোখে পড়ে না। ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র আশ্রয় করে যে-ছুয়েকটি নাটক লেখ। 
হয়েছে সেগুলি বৈশিষ্টাহীন | 

আধুনিক বাঙলা নাট;সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়কথন এখানে শেষ হলো । 
ববীন্দ্রনাটোর পরিচিতি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে প্রাপ্তব্য | 


॥ টি আগুনিক পৰেন্র বাওআ। ক্রান্য-ক্রান্িতা ॥ 
_নবযুগের প্রথম নতুন কবি মধুসূদন দর্ত-_ 


খাটি আধুনিক পর্ধের বাঙলা কাব্য-কবিতাঁর কথা বলছি। প্রাকৃত্রিটিশ 
ঘুগের শ্রেন্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু. ১৭৬০ ] প্রাচীনতন্ত্রী বাউ্‌ল। কাবোর 
একরূপ অবসান ঘোঁষণা করলো, বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্র-বামপ্রসাদের 
পরবর্তী কবিওয়াল।, পাগালিকার ও টগ্লাসংগীত-নির্াতার! অবশ্য আরো! কিছুকাল 
আমাদের পুরাতন কাব্যএতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন । কিন্তু এদের রচনার 
মধ্যে সতাকার সাহিত্যোত্কর্ধ তেমন কিছু ছিল ন1, এসব গীতিকারদের মধো 
কেউ কাবোর শিল্পকলার রসাস্তঃপুরে যথার্থ প্রবেশাধিকার পাননি, স্ুল আনন্দ 
বিলিয়ে__ক্ষস্থায়ী সাহিত্য-উত্তেজনা সৃষ্টি করে--এ"রা কবিতা ও গানের আসর 
থেকে যথাকালে বিদায় নিয়েছেন | প্রাচীন যুগের শেষ সীমান্তের কবিদল এরা । 

তারপর নতুন যুগের শুরু হলো ইংরেজ-আমলে কবি ঈশ্বর গুপ্তের 
রচনায় আধুনিকতার প্রথম সূত্রপাত। নবযুগের পূর্ণ-জাগরণের সমস্ত লক্ষণ 
তার রচনাবলীতে অবশ্যই অনুপস্থিত । তিনি ছিলেন কিছুটা জাগ্রত, কিছুটা সুপ্ত 
_এক আলোআধারি জগতের মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । কিন্তু একথা স্বীকার্ধ যে; 
আধুনিক সাহিতাাদর্শের ভিত্‌ তৈরি করলেন তিনি । ইশ্বর গুপ্ত বাঙলা 
কবিতায় অনেকগুলো নতুন জিনিস আনলেন । কাব্যের বিষয়বন্ত-নির্বাচনে তিনি 
মৌলিকতা দেখিয়েছেন | কবির আত্মভাবনার তথা সমাঁজচেতনার প্রথম প্রকাশ 
দেখলাম ভার লেখায় । ঠার রচনায় প্রথম ধ্বনিত হলে! নাঁগরিকতার সুর। 
প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যে ভিনিই প্রথম আমন্ত্রণ জানালেন । 
তাকে নিঃসংশয়ে বঙ্গভূমিতে দেশবাৎল্যের প্রথম উদ্‌গাতা বলা যেতে পারে। 
অপেক্ষাকৃত আবিলতামুক্ত হাস্যরস আমাদের প্রথম পরিবেশন করলেন তিনি। 
রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বাঙলা কবিতার শৈশবদিনের বিশিষ্ট কবি এই ঈশ্বরগুপ্ত। 
কাব্যের বূপ্রীতির বিচারে তিনি প্রাীনপন্থী, কিন্ত মনোভঙ্গির দিক থেকে 
তাকে মোটামুটি একালের কবি বলতে কোনো বাধা নেই। 

ঈশ্বর গুগ্ত আধুনিক কাব্যের বিগ্রহ গড়লেন, কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে 
পারলেন না) ফুরোপীয় সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে তার ভালোরকম পরিচয় ছিল বলে 
মনে হয় না। যথার্থ আধুনিক কাব্য এখনো দূরবর্তী-_মধুসৃদন দত্তের অত্যুদয়ের 


২২২ একালের বাউলা সাহিত্য 
পূর্বে এ জিনিসট1 আমরা পাইনি । একালের কবিতার আসল ইতিহাস শুরু হলো! 
মধুসৃদনকে নিয়ে । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এই যে অন্তর্বর্তী কাঁলটি, এই 
সময়কার উল্লেখযোগ্য কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় | কাবানি্জীণের ক্ষেত্রে 
কিছুটা বৈশিষ্ট্য তিনি দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের মতো! ধর্জ- 
উপধর্মের আঙিনায় তীর পদচারণা নয়, সাহিত্যে দেবদেবীর মাহাত্বাখাঁপনে 
তিনি মোটেই উত্সাহবোধ করেন নি। কবিতা লিখতে বসে, পুরনো! রাস্ত! ন। 
মাড়িয়ে, ইংরেজি আদর্শের দিকেই ঝুঁকলেন। তার নিগমিত কাব্যের উপাদান 
প্রধানত সমাহৃত হয়েছে ভারত-ইতিভীসের পাতা থেকে । স্বদেশগ্রীতির প্রেরণায় 
অতীতের মুখে তিনি ভাষা দিলেন, দেশের ইতিহাঁসকে পুনরুজ্জীবিত করার 
প্রয়াসী হলেন। রঙ্গলালের কবিকণে দেশীত্মবোঁধের সুরটি প্রবল হয়ে উঠলে! । 
কাব্যে দেশানুরাগ-প্রচারে, ঈশ্বরগ্ুপ্তের তুলনায়” রঙ্গলাল বন্য্যোপাধ।!য় 
উচ্চকঠ। তাঁর কবিতায় বিষয়বৈচিত্রাও কিছু আছে। কিঞ্চিৎ বৈশিষ্টা ও 
বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও রঙ্গলালকে খাঁটি আধুনিক কবি বল! চলে না। ঈশ্বর 
গুপ্তকে ছাড়িয়ে বেশিদূর তিনি অগ্রসর ভতে পারেন নি। যথার্থ আধুশিন্ 
মানদসিকতার স্পর্শে রঙ্গলালের কবি-আত্মার পূর্ণ জাগরণ ভয়নি। 

বাঙ্‌ল। কবিতাকে চেভারায় ও অন্তঃপ্রকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক করে তুললেন 
মধুসূদন দত্ত। আমাদের দেশে এতবড়ে| শক্তিমান কবি এর আগে আর জন্মীননি | 
মাতৃভাষায় যুরোপীয় আদর্শের উত্তম কাব্য রচন। কর। যে সম্ভবঃ তিনিই ত| আমাদের 
দেখালেন-ঈশ্বর গুপ্ত আর রঙ্গলালের যুগে তিনি একরূপ অসাধাসাধন করলেন । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্লাসিকাল সাঁহতা মধুসূদনের ভাতের মুঠোয় ছিল; 
পাশ্চাত্য মহাঁকবিকুলের ভাবকল্পনীকে তিনি বাউলা ভাষাঁর খাতে বইয়ে দিলেন, 
এক আশ্র্ধ অভিনব ছন্দ [ মিপ্টনী ছন্দ অমিত্রাক্ষর ] প্রবর্তন করলেন । বপাঁবয়ব 
ও ভাবধর্মে তার লেখা কাবাকবিত [ যেমন, মহকাব্য, নাটাধর্মী খগুকাবা, 
পাশ্চাত্তা “ওড-জাঁতীয় কবিতাঁ, “সনো?' বা চতুর্শপদী কবিত।, ইত্যাদি ] এতখানি 
দুধ স্বতন্্রতার পরিচয়বাঁভী যে তাঁকে প্রথমে কেউ সহঙ্গ ঈ্গীকতি জানাতে পারেনি 
সেকালে এই কবিবিদ্রোহীকে বরদাস্ত কর! কঠিনই ঠিল। সার কাব্যভাবন!, 
তার ছন্দৌরীতি-ভাষাভঙ্গি-অলংকারবিনাস--সবকিছুই অভিনব । যেখানে আগে 
জলতরঙ্গ বাজতো, সেখাঁনে তিনি আমাদের অগান-বাজনা শোঁশালেন। মাইকেলের 
পর বাঙলা কাবাকবিতা আর প্রাদেশিক সামগ্রী বইল না, তাঁর পরিধি প্রসারিত 


নবযুগের প্রথম নতুন কবি মধুসূদন দত্ত ২২৩ 


হয়ে, ভাঁরতবর্ধের সীমা অতিক্রম করে, বড়ে। প্রথিবীকে আলিজন জানালো । 
সাহিত্যের এই বিশ্বমুখী প্রসার আধুনিকতার খুব বড়ে। একটি লক্ষণ। বাক্তি-« 
স্বাতক্ত্রের বলিষ্ঠ ঘোষণায় আর স্বানুভূতির প্রকীশেও মাইকেল নিঃসন্দেহে আধুনিক | 
মধুসূদন দত্ত বাঁ্‌লা কাবো খাঁটি আধুনিকতার পথিকৃৎ । 

পশ্চিমারীতির মহাঁকাঁবেোর প্রশস্ত কাস্ত। নিঙ্জাণ করলেন তিনি, সেই পথে 
শোনা গেলো! হেম-নবীনের পদসধ্শার | ভারপ্র, এই রাস্ত। ষাভাবিক কারণে রুদ্ধ 
হলে!, কৃত্রিম মহাকাব্যের যুগ তখন অবসিত | তাঁর স্থানটি অধিকার করে নিল 
একদিকে গগ্যে-লেখ। উপশ্যাস* অন্যদিকে, আধুনিক*প্রন্ততির “লিরিক” বা গীতি- 
কবিত। | একালের গীতিকবিতাঁর আসল পথপ্রদর্শক হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী । 
বিভারীলালে যে-নতুন পারাথারার শুরু, রশীন্দ্রনাথের হানে ভার পূর্ণতা | মধুসুদন- 
হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র কিছু কিছু লিরিক অবশ্য লিখে গেছেন, খীদের বান্তিক অনুভূতির 
_সুখছুঃখ-আনন্দবেপনার-_ প্রকাশক গীতিপর্মী বচণ| কিক্িৎ আমাদের উপহার 
দিয়েছেন । কিন্তু যথার্থ লিরিকের প্রাণধর্্ের উজ্ল পরিচয় তাতে সর্বথা ফেটেনি, 
ফুটেছে বিভারীলালের রচনায় । বাঁঙুল| কবিতার খোড় তিশি খুরিয়ে দিলেন? 
সেই পথ ধরেই আধুনিক গীতিকাবোর সথার্গীপ-সন্পূর্ণ বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ 
গীতিকবিতার রসোচ্ছল যে-মুত্তি গড়লেন, ভারতীয় সাহিতো তার তুলনা নেই। 
এতবড়ে| গীতিকবি যুরোপে ও খুব বেশি জন্মান শি। 

রবীন্দ্রযুগে কয়েকজন কবি গীতিকবিত। লিখেছেন, কোনো! কোনে! ক্ষেত্রে 
নিজেদের স্বকীয়তা ও দেখিয়েছেন । কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি কাব।লোকের নিষ্মাতা 
তারা কেউ নন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কিছুসংখ্যক কাবাকার রবীন্দ্রএতিহ্োর পাশ 
কাটিয়ে ভিন্ন সুরের কবিতা লিখবার প্রয়াসা। এঁদেরই আমরা সাম্প্রতিক 
কবিগোষ্ঠি নামে চিহ্নিত করেছি । সান্প্রতিক কবিতার সম্ভাবন|। ও স্বায়িত্রে 
বিচার করবে ভাবীকাল। 

এবার যুগপ্রবর্তক শ্রীমধুস্দনের কথা । আমর! এতাঁবৎকাল বাঙ্‌লাঁকাবোর 
কুড়েঘরখানিতেই বাস করছিলাম যেন। মধুসূদন দত্তের | ১৮২৪-১৮৭৩ ] কবি- 
প্রতিভার যাদ্রশক্তিতে এই কুঁড়েঘর রাতারাতি বিশাল এক অট্রালিকায় পরিণত হলো । 
মধুসূদনের কাব্যরচনক্ষমতা আমাদের বিস্ময়াবিষ করে। মাত্র চার বৎসরকালের 
[ ১৮৬৯-৬২ ] সারত্বত সাধনায় তার হাতে বাউলা কাব্যের জন্মান্তর ভলো। এরূপ 
আশ্চর্য ঘটন] পৃথিবীর আর কোনে দেশের সাহিত্যে ঘটেছে কিনা, আমাদের জান। 


২২৪. একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


নেই। একেই বলে প্রতিভার অসাধ্যসাধন। কেবল কবিশক্তির প্রবলতার দিক 
থেকে দেখলে, বলতে হবে, মাইকেল অতুল্য। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব 
সত্যই অবিস্মরণীয় এতিহাসিক একটি ঘটনা । মনীষী বঙ্কিম বলেছেন : 
এই প্রাচীন দেশে ছুই সহস্র বৎসর-মধ্যে কবি একা জয়দেব 
গোস্বামী ।"*'জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসৃদন । অবনতাবস্থায় ও 
বঙ্গমাতা রত্বপ্রসবিনী ।-""সুপবন বহিতেছে দেখিয়! জাতীয় পতাকা 
উড়াইয়া দাও । তাহাতে নাম লেখ--শ্রীমধুসৃদন” | 
বঞ্ষিমের উক্তিটি তাৎপর্যমপ্ডিত। “কবি” বলতে বঙ্কিম এখানে যুগপ্রবর্তক 
কাব্যতরষ্টাকেই বুঝিয়েছেন। এহেন একজন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আধুনিক 
বাঙলা কাব্যের শক্তিমান পথিকৃৎ তিনি । তার হাতে যেস্ধরণের সাহিত্য 
জন্মলাভ করলে।, আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমাদের দেশে তা সম্পূর্ণ অভিনব । প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের কবিকর্মের সঙ্গে মাইকেলের রচনাসম্তারের কোনোই মিল নেই। 
একদিকে, বহুবিধ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবগীতিঃ শাক্তগীতি, অন্যদিকে, মধুসূদনের কত 
তিলোত্মাসন্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙগন।, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী;কবিতাবলী, ইত্যাদি। 
এদের মধ্ো যে-পার্থকা তা সামান্য নয়-__একেবারে দিন ও বাত্রির পার্থক্য । দেবতাঁর 
বপ্রাদেশ পেয়ে মধুসূদন কাব্যরচনে প্রবৃত্ত হননি, কোনো ধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন করতে 
তিনি হাতে লেখনী তুলে নেননি__কাব্যলক্ীর নিগুঢ নির্দেশেই সাহিত্যের আসরে 
তিনি অবতীর্ণ তয়্েছিলেন | বাঁউ্‌ল। সাহিত্যের অঙ্গনে এই প্রতিভা-শিশুর উদ্দাম 
লীল। বিস্ময়কর | 
বাঙুল। সাহিত্যের আসরে মধুসূদনের প্রথম আত্মপ্রকাশ নাট্যকাঁরের 
ভূমিকায় । নাটক-রচনার ফাকে ফাকে তিনি কাব্যরচনায়ও উৎসাহী হলেন, সম্পূর্ণ 
অভিনব একটি ছন্দ সৃষ্টি করলেন-_অমিত্রাক্ষর ছন্দ ! এই নবপ্রবন্তিত ছন্দে রচিত 
হলো তার প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসভ্তভব? [ ১৮৬০ ]1 মাইকেলের কাব্যপ্রতিভার 
আকম্মিক জাগরণ সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিল। এরপর তিনি আরো! 
উচ্চাঙ্গ কাব্যপ্রণয়নে ব্রতী হলেন, অল্প-সময়ের মধোই লিখে শেষ করলেন 
'মেঘনাদবধ”। এটিই মধুসূদনের মৃত্যুজিং কবিকীতি। “মেঘনাদবধ” মাইকেলকে 
'মহশকবি”-র প্রতিষ্ঠা এনে দিল, বাউলা-সাহিত্যেও যুগান্তর আনলে। ৷ “তিলোত্তমা- 
সম্ভব ও মেঘনাদবধ -এর প্রকাশকাল ১৮৬০ সাল। বল্পসময়ের ব্যবধানে আরো 
ছুটি উৎকৃষ্ট কাব্য প্রকাশিত হলো-_ব্রজাঙ্গনা [১৮৬১] এবং “বীরাঙ্গনা, 
১৮৬২ || ধরতে গেলে এখানেই মধুসূদন দত্তের কবিজীবনেক্ব সমান্তি। 


নবযুগের প্রধম নতুন কবি মধুসূদন দত্ত ২২৫ 
“বীরাহরনা? লেখার .পর তিনি ইংলণ্ডে চলে গেলেন । ব্যারিষ্টার হয়ে যদেশে 
ফিরলেন ১৮৬৭ সালে। ফ্বুরোপবাঁপকালে তিনি কতকগুলি “সনেট” রচন' 
কষেছিলেন। এগুলিই চতুর্ঘশপদ্দী কবিতাঁবলী” নামে ১৮৬৬ সালে গ্রস্থাকাষে 
প্রকাশিত হয়। যিনি ছিলেন কবি, ভাগ্যের পরিহাসে তিনি হলেন ব্যারিস্টায় | 
অর্থাগমও হতে থাকলো! । কিন্তু উদ্দাম অমিতাঁচার ও অদৃরদ্িতার জন্যে মাইকেল 
খণজালে জড়িয়ে পড়লেন, ধীরে ধীরে স্বাস্থাটি হারালেন, এবং ব্যাধিকবলিত হয়ে 
অতিশয় শোচনীয় অবস্থায়” ১৮৭৩ সালে আলিপুরের চিকিৎসালয়ে, শেষনিশ্বাস 
তাগ করলেন-_-কবির বিয়োগাস্ত জীবননাটোর ওপর যবনিকাঁপতন হলো । 
মধুসূদনের কবিজীবনের প্রারস্ত যেমন অদ্ভুত, তেমনি, অদ্ভুত এর সমাপ্তি । 
এ যেন রাতের আকাশের বহ্িমান এক প্রকাণ্ড উদ্ধাপিশ্ু- দুরন্ত গতি আর তীব্রতম 
রশ্িমাল! নিয়ে চকিতে আবিউ্ভাব ও ক্ষণপরে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাওয়া । 
যতক্ষণ আকাশে বিরাজমান থাকে ততক্ষণ জলন্ত উচ্ষার অস্তিত্বের স্বরূপটি ঠিক 
বুঝতে পারা যাঁয় নাঃ নিভে-গেলে্পর উপলব্ধি করতে পারি তার সত্যকার পরিচয় | 
বালাসাহিতো মধুসূদন যে-আলোকশিখ! ছড়িয়ে গেলেন, এতদিনে তার উজ্জ্বলতা 
হয়তে! কিছুটা কমেছে, কিন্তু নিবাপিত হয়নি । পরবর্তী কবিদলের কবিকৃতির 
মধ্য দিয়ে ওই শিখার দীপ্তি এখনো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। 
সং সঃ 

পাঁচখানি কাবোর নির্মাতা মধুসুদন-__তিলোত্বমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, 
বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদ্ী কবিতাবলী । 

“তিলোভমাসভ্ভব” মাইকেলের প্রথম কবিকর্ম। কাব্যখানি চারটিমাত্র সর্গে 
সমাপ্ত। এর আখ্যানবন্ত অতিশয় সামান্য । উচ্চতর শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ কোনো 
পরিচয় এতে নেই। ভাষা; ছন্দ ও অবন্ধন কল্পনা নিয়ে মধুসূদন এখানে যেন 
অভিনব এক কাব্যখেলায় মেতেছেন । ভবিষ্যতে যে-কবি মহাকাব্য সংরচনে 
নামবেন, “তিলোত্তমাসম্ভব'-এ তারই প্রস্তুতি চলছে যেন, কবি বুঝি তৈরি করলেন 
পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যের একটি খসড়! ! বর্তমান ছন্দিত রচনাটিতে মাইকেল দেশীয় 
কাব্য-পুরাণ ও দেশীয় কাব্যরীতিগ ওপরে স্কুরোপীয় ভাবকল্পনার কিঞ্চিৎ বর্ণসম্পাত 
করেছেন । “তিলোত্তমাসম্ভব?-এর ব্ূপলে!কটিকে এক অবাস্তব যপ্রের অরণা বল! 
যেতে পারে__মধুসৃদনের অপটু হাতের চিহ্ন কাব্যখানির সর্বাঙ্তে ছড়িয়ে আছে। 
তথাপি কবিকৃতিহিসেবে এর নতুনতা সকল কাব্যামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


২২৬ একালের বাঙ্‌ল] সাহিত্য 


বাস্তবিকপক্ষেঃ ১৮৬০ সালে “তিলোতমাসম্ভব-এর আত্মপ্রকাশ বাঙলা সাহিত্যে 
নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই বইখানিতে প্রথম আমরা শুনলাম রোয্যার্টিক 
ভাবধারার প্রথম কলধ্বনি, এবং বুঝতে পারা গেলো; নবীন কবি মধুসূদন দত্তের 
আবির্ভাবে বঙ্গীয় কাবাসংসারে ভারতচন্দ্রীয় যুগের অবসান ঘোষিত হলো । পুস্তক- 
খানির কাব্যমূল্যের চেয়ে এঁতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। সমালোচ্য কাব্যে 
দেবতাদৈত্যের জয়পরাজয়ের একটি ক্ষীণ কাহিনী গ্রথিত হয়েছে । কাহিনীটি এই £ 
সুন্দ-উপসুন্দ প্রবলপরা ক্রম ছুই দৈতাভ্রাতা। এদের দ্বার] আক্রান্ত হয়ে 
দেবরাজ ইন্দ্র সবর্গলোকের অধিকার হারিয়েছেন হ্ৃতস্বর্গ কী উপায়ে পুনরুদ্ধার 
করা যায় ত। জাশবার জন্যে ইন্দ্রসূহ সমস্ত দেবতা ব্রহ্মলোকে গিয়ে বিশ্বনিয়স্তা ব্রহ্মার 
সমীপে উপস্থিত তলেন। ব্রহ্মা তাদের কথা শুনে বললেন, বরপুষ্ট দৈতান্রাতৃদয় 
গ্রামে অজেয়, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েই তাদের উচ্ছেদ্সাধন সম্ভব । আবার 
এক নতুন সমস্যাঁবিচ্ছেদ ঘটানে| যায় কী করে। এমন সময় দৈববাণী শুনতে 
পেলেন দেবতারা, বিশ্বকর্মীাকে দিয়ে অপরূপ। এক সুন্দরী সৃষ্টি করা হোক, এই নারীই 
দৈতাত্রাতৃযুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনবে । দেখবৃন্দের অন্থোধে শিল্পী বিশ্বকর্মা 
জগতের সমুদয় বস্ত থেকে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে নির্মাণ করলেন এক 
পরমাশ্তর্য রমণীমূত্তি__সৌন্দর্ষে অনুপমা | মুর্তিটিতে যথাসময়ে প্রাণসধশার করা 
হলো । এই অপূর্বশোভনা নারীরই নাম “তিলোতমা” | দেবতা মদন তিলোত্বমাকে 
নিয়ে দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করলেন। সুন্দ-উপসুন্দ তার রূপে উন্মাদ-প্রায় হয়ে 
উঠলো, উভয়ে চাইলো! তাকে নিজের অধিকারে আনতে | এতকালের পারস্পরিক 
গ্রীতি তাঁর একমুহূর্তে ভুলে গেলো, দুাইয়ে শুরু হলে! সাংঘাতিক সংঘর্ষ, এবং এতে 
মারাত্বক্াবে আহত হয়ে ছুজনেই প্রাণ হারালো। অতঃংপব ইন্দ্রাদি দেবগণ 
অপরাপর দৈত্যদের যুদ্ধে অনায়াসে পরাজিত করে হারানো! স্বর্গরাজ্য নিজেদের 
অধিকারে ফিরিয়ে আনলেন। 

“তিলোতমাসস্ভব” নারীর মোহিশীশক্তির জয়গাথা, লিরিকের দীপ জালিয়ে 
কবি মনোমদ সৌন্দর্ষের আরতি-বন্দন। করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীরবীন্দ্র নারীর 
এই বিশ্ববিজয়িনী মৃতির উদাভ সংগীত আমাদের শুনিয়েছেন তার অবিস্মরণীয় 
লিরিক “উর্বশীগর মাধ্যমে । রবীন্দ্রের কল্পিতা “উর্বশী' মধুসৃদনের কল্পিত! * 
“তিলোত্ম।”-র(কথা মনে করিয়ে দেয়। 

“তিলোত্তমাসম্তভব” আছ্যস্ত অমিত্রাক্ষরে বচিত। পয়ার-লাচাড়ি-প্লাবিত 
বাঙলা কাব্যসাহিতো অসিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ৷ পয়ার-লাচাড়ি, 


নবযুগের প্রথম নতুন কৰি মধুসূদন দত ০৪ 
ইত্যাদি ছন্দ এতকালযাবৎ আমাদের শুনিয়েছে অনুত্তরঙ্গ আোতঘিনীর কুলুকুলুধ্বনি ; 
মাইকেলের অগিত্রচ্ছন্দই প্রথম আমাদের শোনাঁলে! উত্তাল মহাসমুদ্রের কলমন্ত্র 
আধুনিক বাউলা কাবো এই ছন্দটির প্রভাব গভীরচারী। তার সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনার স্থান এ নয়। 

মধুসূদনের সর্বোত্তম কবিনিমিতি েসঘনাদবধ'-_১৮৬১ সালে প্রকাশিত । 
গরন্থথানি মধুসৃদনকে মৈহাকবির দ্রলভ গৌরব ও অমরতা দান করেছে। এতে 
কবির যুগান্তকারী প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। “মেৎনাঁদবধ--এ বিষয়বস্তর অসামান্যত। 
কিছু নেই, আছে সামান্য উপকরণে অসাধারণ রূপসৃষ্টির কুশলতাঁর পরিচয় । ্ষুন্্ 
একটি ঘটনাকে শক্তিধর মাইকেল মহ্াকাবে চিত উদাতিতায় [90810111015 - 
মণ্ডিত করেছেন । বহুবিচিত্র ভাবান্রুভৃতিকে গভীর-গম্ভীর সংগীতে ফোটাবার কী 
আশ্চর্য ক্ষমতা বাঙ্‌ল! ভাষার রয়েছে, এই কাঁবো মধুসুদন তাঁ আমাদের দেখালেন । 
শিল্পকুতিহিসেবে “মেঘনাদবধ"'-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোনে কাব্য 
অপর কোনো বাঙালি কবি লেখেন নি । 

“মেঘনাদবধ” নামটিই গ্রন্থখানিতে বণিত কথাবস্তর ইক্তিতবাতী। রামানুজ 
লক্ষ্রণের হাতে লক্ষেশ্বর রাবণের বীবপুত্র ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদের নিধন-ঘটনাই বর্তমান 
কাব্যের বর্ণনীয় । এর মূল আখান বালীকির রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও, সংস্কৃত 
কিংব! বাউল! রামায়ণ পড়ে মধুসুদন এ কাঁবারচনায় প্রণিত হননি । আলোচামান 
কাব্যে মানবের পৌরুষঘর্ভৃপ্ত মু্তির যে-আলেখা বূপায়িত ও নিয়তিকবলিত মানুষের 
মর্মান্তিক পরাজয়ের যে-কাহিনী বাণীবদ্ধ হয়েছে, তার আদর্শের জন্যে মাইকেল 
প্রধানত গ্রীককবি হোমারের কাছেই খণী। অবশ্ট হোমারই শুধু আমাদের কবির 
একমাত্র খণদাতা। নন; কাব্যখানি লিখতে বসে মধুসূদন, বস্তুত, ভারতবর্ষ ও ফুরোপের 
নানা৷ কবির কাব্যভাগ্ার থেকে উপাদান আহরণ করেছেন। মাইকেল একদিকে 
যেমন ভারতীয় সাহিত্যের বাল্সীকি, কালিদাস, ভবভূতির দ্বারস্থ হয়েছেন, অন্দিকে, 
তেমনি, পশ্চিম! সাহিত্যের তোমার, ভাজিল, দাস্তেঃ টাঁসে।, মিল্টন ও বায়রনের 
দিকে তাকিয়েছেন। “মেঘনাদবধ” স্বুরোপীয় শিল্পাদর্শেই রচিত। এক্ষেত্রে 
গ্রীকপুরাণ তার মন্তবড়ো সহায়ক হয়েছে । কাবাখানির প্রসঙ্গে একটি পত্রে মধুসূদন 
লিখছেন £ 

আমার ইচ্ছা, গ্রীকদেবতাপুরাঁণের সৌন্দর্য আমাদের প্রাচীন 
পৌন্সাণিকতার সঙ্গে মিলাইয়া দিব। মেঘনাদবধ-কাব্যে কল্পনা- 

শক্তিকে আমি অবাধে ছুটাইতে চাই, এবং বাল্সীকির সাহাষ্যও, 


২২৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


যতদূর পার, পরিহার করিতে চাই। তবে ভয় নাই__একেবায়ে 

অহিন্দু কাবা হওয়ার মতো তেমন কিছুই করা হইবে না। আমি 

গ্রীকপুরাঁণের গল্পগুলিব অবস্থা ও উদ্দেশ্যটুকুই ধার করিব, এবং 

একজন গ্রীক__ প্রকৃত গ্রীক-যে-ভাবে লিখিতে পাবে, তাহাঁরই 

অনুসরণ-চেষ্টা কবিব। 
-কথাগুলিতে “মেঘনাদবধ”-এব অন্টাব মনোভঙ্গিব সুস্পষ্ট প্রতিফলন সকলে লক্ষ্য 
করবেন। তবে এখানে উন্বেখ কর] প্রয়োজন, এই কাব্যেব কায়াঁগঠনে মধুসৃদন 
যদিও মাধুকবীর আশ্রয় নিয়েছেন, তথাপি, আমবা দেখতে পাব, এতে সাব মৌলিকতা 
ক্ষণ হয়নি । কাবণ, কঙ্কাল যেখান থেকেই সমাহৃত হোক, তাব প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
কবেছে কবির সৃজনীপ্রতিভ। | এব ছত্রে ছত্রে আমব! মধুসূদন দত্তেব কবি-আত্মাব 
স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আব, এতে মাইকেলেব পুকষ-কঠসববটি যে-কোনো! পাঠক 
চিনে নিতে ভুল কববেন ন|। 

নয়টি সর্ঘুক্ত মেঘশাদবধ-কাঁবে কবি দুকৌশলে লক্কাযুদ্ধেব তিন দিন ও দুই 
রাত্রিব ঘটণ| গ্রথিত কবেছেন। 

প্রথম সর্গেব নাম_-অভিষেক? | বাঁগ্দেবী বীণাপাণিব মাহ্বান ও বন্দনাগাণে 
কাব্যের আরন্ত। তাবপব বন্তনির্দেশে। বাজপভায় সমাসীন লঞ্কাধিপতি বাবণ 
দৃতেব মুখে প্রিয়পুত্র বীবখাহুব শিখনবার্ত| শুপণলেন। এতে ছুঃসহ হৃদয়যন্ত্রণা অনুভব 
করলেন তিণি। সহস। বাণী চিত্রাঙ্গদা সভাস্থলে প্রবেশ করে অন্থুযোগের সুরে 
বললেন, তাঁর বীবসন্তান বীরবান্থ প্রাণ ভাবালে। পিতাবই [ অর্থাৎ বাঁবণের ] 
দোষে। বাঁবণ পত্বীকে প্রবোধবাক্য শুনিয়ে, রাক্ষসস্নোকে বণসাজে সজ্জিত 
হওয়ার আদেশ দিলেশ। সৈন্দলেব পদভবে লঙ্কাপুবী কেঁপে উঠলো! । এমন 
সময়ে পুবীর প্রাসাদ-ডগ্ভান থেকে পরাক্রান্ত পুত্র মেঘনাদ ছুটে এসে শোকাতুর 
পিতা রাঁবণেব কাছে লঞ্কাযুদ্ধে সৈনাপত্য প্রার্থনা করলেন । পুত্রেব প্রার্থনা লক্ষেশ্বব 
কতৃক অনুমোদিত হলো । মেঘনাদেব অভিষেকে প্রথম সর্গ সমাপ্ত | 

দ্বিতীয় সর্গেব সকল ঘটন। ঘটেছে সুবলোকে-্ব্ণভূমির অধিবাসী দেবদেবীগণ 
এর অভিনেতা । (দববাজ ইন্দ্র রক্ষোকুলবাক্রলঙ্ষ্ীব মুখে যেখনাদের অভিষেক- 
সংবাদ শুনে বিচলিত হলেন। অতংপব তিনি ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাস 
অভিমুখে যাত্র। কবলেন। দেবতাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় লক্ষণ ইন্ত্রজিংবধের অস্ত 


পেলেন । অজেয় মেবনাদের মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠলো-_রামাহুজ এখন দৈববলে 
বলী। দ্বিতীয় সগটির নাম-_*অন্ত্রলাভ?। 


নবমুগেন্ প্রথম নতুন কবি মধুসূদন দত্ত ২২৯ 


তৃতীয় সর্গ “সমাগম? নামে চিহ্কিত | লঙ্কাঁর প্রমোদউদ্যানে স্বামী মেধনাদেক 
প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে বধূ প্রমীলা শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন । তাকে পুরীতে প্রবেশ 
করতে হবে। কিন্তু রামচক্দ্রের সেনাবাহিনী লঙ্কাবেষ্টন করে রয়েছে। এতে 
প্রমীলা অণুমান্্র ভয় পেলেন না। তিনি বড়বা নামে অশ্বে আরোহণ করে বীর- 
বিক্রমে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হলেন, রামচন্দ্র তাঁকে বাধা দিলেন না । পুরীতে 
পৌঁছে যথাকাঁলে তিনি স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এই বীরদম্পতীর মিলনে 
বর্গরাজ্যে উম! চিস্তান্বিত হয়ে উঠলেন | বিজয়ার সঙ্গে উমার কথোপকথনের মধ্য 
দিয়ে মেঘনাদ-প্রমীলার মৃত্যুর পরিকল্পনা] তৈরি হয়ে গেলে! । 

চতুর্থ সর্গ, নাম__“অশোকবন”। অশোকবনে সীতা বন্দিনী। মেঘনাদ 
সেনাপতিপদে ৃত হয়েছেন, তাই, লঙ্কাপুরী আজ উৎসবে মেতেছে । চেড়ীদল 
সীতাকে ছেড়ে উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেছে। এই অবসরে বিভীষণের স্ত্রী 
সরম৷ সীতার কাছে এলেন + রাবণ কিন্ধপে তাঁকে হরণ করলো।, তার মুখে তা শুনতে 
চাইলেন। সীতা রাবণের দুষ্কার্ধের কথ ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন। 
সীতা-সরমা-সংবাদ মেঘনাদবধের শাখাকাহিনী--এর মাধ্যমে কবি সুকৌশলে 
অনেকগুলি অতীত ঘটন। ও ভাঁবী ঘটনার ওপর অলোকগণত করেছেন । 

“উদ্যোগ” নাম রেখেছেন কবি পঞ্চম সর্গের। বহু বাধা; বহু প্রলোভন 
অতিক্রম করে, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রীদেবী মহামায়ার প্রসাদে লক্ষ্মণ আপনার অভীষ্ট বর 
লাভ করলেন । ধীরে প্রভাত-সমাগম হলো, প্রমীলা ও মেঘনাদ শয্যা ছেড়ে 
উঠলেন । মেঘনাদকে আজ যুদ্ধে নামতে হবে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তক 
অনুমতি নিয়ে, মহারথী মেঘনাদ যজ্ঞশালার দিকে এশিয়ে গেলেন। প্রমীলা দেবী 
ভগবতীর কাছে স্বামীর কুশল প্রার্থনা করলেন। লক্ষ্মণ-কর্তৃক চণ্ডীর পৃজা ও 
বরপ্রাপ্তি-ঘটনাই পঞ্চম সর্গের প্রধান বর্ণনীয়। 

ষষ্ঠ সর্গের নাম রাখা*হয়েছে__বধ” | নিকুস্ভতিলা-যজ্ঞাগারে মেঘনাদ আপন 
ইষ্টদেবতার আবাধনায় রত | একবপ একটি অবস্থায় বিভীষণকে সঙ্গে মিয়ে লক্ষণ 
তন্করের মতো সেই যজ্ঞগুহে সহস! প্রবেশ করলেন। ইন্্রজিৎ সম্পূর্ণ নিরস্্। 
দেবঅন্ত্রধারী লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হবার কোনে সুযোগ দিলেন ন, 
এককপ বিনাধুদ্ধে তাকে হত্যা! করলেন । 'ছন্দ্রজিতের হত্যাকা সুসম্পন্ন করে লক্ষ্মণ 
শিবিনে বাষচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন । 

সপ্তম সর্গের নাম -শকিনির্ভেদ? । রাত ভোর হতেম্পাশ্হতেই ইন্দ্রজিতের 
নিধনবার্ডী লক্কানগরীতে ছড়িয়ে পড়লো । কৈলাসে মহাদেব রক্ষিসভরস। মেধনাদের 


২৩০ একালের বাঙলা সাহিত্য 


শোচনীয় স্বত্যুতে বিষগ্ন। ভক্ত রাবণকে কুপ্রতেজে উদ্দীপ্ত করবার জন্যে তিনি 
অনুচর বীরভদ্্রকে লঙ্কায় পাঠিয়ে দিলেন । অমিতপ্রতাপ পুণ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে 
তিনি উপলব্ধি করলেন যে; ভাগা তার প্রতি অপ্রসন্ন । পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে 
হবে-_-তিনি নিজেই এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ ভলেন । রাবণ শক্তিশেলে লক্ষ্ণকে আহত 
করলেন, সংজ্ঞাহারা হয়ে বামানুজ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন | 

অষ্টম সর্গ__প্রেতপুরী” ৷ সেইদিনের যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য অস্ত 
গেলে। | শক্তিশেলবিদ্ধ' লক্ষণের পাশে শ্রীরাম রোরুগ্যমান অবস্থায় বসে 
আছেন | ভক্তবৎসল! পাবতী রাষচন্দ্রের মনোবেদনায় ব্যঘিত। তার অনুরোধে 
মায়াদেবী লঙ্কায় আবির্ভূতা ভলে, তাকে সঙ্গে নিয়ে, শ্রীরাম প্রেতপুরীতে 
গেলেন, এবং প্রেতায়িত দশরথের কাছ থেকে লক্ষ্পণের পুনজীবনলাভের উপায় 
জেনে নিলেন । 

নবম তথা শেষ সর্গের নাম_-সংক্ক্রিয়া' | মুছণাহত লক্ষ্মণ সংজ্ঞা ফিরে 
পেলেন । রাত্রি প্রভাত হলো । রামচন্দ্রের শিবিরে আনন্দ কোলাহল । রক্ষোরাজ 
রাবণের মুখে গভীর বিষাদের ছায়াপাত হয়েছে, বুঝলেন-__ভার চুড়াস্ত পরাভব 
সমাসন্ন। পুত্রের প্রেতকৃতা সমাপনের জন্যে রামচক্দ্রের কাছে সপ্তাহকালের 
যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিলেন তিনি! শ্রীরাম তার প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন । 
তারপর শ্শানদৃশ্য | শ্শানশয্যায় মৃত স্বামীর পাশে শোকাতুরা প্রমীল! উপবিষ্টা। 
সিন্ধৃতীরে চিতা! জলে উঠলে! দেখতে দেখতে বীরদম্পতীর নশ্বর দেহ পুড়ে গেলে। । 
চিতাভস্ম সমুপ্রজলে নিক্ষেপ করে রাঞ্ষসদল অশ্রুসিক্ত চোখে শূন্য লঙ্কায় ফিরে 
এলো! | পুরীর সর্বত্র শোকের মসীকষ্ণ ছায়া । অতঃপর--সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা 
কাদিল! বিষাদে”। 

অশ্রুতে মেঘনাদবধ-এর আবরন্ত, অশ্রুতেই এ কাবা শেষ হয়েছে । 

মেবনাদবধ-কাবো মধুসূদন মানুষের পৌরুষবীর্ধের মহিমা কীর্তন করেছেন । 
বাল্ীকির কল্পিত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কাবাখানিতে বাবণ-মেঘনাদের পাশে একেবারে 
নিপ্প্রভ হয়ে গেছে। পুরুষকারের সাধক, আত্ম প্রতায়শীল রাবণ ও মেঘনাদই কবির 
চোখে শ্রদ্ধেয়-_দেবতার কপাপ্রার্থ রামলক্ষ্ণকে তিনি কাপুরুষ বলেই জ্ঞান করেন। 
লক্ষেশ্বর ও তৎপুত্র ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদ অশেষ শৌর্ষের আধার, কিন্তু নিয়তির 
প্রতিকূলতায় তাদের পরাজয় মানতে হলো । এর চেয়ে শোকাবহ পরিণাম আর কী 
হতে পারে! মেঘনাদবধ ট্বাহত পুরুষের জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। 
ছন্দগরিমা, বাগ্‌বিভূতি, অলংকরণসজ্জ|, চরিক্রচিত্রণকুশলতা; দৃরাভিসারী কল্পনা, 


নবযুগের প্রথম নতুন কবি মধুসৃসন দত ২৩১ 
ইত্যাদি বস্ত মধুসূদনের মেধনাদবধ-কাব্যকে এক উচ্চাঙ্গেধ শিল্পকর্মের পর্যায়ে 
উন্নীত করেছে। মেঘনাঁদবধ মধুসূদনকে বাঙলা কাঁবাসংসাঁরে অমরতা| 
দিয়েছে। 

অল্পকাল পরে ১৮৬১ সালে কবির 'ত্রঞ্জাজন। প্রকাশিত হয় । “ব্রজাঙজনা” 
বলতে কবি এখানে ব্রজনারী শ্রীরাধাকেই বুঝিয়েছেন । এই বইখানি লিখবাঁর 
সময়, মনে হয়, মধুসূদন বিখ্যাত সংস্কৃতকাব্য “পদাক্ষদৃত'-এ বণিতা কৃষ্ণবিরহাতুরা 
শ্রীমতী পাধিকার কথা স্মরণ করেছিলেন । কাবাটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বসন্ত হলো 
এর লিরিক ভঙ্গি, রোম্যান্টিক কল্পনা । সর্বসমেত আঠারোটি পদ এতে রয়েছে, 
পদগুলির গীতঝংকাঁর বাঁডালি-পাঠকচিত্রকে সহজে আবিষ্ট করে। গ্রিস্টানধর্ে 
দীক্ষা নিলেও মধুসূদন যে নিজের বাঙালিত্ব_বা্‌লার বৈষ্ঞবতস্ত্রের প্রভাব-__ এড়াতে 
পারেননি, তার প্রমাণ এই ব্রঞ্জাঙ্গন]” | বাক্তিজীবনে যেমন, তেমনি, কবিজীবনেও, 
মাইকেল ছিলেন বৈচিত্রোর সন্ধানী । তাই, অমিত্রাক্ষর-ছন্দ-নির্মাণে আশ্চর্য দক্ষতা 
দেখাবার পর মিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে নতুন ধরণের একটি গীতিকাব্য রচনা করলেন । 
তাঁ ছাঁড়।, বীররস কিংবা করুণ-রসের পুনরার্ত্তির দিকেও তিনি গেলেন নী-_ 
আমাদের পরিবেশন করলেন প্রকৃতিরস | 

'ব্রজাঙ্গনা”র পদনিচয়কে মধুসূদন পাশ্চাত্য 4ওড.'-জাতীয় কবিতার সমগোত্রীয় 
বলেছেন । এতে প্রযুক্ত ছন্দের পরিচয়ও কবি জানিয়েছেন ; বন্ধু রাজনারায়ণকে 
একখান! চিঠিতে তিনি লিখছেন £ “আমি তোমাদের স্কন্ধে পয়ার বা ত্রিপদী 
চাপাইতে চাহিতেছি না-ইতালীয় মিশ্রছন্দকে বাঙউলায় আনা যায় না কী?” যুগ- 
প্রাচীন পয়ার-লাচাড়ির মিশ্রণসাধন করেই মধুসূদন অভিনব ছন্দের রূপকল্প 
[0৪৮৮0] নির্মাণ করলেন । পব্রজাঙগন।-য় চরণ ও স্তবক-গঠনের ক্ষেত্রে কবি 
যে-বৈচিত্র্য ফুটিয়েছেন তা লক্ষ্য করবার মতো! । মিত্রাক্ষর ছন্দের ক্ষেত্রে ও যধুসূদনের 
দক্ষতার পরিচয় ফুটেছে । 

ত্রজাঙ্গনা? কাব্য শ্রীরাধার কথ! থাকলেও একে বৈষ্ণবপদগীতির পর্যায়ভুক্ত 
কর! চলে না) কারিণ, বৈষ্ণধকবির অধ্যাত্ত্-অনুভবের প্রকাশ এতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, 
পদাবলীসাহিত্যের ভাবৈশ্বর্যও এখানে মেলে না। বৈষ্ণবকবিতা মুখ্যত গান; 
ব্রজাঞ্গনা, স্বর্ূপত লিরিকের সমস্টি_পাঠ করবার জন্যে লেখা । বৈষ্ণবের পদাবলী 
ঈশ্বরীয় প্রেমের কবিতা, মধুসূদনের বিরচিত পদগুলি নিসর্গসংসারের পটভূমিতে 
মানবীয় প্রেমের কথা । মাইকেল বৃন্দাবনের রাধাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করেননি, কবিচিতই এখানে রাধার স্থান অধিকার করেছে, আর, নিসর্গপ্রক্কতি যেন 


২৩২ একালের বাঙ-ল। সাহিত্য 


কের স্থলাভিষিক্ত | সে যা হোক, “ব্রজাঙগনা” নিঃসন্দেহে সেকালে পাঠকের সমাদর 
পেয়েছিল । 

১৮৬২ সালে কবির পত্তরিকা-কাব্য “বীরাঙ্জন!, প্রকাশিত হয় । “তিলোতমা- 
সম্ভব ও মেঘনাদবধ+-এর পর এই চতুর্থ কাব্যখানিতে মাইকেল পুনর্বার অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের আশ্রয় নিলেন। বর্তমান পুস্তকখানিতে গ্রথিত হয়েছে এগার জন “বীর 
অর্থাৎ নায়িকা-আদর্শের “অঙ্গনা”্র [নারীর ] বিরহভাবনাযুক্ত প্রেমানুভবমূলক 
পত্র। অবশ্য ছুয়েকটি পত্রে ভিন্ন সুরের পরিচয় পাওয়া যায়। রোমক কবি 0%0-এর 
39:01065 কাব্যখানি পত্রাকারে রচিত। এই আদর্শে ইংরেজ কবি ৮১০০৫-এরও 
কিছু রচন। রয়েছে । অনুমান করা যায়, “বীরাজনা় এ দুজন কবির কাব্য- 
রীতি কতকটা অনুসূত হয়েছে । ০: পুরাঁণকথিত বিভিন্ন নায়িকাকে নতুন 
মুত্তিতে গড়েছেন ? মধুসূদন ভারতীয় পুরাণে বণিত কয়েকজন নারীর হৃদয়ের আন্ত 
ব্যক্ত করেছেন। এসব নারী পৌরাণিক যুগের, কিন্তু “বীরাঙ্গনা+-র কাবাভাবনা 
আধুনিক কালের । কবির কল্পিত চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই স্বাতস্ত্রো দীপামান, তাদের 
ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট । এই কাব্যে পতিপ্রেমের উজ্জ্বল আলেখ্য যেমন আছে, তেমনি, 
সমাজ-অস্বীকৃত প্রেমের শিল্পসমৃদ্ধ রূপায়ণও স্থান পেয়েছে । ছুঃশল।, ভানৃমতী, 
শকুস্তলা, কক্সিণী, শৃর্পণখা, তারা, কৈকেয়ী, জনা, জাহ্ৃবী প্রমুখ নারীর কত বিচিত্র 
মনোভাবকে কবি নিপুণতাসহকারে ছন্দৌবদ্ধ করেছেন । পডামাটিক? ও “লিরিক”-এর 
চমৎকার সমন্থয় ঘটেছে ব্রজাঙ্গন?? কাব্যে, গম্ভীর ও ললিত ছুটি সুর এখানে 
পাশাপাশি বেজেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণবিকশিত শিল্পরূপটি “ব্রজাঙ্গনাতেই 
মেলে । কাব্যখানিতে মধুসূদনের শিল্পসিদ্ধি অসংশয়েত। 

১৮৬৬ সালে মাইকেলের “চ তুর্ধশপদ্দী কবিতাবলী” গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে|। 
ফরাসীদেশে অবস্থানকালে তিনি নতুন একশ্রেণীর কবিতা লিখলেন, এবং তার নাম 
রাখলেন-__“চতুর্দশপদদী কবিতা” ইংরেজিতে-_“সনেট”। ইন্তালীয় কবি পেত্রার্ক 
সনেট রচনা! করে জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন । মধুসূদন প্রত্যক্ষত এই কবিরই 
লেখা কবিতাগুলি পড়ে “চতুর্দশপদী” রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন । অবশ্য কেবল 
ইতালীয় সনেটের নয়, ইংরেজি সনেটের প্রভাবও মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে 
লক্ষ্য করা যায়। এস্থলে উল্লেখ কর! যেতে পারে, মুরোপযাত্রার পূর্বেই--১৮৬০ 
সালে_ মধুসৃদন প্রথম চতুর্দশশপদী কবিতাসরচনায় হাত দেন। এই সময়ে 
তিনি যে-কবিতাটি লেখেন তার নামপরিচয়-কবি-মাতৃভাষা। পরবর্তীকালে 
কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়ে “বঙ্রভাষা” :শিরোনামায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল 


নবযুগের প্রথম নতুন কবি মধুসূদন দত্ত ২৩৩ 
অপরবিধ কয়েকটি বন্তর ন্যায়, সনেট-জাতীয় কবিতাও, বাঙলা সাহিত্যে 
মধুসৃ্নের দান । 

কবি-মধুসুদনকে জানতে গেলে যেমন তার “মেঘনাদবধ” অবশ্যপঠনীয় ; 
তেমনি, ব্যক্তিমাহ্ষ মধুসূদনের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানতে চাইলে তার' চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী” একরূপ অপরিহার্য । এ বই কবির নিভৃত অন্তরলোকের বাতায়ন» 
এর ফাক দিয়ে মাইকেলের হৃদয়দেশটিকে চিনে নিতে পারা! যায়। মধুসূদন দত্তের 
আত্মসম্পর্কের রসে চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ সীবিত। এখানে কবি আত্মোন্মোচন 
করেছেন, নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাজ্কা» ব্যর্থতা-বেদনার মুখে ভাষা দিয়েছেন । 
চতুর্দশিপদী'-পাঠে আমরা আরো জানতে পারি, খিস্টান মাইকেল মনেপ্রাণে হিন্দু- 
বাঙালি ছিলেন, __বহুদূরবতী ফরাসীদেশের ভের্গাই-তে প্রবাসজীবন কাটাবার কালে 
বাঙলার কপোতাক্ষ নদ তার মনের কোণে উপ্কি দিয়ে যায় ;? কৈশোরের-দিন- 
গুলিতে-শোনা আগমনী ও বিজয়ার গান তিনি একমুহুর্তের জন্যেও ভুলতে পারেন ন।; 
পৃথিবীর অগণন কবিদলের কাব্যসুধা তাকে তৃত্তি দিলেও কৃতিবাস, কাশীদাসঃ 
মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র; এমন কি, ঈশ্বর গুপ্তের কবিমৃর্তিও, তাঁর মানসদৃষ্টির সমক্ষে 
অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করতে থাকে । এখন মাইকেলের অবস্থান সাত সাগর 
তেরে! নদীর পারে বিদেশে,কিস্তু তার মনটি পড়ে রয়েছে স্বদেশের আঙিনায়-_চোখ 
বুজে মাতৃভূমির কথ! ভাবতে প্রবাসী কবির কতস্না সুখ | 

মধুসূদনের লেখা বাঙলা সনেটগুলিতে আঙ্গিকগত ক্রটি কিছু কিছু অবশ্যই 
রয়েছে । তথাপি, স্বীকার করতেই হয়, সনেটের আত্মার স্পন্দনটি তিনি ঠিক ধরতে 
পেরেছিলেন । আমাদের সনেট কবিতার ইতিহাসে তার নামটি স্মরণীয় হয়ে রইল । 
এখানে একটি কথা । সনেটের অতিক্ষুত্র কায়! মধুসুদনের কবিপ্রতিভার উপযুক্ত 
বাহন যেন নয়, এ রচনাগুলিতে কবির আত্মপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলেই মনে হয় ॥ 

আখাানমূলক কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে মধুসূদনের কবিজীবনের আরম্ত? অহংসুখখ 
গীতাত্বক রচনা চতুর্দশপর্দী কবিতাবলীর মধ্য দিকে ওই জীবনের সমাপ্তি । 


॥ হেমঢজ্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 


মধুসূদনের সমকালে যে-কবিব্যক্তিটি বাঙালি জনসমাজের কাছে অজ 
সমাদর পেয়েছিলেন, তিনি_ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮-১৯০৩ | হেমচন্দ্রকে 
খুব ভাগ্যবান পুরুষ বলা যেতে পারে ; নিজের কবিশক্তির অনুপাতে তিনি অনেক 
বেশি কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন ; এমন কি, আশ্চর্ষপ্রতিভাধর মাইকেলের 
কীন্তি হেমচক্দ্রের ষশোরাশির তলায় একদা চাঁপা পড়েছিল। অবশ্য ইতিহাসের 
বিচার অন্যরূপ-তার পাতায় আজ মধুসূদনের নাম উজ্্বলতর হয়ে ফুটে উঠেছে, 
হেমচন্দ্রের স্কীতকায় খ্যাতি বিশ্মরণের গোধুলিছায়ায় ক্রমবিলীয়মান । এতে এই 
সতাটি প্রমাশিত হয় যে, লোকসাঁধারণের কচি কবির যথার্থ বিচারক নয়, কবিকর্মের 
সত্যকার মূল্য-যাঁচাই হয় কালের কষ্টিপাথরে । 

হেমচক্দ্রের রচনাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত কর! যাঁয়, যেমন-__মহাকাব্য' 

ক্ষুদ্রকায় আখ্যানকাবা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তামূলক কবিতা, সমাজ, রাজনীতি 
ইত্যাদি বিষয়ে ব্যঙ্গ ও কৌতুকবসাত্্ণ কবিতা, নিসগাশ্রয়ী কবিতা । কবি 
বিদেশি রচনার কিছু কিছু অন্ুবাদও করেছিলেন। তার কাব্যগ্রন্থগুলির মধো 
চিন্তাতরিণী, বীরবান্, বৃত্রসংহার, আশাকানন, ছায়ামক্সী, দশমহাবিদ্যা এবং 
“কবিতাবলী” উল্লেখযোগা। 

কবির লেখা প্রথম কাবাখানির নাম “চিস্তাতরঙ্িণী। বইটি প্রকাশিত 
হয় ১৮৬১ সালে । এর অল্প কয়েক মাস পূর্বে মাইকেলের যুগান্তকারী রচনা 
“মেঘনাদবধ' আত্মপ্রকাশ করেছে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র দুজনার কাব্যরীতির 
মধো কতখানি পার্থকা । এখনো হেমচন্দ্র ভাঁরত্চন্দ্র-রঙ্গলালের মোহ কাটিয়ে 
উঠতে পারেননি, এখনে! তিনি ঈশ্বর গুপ্তের এতিহোর অনুসারী । “চিন্তাতরঙ্গিণী” 
কবির কাচা হাতের লেখা । বিষয়বন্ত ছাড়া, লক্ষ্য করবার মতো, তেমন কিছুই 
এতে নেই । রীতির দিক দিয়ে এখানে প্রাচীন ধারাঁব অনুসূতিই চোখে পড়ে। 
হেমচন্দ্রেব এক প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় 
খটন। কবিকে বিচলিত করেছিল, বেদনাতুর কবি লিখলেন “চিস্তাতরঙ্কিণী” | 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের পাঠ্যগ্রন্থহিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় “চিস্তাতরঙ্গিণী' হেমচন্দ্রকে 
কিছু কবিখ্যাতি এনে দিয়েছিল। 

ভেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “বীরবান্ছ” প্রকাশকাল ১৮৬৪ সাল। দেশানু- 
রাগের স্ফুরণ এর লক্ষণীয় বৈশিষ্টা। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশগ্রীতি, 


হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩, 


দেশের এঁতিহা ও পুরাকীতির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং তজ্জনিত এক প্রবল উদ্দীপনা, 
তখনকার কবিসযাজকে মাতিয়ে তুলেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তারা জাতির 
অতীত গরিমা সন্ধান করে ফিরছিলেন । এই যুগাদর্শের প্রেরণা হেযচন্দ্রের 
রচনাঁতেও সক্রিয় রয়েছে, দেশবাৎসলা তাকে স্বাজাত্যভিমানী করেছে ।* বিদেশির 
শাসনশ্ু্খলে আবদ্ধ মাতৃভূমির হীনাবস্থা কবিকে ব্যথিত করেছিল, এর 
প্রতিক্রিয়ায় মুমূ্ু জাতিকে তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন-_ 
“বীরবাহছ কাবা”-এ তার দেশভক্তির প্রথম অঙ্কুরোদ্গম্‌। 

কাবাখানিতে একটি আখ্যান বধিত হয়েছে । আখ্যানটির কোনো! 
এতিহাসিক ভিত্তি নেই, এ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কবি নিজেই আমাদের 
জানিয়েছেন, “পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরর্ন্দ স্বদেশরক্ষার্থে কি প্রকার দৃট- 
প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাভাঁরই দৃষ্টাস্তপ্বূপ এই গল্পটি রচন! করা হইয়াছে ।” 
পাঠানশক্তির কনোজ-আক্রমণ, এবং কনোজের যুবরাজ বীরবাহু কীভাবে ওই 
আকুমণ প্রতিরোধ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসলো. তাঁকে নিয়ে কল্পিত কাহিনীটি 
গডে উঠেছে । হিন্দুযুবক বীরবাহুর সুদীপ্ত দেশাহৃরাগ, তার বীর্ধবন্তা ও সাহসিকতা, 
তার রণোন্মাদন! কবির লেখনীতে সুন্দর ফুটেছে! কথাবস্তর বিচারে “বীরবান্? 
কাব্যহিসেবে আধুনিক, কিন্তু শিল্পাদর্শের বিচারে এ কাবা প্রাীনপন্থী। এর ছন্দ, 
ভাষা প্রভৃতি বস্ত রঙ্গলাল প্রমুখ কবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। 

এর পর প্রকাশিত হলো সবাধিক উল্লেখা কবিকৃতি বত্রসংহার? । “বৃত্র- 
সংসার" দুই খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করে-প্রথম খণ্ড ১৮৭৫ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড 
১৮৭৭ সাঁলে। এটি দীর্ঘায়তন মহাকাবা, চব্বিশটি সর্গে সমাপ্ত । কাবাখানির 
বিষয়বন্ত ভারতীয় পুরাণকথ। থেকে সমাহৃত। কাঠামোটি পুরাণশ্রয়ী হলেও 
এব বূপাদর্শে পাশ্চাত্য এপিক-রীতির প্রভাব অনায়াসলক্ষা । এই কাব্যটিতে 
ভেমচন্্র প্রত্যক্ষত মধুসূদনের প্রদশিত পথে পদক্ষেপ করেছেন । মধুসূদন লিখলেন 
'মেঘনাদবধ'ঃ হেমচন্দ্র লিখলেন “রব্রসংহার” উভয় কাবো দেবশক্তির সঙ্গে দানব- 
শক্কির সংঘাত বণিত হয়েছে । ত! ছাড়।, একদিকে রাম-রাবণ"' মখনাদ- 
প্রমীলা* সীতা-সরম ॥ অন্যদিকে; ইন্দ্র-রত্র, রুদ্রপীড়-উন্দিলা, শচী-ইন্টুবালা, ইত্যাদি 
চরিত্রগুলির সাদৃশ্য কারুর দৃষ্টি এড়ায় ন। | মাইকেলের “তিলোত্বমাসম্ভব* কাবোর 
প্রভাবও “বৃত্রসংহার'-এর ঘটন| আব চবিভ্রপরিকল্পনায় সুপ্রকট । সমালোচ্য 
কাব্যখানিতে হেমচন্দ্র যে-অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তারো| প্রবর্তয়িতা' 
মধুসূদন দত্ত। সুতরাং মাইকেলের কাছে হেমচন্দ্রের কবিখণ সামান্য নয়। সে 
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যা হোক; এতে হেমচন্দ্রে্ স্বকীয়কতার পরিচয়ও কিছু আছে। সে-যুগের 
পাঠকসমাঁজের কাছে “ত্রসংহার? প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল। তৎকালীন 
কয়েকজন খ্যাতনামা সমালোচক নিদ্িধায় বলেছিলেন, মধুসুদনের চেয়ে অনেক 
বড়ো কবি হেমচন্দ্র । এরূপ একটি মন্তব্য একালের পাঠকের চিত্তে প্রতিবাদস্পৃশা 
জাগাবে, সন্দেহ নেই। কাবাহিসেবে “িত্রসংহ।ব'-এর উৎকর্ষ-অপকর্ধ সম্পর্কে 
ছুচারটি কথা আমরা বলবো । কিন্তু তৎপূর্বে এতে বণিত কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিই £ 


বৃত্র ছিলেন অসুরদের প্রতাপান্থিত রাজা । ব্রিভুবনবিদিত তাঁব পরাক্রম। 
আবার, বৃত্রাসুরের ভর্তি ও তপস্যাঁশভি, কম ছিল না। নিজ তপশ্চর্ধার বলে 
মহাদেবকে পরিতুষ করে তার কাছ থেকে সে একটি ত্রিশুল ও সংগ্রামে অজেয়ত্ব- 
বর লাভ করে। দেবাদিদেবের ববপষ হয়ে দানববাজ বৃত্র একদা স্বর্গরাজ্য 
অধিকার করলো । সুরধামের দেবতারা নিজেদের বাসড়মি থেকে বিতাডিত 
হলেন, তারা আশ্রয় নিলেন পাতালপুবীতে । দেবরাজ ইন্দ্রের পত়ী শচী সথী 
চপলার সঙ্গে নৈমিষারণ্যে অবস্থান করতে লাগলেন, এবং নিরুপায় ইন্দ্র কুমেরুপর্বতে 
গিয়ে নিয়তিদেবীর।আবাধনায় রত হলেন । 
দৈত্যপতি ব্ৃত্রের স্ত্রী এক্দ্িলা "ছিল শচীব প্রতি ঈর্ধাপরায়ণা । সে স্বামীকে 
অনুরোধ জানালো, শচীকে এনে তার দাপীরূপে নিযুক্ত করতে । পতীকে ওই 
মনোবাঞ্া-পৃরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃত্র সেনাপতি ভীষণকে পাঠালো নৈমিষারণ্যে-_ 
শচীকে ধরে নিয়ে আসুক। মর্তভুমিতে অসুবসেনাপতি ভীষণের আগমনবার্তা শুনে 
বিপন্না শচীদেবী পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করলেন। জয়ন্তের হাতে নিহত হলো ভীষণ। 
দৈত্যপক্ষীয় দূত স্বর্গবাজ্যে গিয়ে বৃত্রকে ভীষণের নিধনসংবাদ জানালে সে ক্রোধে 
জলে উঠলো! এবং তৎক্ষণাৎ পত্র কুদ্রগীডকে, শচীকে হরণ কবে আনবার আদেশ 
দিলে | হন্্রপুত্র জয়ন্ত রুপ্রপীডের আক্রমণ ঠেকাতে পারলো না; নৈমিষারণ্য থেকে 
শচী অপন্ৃতা হলেন । 
এদিকে, দেবরাজ ইন্দ্র কঠোব তপস্যাঁষ নিয়তিদেবীর তুষ্টিবিধান করলেন । 
নিয়তির আদেশে শিবের উদ্দেশে কৈলাসাভিমুখে ছুটে গেলেন তিনি । ইন্দ্রের মুখে 
দৈত্যপতির শক্তিমদমত্ততা আর শচীর অপহরণবৃভাত্ত শুনলেন মহাদেব। আপন 
ভক্তের এই ছুষ্কৃতি মহাঁদেবকে রোষাবিষ্ট করল । দধীচি-মুনির অস্থিতে বঙ্জান্ত 
নিষীণ করিয়ে ওই ভয়াল অস্ত্রে বৃত্রাসুরকে আক্রমণ ও সংহাক় করবার উপদেশ 
দিলেন তিনি বিপন্ন ইন্দ্রকে। অতঃপর দেবরাজ দরধীচির শরণ মিলেন । দেবদলকে 
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দুরলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মাপ্রাণ দধীচি তন্বতাগ করলেন। তার 
দেহাস্থি থেকে বিশ্বকর্মশকর্তৃক বজ্র নামে সংঘাতিক অস্ত্র নিথিত হলো। 

ওদিকে, শচীদেবী দৈত্যভবনে বন্দিনীব্বপে অবস্থান করছেন। তার হুঃসহ 
মর্মবেদনার দিনগুলিতে রুদ্র পীড়পত্বী ইন্দুবাল। তাঁকে প্রায়শ সঙ্গদান করতো, সাস্তবনা- 
বাক্যে আশ্বস্ত করতে চাইতে! । একদিন ত! বুঝতে পেরে দৈতারাজমহিষী এক্রিলা 
অত্যন্ত কুপিত। হয়ে উঠলে! | সে পুত্রবধৃকে শাস্তি দিতে ও শচীদেবীকে পদাঘাত 
করতে উদ্যত হলে দেবত। অগ্নি আর জয়স্ত এসে উভয়কে সুমেরুপর্বতে নিয়ে গেলেন। 
নিরপরাধ! সতীনারীর ওপর অত্যাচারে বিশ্বনীতি আহত ভলে।, এক্ট্রিলার স্বামী 
বৃত্রাপুরের পতন আসন্ন হয়ে উঠলে।--আরাধা দেবত! মহাদেব তার প্রতি এখন 
সম্পূর্ণ বিমুখ | 

অতঃপব ধর্মবলে বলীয়ান দেবর্‌ন্দ পাপমতি দানবরারজজকে আঁকুমণ করলেন | 
দেবদৈতোব এই সংগ্রামে প্রথমে কদ্বপীড় প্রাণ হারালো । তারপর, বিশ্বকর্মা 
নিমিত, ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত, বক্াস্ত্রের আঘাতে নিহত হলো দৈতাপতি রত্র । বৃত্রাসুরের 
পতনেওস্ববাঞ্জাশিক্ষটক হলে।। দেবতাব। তাদের হৃতরাজ্া ফিরে পেলেন 

ইন্জ-রত্রের কাতিনী খুবই প্রাচীন | খণ্বেদে ও পুরাণে এ ঘটনা বণিত আছে। 
মহাঁভারতকাব বনপর্বে দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক রৃত্রাদুরের যে-নিধনরৃতাস্ত বাণীবন্ধ 
করেছেন তাকে ভিন্তি করে হেমচন্দ্রের রত্রসংভার” কাবাখানি রচিত। অবশ্য ওই 
ঘটনাকে পল্লবিত কববার জন্যে কবিকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে । 

এখন, গ্রস্থখাঁনির কব্যোতকধের কথ | “কৃত্রসংহার* লিখে হেমচন্দ্র মহাকবি 
আখ্যা পেয়েছিলেন, যুগশ্রউ। মধুসূদনের সঙ্গে তুলনায় ঠাড়াবার সুযোগ লাভ 
করেছিলেন । “বৃত্রসংহার”এর আখ্যানবস্তব মহাকাব্যের উপষোগী একথা 
অবশ্ঠস্বীকার্ধ। এতে কাহিনী-পরিকল্পনার বিশালতা আছে, সমুচ্চ নৈতিক 
ভাবাদর্শের বূপায়ণ আছে,বর্ণনার গান্তীর্য আছে, বর্ণনীয় বিষয়ের _ দেবশক্ষির কাছে 
বলদৃপ্ত পশ্তশক্তির শোচনীয় পরাভব এর মুল বর্ণনীয় ] চিত্তসমুন্নতিজনক মহিমা 
আছে। তথাপি, আমর| ব্লবে!, শিল্পকৃতিহিসেবে এ কাব্যের মূল্য খুব বেশি নয়। 
একে আমর! মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃত “মেঘনাদবধ”-এর সঙ্গে তুলনার যোগা 
বলে বিবেচন1 করি না । এ যেন মহাকাব্যের একখানি বস্কাল, এতে প্রাণের উত্তাপ 
নেই, গৃঢ়সঞ্চারী রসাত্ার স্পন্দন এখানে অতিশয় ক্ষীণ | হেমচক্জ মধুসূদনের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে । 

কবির এতধানি বার্থতার কারণ কী? উত্তরে বল! যায়, ক্লাসিক আদর্শের 


২৩৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


মহাঁকাবা হেমচন্ডদ্রের নিয়তর প্রতিভার উপযোগী বিচরণক্ষেত্র নয়, খণুকাবা আর 
গীতিকবিতাই হলে! তাঁর উপযুক্ত বিহারভূমি | এক-এক কবির শিল্পসিদ্ধি এক-একটি 
বিশেষ এলাকাক্সঃ নিজস্ব এলাকা! ছেড়ে ভিন্নতর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করলে ব্যর্থত। 
অনিবার্ষ। অন্বকরণের মোকে পড়ে হেমচন্দ্র মহাকাঁবোর দুর্গম পথে পা বাঁড়িয়ে- 
ছিলেন, তাই, তার সকল শ্রম পণ্ড ভয়েছে । তিনি বুঝেছিলেন, একটি বড়ো ঘটনাকে 
ছন্দে গাথতে পারলেই তা মহাকাঁবো ফ্ীভিয়ে যায়। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ 
ভরমাত্বক | মহাঁকাঁবোর ক্ষেত্রে কেবল কাহিনীর বিশালতা আঁর বিষয়বস্তুর মহিমাই 
বড়ে! কথা নয়, এর রসবপ-নিষ্ীণের জন্যে যথোঁচিত ভাষ!, ছন্দ, অলংকারসজ্জ।, 
ইত্যাদি সামগ্রীর দিকেও কবিকে তাকাতে হয়| সার্থক কবিকর্ম ভাবের চিত্রব্বপ্ময়ী 
বাণী ছাড়া আর কী? ভাষার ওপরে ভেমচন্দ্রের সতাকার আয়ত্তি ছিল ন|, 
ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা! তিনি খুঁজে পাননি--প্রসাধনকলাবজিত, নীরস, 
বৈচিত্র্যহীন ভাষায় তিনি কাব্যের কায়াগঠন করেছিলেন । এর ফলে “বৃত্রসংহার” 
কলাশ্রীসৌষ্ঠৰ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, শোভন পারিপাঁটোর অভাবে চিত্তহারী শিল্পকর্ম 
হয়ে ওঠেনি । কাব্যের অন্তরঙ্গের রসধ্বনি বভিরঙ্গের সৌষ্টবের ওপর অনেকখানি 
নির্ভরণীল। আলোচ্যযান কাবো প্রকাশভঙ্গির চাঁকুতা নেই, কারুকলার কোনে। 
পরিচয় নেই। কবি সাধারণ পাঠকগোষ্ির দিকে তাঁকিয়ে বইখানি লিখেছেন, 
অনুশীলিতরুচি রসজ্ঞের কথ|। একেবারেই ভাবেননি | 

বৃত্রসংহার” কাব্যের আরো একটি বড়ো ক্রটি হলো, যে-অমিত্রচ্ছন্দের 
অস্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে হেমচক্দ্রেন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, মধুসূদনের প্রভাবে এসে, সেই 
অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই তিনি তার কাবোর প্রধান বাহনবপে গ্রহণ করেছেন । তার 
ফল ফীঁড়িয়েছে এই, হেমচক্জ্রের হাঁতে অমিত্রচ্ছন্দ মিলহীন পয়ারে পর্যবসিত হয়েছে 
_মাইকেলের প্রবত্তিত এই অভিনব ছন্দটির কোনো বৈশিষ্ট্যই এতে ফোটেনি। 
ছন্দের যে-প্রবহমানতা; শব্দের যে-অদ্ভূত ধ্বনিতরঙ্গ মধুসূদনের প্রযুক্ত অমিত্রাক্ষরকে 
অপূর্ব চারুত্বে মণ্ডিত করেছে? তা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় লক্ষিত হয় না। 
মধুসুদনের অমিত্রচ্ছন্দ ভাবধর্মী, ভাবানুভূতির উচ্ছল প্রবাহে এ বেগবান । কবিকে 
এই একটিমাত্র ছন্দের মাধ্যমে বিচিত্র ভাব ও ভ্ভাবনাকে ব্ূপায়িত করতে হয়েছে 
বলে বিবিধ কলাকৌশলে এ অতিশয় সমৃদ্ধ । হেমচন্দ্রের প্রযুক্ত ছন্দে এই 
কলাকৌশলের নিতান্ত অভাব। এতে অমিত্রচ্ছন্দের হিক্পোলিত গতিবেগ নেই» 
ত্বদীর্ঘ স্বরের নিপুণ সমাবেশজনিত গভীব-গর্ভীর ধ্বনিময়তা নেই; ভাষার প্রসাদ- 
ওণ+ মাধূর্যগুণ, ইত্যাদি একেবারে অনুপস্থিত । বস্তুত, বিশিষ্ট কবিভাষা বলে কোনো। 


ফ্মচন্্র বন্দ্যেপাধ্যায় ২৬৯ 


বন্তই হেমচন্দ্রের ছিল না। পয়ার-লাচাড়ির সংস্কার বর্জন না করতে পারলে 
অমিত্রাক্ষরের নিবিচার প্রশ্নোগ কাব্যে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে কতবড়ো ব্যর্থতা ডেকে 
আনে, হেমচন্দ্ের রচিত মহাকাব্যখানি তাঁর দৃষ্ীস্তস্থল। হেমচন্দ্র মাইকেল-প্রবন্তিত 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুবিধাটুকু [মিল না-দেওয়ার সুবিধা ] গ্রহণ করেছেন, কিন্ত 
হিললোলসৃষ্টির [ ঢ২150)07 ] দায়িত্টুকু সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন । মিল তুলে দিলে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতে বাবহৃত পয়াবের যে-চেহারাটি পাড়ায়, 
হেমচক্দ্রের নিগিত ছন্দটি ঠিক তাই হয়েছে । অমিত্র পয়ারের সঙ্গে এর কোনো 
পার্থকা আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, মিল না-থাকার জন্যে পয়ারের 
মাধূর্যটুকুও এ হারিয়েছে । হেমচক্দ্র এই সতাটি প্রমাণ করলেন যে, সধর্ম ছেড়ে 
পরোধর্মের আশ্রয় নিলে বার্থমনোৌরথই হতে হয়| 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ের আরে। একটি ছূর্বলতার কথা বলি। মধুসূদন দত্তের 

মেঘনাদবধ আগ্ন্ত অমিত্রচ্ছন্দে রচিত | “বৃত্রসংহার'-এ কিন্তু তা নয়, এখানে হেমচন্দ্র 
নিদ্বিধায় মিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার করেছেন । এ কৌশলটি কার কাবোর মাৰাত্বক 
ক্ষতিসাধন করেছে, ছন্দোৌঘটিত বৈচিত্রাবিলাস “কৃত্রসংহার'-কে খোঁড়া করে দিয়েছে । 
অমিত্রাক্ষরের বিস্ময়কর প্রকাশশক্তিবিষয়ে সনেহ পোষণ করতেন বলেই হেমচন্দ্র 
নিজের এই কাব্যখানি একটিমাত্র ছন্দে লিখতে সাহস পাননি । যেখানে তিনি 
মধুসৃদনকে অনুকরণ করতে গেছেন সেখানে তার কবিকর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়েছে । 
হেমচন্দ্রের অপর একটি দোষ, মিত্রাক্ষির ছন্দে ক্রিয়াবিভক্তির মিল দিতেন তিনি-_-এ 
জাঁতের মিল ছন্দোনির্মীণে কবির শোচনীয় অক্ষমতারই পরিচয় বহন করে । 

ত্রসংহার” কাব্যহিসেবে সার্থক সৃষ্টি নয়, একে মহাকাব্যের ফাঁপা ফাম্ুস 
বলা যেতে পারে-_গগ্যাত্বক বক্তৃতার হাল্কা গ্যাসে পূর্ণ। কাব্যখানিতে ভালো 
মালমসল! কম ছিল না, কিন্তু কবির অক্ষমতার জন্যে এ বূপরসসমৃদ্ধ যথার্থ শিল্পকর্ম 
হয়ে ওঠেনি । তবে, বর্তমান কাবোর ছুয়েকটি জায়গায় কেমচন্দ্র কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন__এর প্রারস্ত-অংশটি সুন্দর, বিশ্বকর্মীর কর্মশালার বর্ণনাটি অবশ্যই প্রশংসার্ক 
_মিল্টন এবং দান্তের অন্থকরণ সত্তেও । সেকালে “বৃত্রসংভার” আশাতীত সমাদর 
লাভ করেছিল, এবং কবিও তৎকালীন পাঠকগোঠ্ির কাছে নগদবিদায়স্ববূপ ' বিস্তর 
খ্যাতি পেয়েছিলেন । একালের রসিকমণ্ডলী 'হৃত্রসংহার'-এর নামটি স্মরণ করে, 
কিন্তু এর পঠনে তার কুচি নেই। কৃত্রিম কাবা যুগোতীর হয় না। 

'আশাকানন'-এর প্রকাশকাল ১৮৭৬ সাল । এটি একখানি রূপক-কাবা। 
বইটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে £ “মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্ি-সকলকে 


২৪০ একালের বাউল! সাহিত্য 


প্রত্যঙ্ষীভূত করাই এ কাৰোর উদ্দেশ্য । ইংরেজি ভাষায় এপ রচনাঁকে “এলিগরি' 
কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া], তাহার সাদৃশ্ঠসূচক বিষয়াম্তরের বর্ণনা দ্বার 
সেই প্রধান বিষয় পরিত্যক্ত কর! ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহাত সাদৃশ্টসূচক বিষয়ের 
বিবৃতি, কিন্তু প্রকৃতার্থে গুঢ় বিষয়ের তাৎপর্ধবোধক |” স্বপ্নের রাজ্যে গিয়ে কবি 
আশাদেবীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ করেন। সেখানে 
রয়েছে, কর্মক্ষেত্র, *রত্বোগ্ভান, যশঃশৈল, প্রণয়োগ্যান, শোকারণ্য, স্নেহ-উপবন, 
নৈরাশক্ষেত্র, ইত।দি। এসকল স্থানে ঘুরে বোঁড়য়ে মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি-বিষয়ে 
তিনি অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করেন। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হলে ষ্বপ্পের কানন স্বপ্নবৎ শূন্যে 
মিলিয়ে যায় । এ কাব্য দশটি কল্পন1” বা সর্গে বিভক্ত এবং আগাগোড়া ত্রিপদীছন্দে 
লেখা । ইতঃপূর্বে রূপককাব্য বাঙ্‌লায় আর রচিত হয়নি, এই হিসেবে আমাদের 
সাহিত্যে একে নতুন জিনিস বল। যেতে পারে । অক্ষয়কুমার দত্তের লিখিত গগ্যবাহিত 
“সপ্নুদর্শন” অনেকটা এ জাতের রচন1 | পরবতাঁকালে রবীন্দ্রনাথ বূপক-নাট্যে আশ্চর্য 
দক্ষতখর পরিচয় দিয়েছেন | “আশাকানন”-এ আশার কৰি হেমচন্দ্র ভাবীকালের 
ভারতবর্ষের উজ্জ্বল চিত্র একেছেন। তথাপি, উন্নত কাব্যের মর্যাদা একে দেওয়। 
যাঁয় না। রসসূষ্টির উদ্দেশ্ঠট নিয়ে এ বই যে লেখা হয়নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 

এর পরের রচন! “ছাক্সাময়ী”-_১৮৮০ সালে প্রকাশিত | এ কাবোর 
ভাবকল্পনার জন্যে হেমচন্দ্র ইতালীয় কবি দাস্তের কাছে খণী, এতে দান্তে-প্রণীত 
“ডিভাইনা কমেডিয়ার ছাঁয়াপাত হয়েছে । দান্তে তার কাব্যে ষর্গঃ নরক, 
পরলোক, ইত।াঁদির যে-বর্ণণা দিয়েছেন, ত। খ্রিস্টধর্মের অনুমোদিত, কবি বাইবেলের 
মতাবলম্বী। পক্ষান্তরে, হেমচন্দ্রের গ্রথিত স্ব্গ-নরকাদির বর্ণনা হিন্দুধর্মেরই 
অনুসারী । হেমচন্দ্রের কল্পনা] যে লোকলে।ক।শুরে খু বেডীতে ভালোবাসতো এ 
কাব্যে তার পরিচয় আছে! 

ছায়াময়ী” কাব্য পল্লব” নামে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । শ্মশান-বর্ণনায় 
কাবাখানি শুরু হয়েছে । এক ব্যক্তির স্নেহের ছুলালী কন্যার মৃত্যু হয়েছে । ওই 
মৃত কন্যার শব কোলে নিয়ে তিনি শোকাতুর অবস্থায় শ্মশানে এসে উপস্থিত 
হয়েছেন । বিজন শ্মশানভূমিতে তার মনে এই ভাবনার উদয় হলো-লোকান্তরিত 
কশাটি আজ কোথায় বিবাজ করছে? মৃত্যুতে কি জীবের সমস্ত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হয়ে যাঁয়? লোকটি যখন এরূপ চিন্তা করছেন এমন সময়ে অকম্মাৎ গ্সাপ্্রির 
আকাশের কোল থেকে এক দেবী পৃথিবীতে নেমে এলেন। তিমি শোকক্রিষ্ট 
বাক্তিটিকে তাঁর কন্যার শবের দাহসংস্কার করতে বললে ভাই করা হলো। দেবী 
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তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তার বিদেহী দুৃহিতাকে দেখাবেন । এর পর 
দেবীর সঙ্গে তিনি উধধর্বে নক্ষত্রলোকে চলে গেলেন । সেখানে জীব-আস্মা নিজ নিজ 
কর্মফলভোগ করে। নরকের ভয়ংকর দৃশ্ঠসব তিনি দেখলেন । তারপর দেবীকে 
ভার অনুরোধ, তিনি এখন যেন নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করেন। নরক-প্রদর্শনাস্তে 
বিশ্বকেন্দ্রস্থ ধর্মরাজের .বিচারপ্রণালী দেখিয়ে দেবী তাকে মর্তপৃথিবীতে নিয়ে এসে 
বললেন, তিনিই তার কন্যা--“এবে অবিনাশী আত্মময় এ শরীর- ঘুচেছে স্বপন" | 
মানবাত্বার বিনাশ নেই এ-ই হলো দেবীর বক্তব্য । বলা! বাহুল্য, এ বক্তব্য কবিরহ | 
কবিকল্পনায় তেমন কোনো চমত্কারিত্ব, কাবাভাবনায় লক্ষণীয় কোনো অভিনবত।, 
ন! থাকলেও গায়াময়ী” সুখপাঁঠা একখানি গ্রস্থ | 

পরবর্তী রচন| "্শমহাবিছ্াা'_১৮৮২ সালে প্রকাশিত | এখানে হেমচন্দ্রের 
কল্পন! তত্ব্াশরয়ী এবং অধ্যান্ত্মুখী। আমাদের তশ্থে ও পুরাণে দশমহাবিদ্যা [ কালী, 
তার।, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা 
এবাই--00০ [210 09175 06 93150] আদিশক্তিরহই দশটি বূপাভিবাক্তিমাত্র | 
ভেমচন্দ্র তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে আধুনিক কল্পন মিশিয়ে উক্ত দশ- 
মহাবিগ্ভাকে কাবো প্রতিফলিত করেছেন। সতী দেততাগ করলে অবিদ্া গ্রস্ত 
ভয় মহাদেব বাকুল কান্নায় ফেটে পড়লেন । চরাচর শংকরের সঙ্গে 
কেদে আকুল। শোকাচ্ছন্ন কৈলাসে নারদ এসে টপস্থিত হলেন, তার হাতে 
বীনা ঝংকৃত হয়ে চলেছে । সেই বীণাধ্বনিতে অনন্ত জিজ্ঞাস|--কী করে এই 
জড়ব্রহ্ষাণ্ডের সৃষ্টি ভলে।? জভডবিশ্বে চেতনার সঞ্চার কী করে হলো? কোথ! 
থেকে এলে! অসংখা প্রাণীকুল ? কোন্‌ মভাশকঞ্তির কেন্দ্র থেকে জীবনধাঁব। 
উংসারিত ? 

মহাদেব সাময়িকভাবে মোভাবিষ্ট ভয়েছিলেন+ নারদের বীণার ঝঙ্কারে হার 
মোহ কেটে গেলে! । ধ্যানদৃষ্টিতে তিনি সতীর স্বরূপ প্রতাক্ষ করলেন-_-সত্তী 
অনাগ্যারূপ্িণী ভবপ্রসবিনী+ বিশ্বসূষ্টির কারণস্বরূপ। অনাদিমহাঁশক্তি তিনি | মহাদেব 
বিশ্রচরাচরের ওপরকার মায়ার আবরণ সরিয়ে দিলেন । নারদ দেখতে পেলেন, 
মাটির ধূলি থেকে মহাকাশের সৌরমগ্ডল পর্যন্ত এক অনাদি শক্তির লীলা চলছে; 
্রহ্মাণ্ড বাপারটি এই শক্তিরই সূর্টি এবং এর দ্বারাই পরিচালিত-_“অর্থহীন জড়ের 
নন” বলে কিছুই এখানে নেই । শুধু ত| নয়, বিরাট বিশ্বত্রন্ষা্ড ক্রমবিবর্তনের ছান্দে 
বিধ্ূত, এ ধাবিত হচ্ছে এক মঙ্লময় পরিণামের পথে । এই বিবর্তনের দশটি স্তরে 
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের দশটি বূপ প্রকাশ পেয়েছে । এ বূপ কিস্ত আসলে সেই আগ্ভাশক্তি 
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মহামায়ার | উক্ত দশ ব্রহ্মাণ্ডের দশ অধিষ্াত্রীদেবীই দশমহাবিদ্য! | মহাবিছ্যা 
দশমৃতিতে প্রকাশমানা ভলেও মুলে কিন্তু অদবৈতরূপিণী | 

এই ক্ষুত্র কাবাখানিতে কবি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন, জগৎসংসারের 
আদিকারণ মহাশক্তির বিনাশ বা ক্ষয় নেই, শক্তি রূপান্তর গ্রহণ করে, কিন্তু কখনে। 

ংস পায় না। এর প্রকাশ কখনে। রুদ্র, কখনে। শাস্ত। নিষ্ক্রিয় শক্তিই জড়রূপে 

প্রতিভাত । এক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবই শ্রঙ্খলাবদ্ধ, সকলই 
মানুষের শুভ কামনায় গ্রথিত। মানুষ যতক্ষণ মায়াচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ বস্তর 
বূপান্তরগ্রহণকে তার বিনাশ বলেই মনে করে, এবং শোকে-মোহে কাতর ভয় । কিন্ত 
যখন অবিদ্যাজাল ছিন্ন ভয়ে যায় তখন মানুষ উপলব্ধি করে, জগৎসংসারে নতুন-কিছু 
আসে না, এখান থেকে কোনোকিছু চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়েও যাঁয় না _মুলশক্তি 
তার রূপ বদলায় মাত্র। 

কবিকথিত এই তত্তের সঙ্গে ডারুইনের বিবর্তনবাদের [[1)9015 ০৫ 
ঢ৬০1৩101 ] মিল রয়েছে ।" বিজ্ঞানের প্রচারিত %0010561580105) 2170 
0817560107090100 0 7061657-র কথাও এ প্রসঙ্গে স্মতবা। স্পষ্টত বুঝতে পাঁব। 
যায়, দশমহাবিছ্য।-কাবো কবি দেবীর দশটি মুতির সঙ্গে মানবসভাতার দশ 
অবস্থাকে মেলাতে চেয়েছেন । একে পৌরাণিকী কল্পনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখাঁন কল। 
যেতে পারে । উভয়ের মধো সামগ্ুস্স্থাপন ছুনহ একটি কাজ। কৰি একাজ 
ুষ্টভাবে সম্পাদন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় ন|। একারণে কাঁবাখানি 
অস্প্টত-দোঁষে দুষ্ট হয়েছে। সে যা ভোঁক" এতে হেমচন্দ্র কবিশক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন | “দশমহাবিগ্ভা-র কয়েকটি অংশ অতিশয় সুলার-_-রসের স্ফুরণে 
চিত্তাকর্ক। সতীশৃন্য কৈলাসের বণনাটি উত্তম কবির লেখনীর উপযুক্ত । এ কাবে। 
কল্পনার বিশালতার জন্যে কবি রসজ্ঞের প্রশংস৷ দাবি করতে পারেন । 

সবশেষে, হেমচক্দ্রের লেখা ছোট ছোট কবিতাগুলিব কথা | দীর্ঘায়তন কাবো 
দক্ষতা দেখাতে না পারলেও, ক্ষুদ্বাকার গীতিকবিতাজাতীয় রচনাগুলিতে তিনি 
প্রশংসনীয় কুশলতা৷ দেখিয়েছেন, সন্দেহ নেই । তাঁর এসকল রচনা সেকালে যথেষ্ট 
সমাদর পেয়েছে, একালেও উপ্ক্ষেণীয় নয়। এগুলিকে খাটি “লিবিক' বলা চলে ন', 
এবং এরা সবাঙ্গসুন্দরও নয়। তবু এগুলি পড়তে খারাপ লাগে না । 'কবিতাবলী' 
নামীয় গ্রন্থের অশোকতরু, পল্লের মণাল; লজ্জাবতী লতা, যমুনাতটে, হতাশেব 
আক্ষেপ, ভারতসংগীত, গঙ্জ!, পদ্মফুল, প্রভৃতি কবিতার কার্যোৎকর্ধ অবশ্যস্বীকাধ । 
জাতীয়-ভাবের উদ্বোধক “ভারতসংগীত; কবিতাটিতে হেমচন্দ্র চাবপ-কবির ভূমিকায় 
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অবতীর্ণ । বাজকবিতা-রচনায় কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন । এজাতের কবিতায় তার 
শক্তির মুদ্রাঙ্কন সুপ্রকট | কিন্তু 'রৃত্রসংভার'-এর নির্মাত। হেমচন্দ্রের এই শ্রেণীর 
কবিতাগুলি একরূপ উপেক্ষিতই হয়েছে । সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কবি কয়েকটি 
উপ্ভোগা কবিত। লিখেছিলেন, যেমন-_ভীয়, কি ভলো”.নেভার-__নেভার+,“ইলবার্ট 
বিল” “টেনেঙ্গি বিল”, ইত্যাদ্দি। অধুন! এগুলির কথ! অনেকেই ভুলে গেছেন । 

হেমচক্দ্রের কাবায-কবিতায় ক্রটিবিচাতি অনেক রয়েছে । তৎসত্বেও স্বীকার 
করতে হয়, উনিশের শতকের শেষার্ধের প্রতিনিধি-কবি ছিলেন তিনি । 


॥ নবীন5ক্দ্র সেন ॥ 


আধুনিককালের শক্তিমান শেষ-মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন : মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
নতুন যুগের মহাকাবোর প্রথম-কবি । এঁদের মাঝখানে রয়েছেন ভেমচন্দ্র 
বন্দোপাধাঁয়। এই তিনজন কবিকে বিশেষ একটি কাব্যাদর্শের সূত্রে একত্র গ্রথিত 
করে “ত্রয়ী” আখা1! দেওয়া যেতে পারে । ভেম-নবীন মাইকেলের অন্বগামী, কিন্তু 
ভার বিশিষ্ট কাবাম্ত্রের যথার্থ উত্তরসাধক এ*র। কেউ নন | বিভারীলালের প্রবন্তিত 
অভিনব কাবাধারা ববীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা পেয়েছিল। এহেন উত্তরসূরী মাইকেল 
পান নি। এই হিসেবে মহাকাবোর আসরে মধুসূদন দত্ত অসঙ্গ | কিছুটা যুগধর্মের 
প্রভাবে এবং কিছুটা সমগোত্রের কবির অভাবে মাইকেলি কাবারীতি ক্রেমশ শীর্ণকায় 
তয়ে বাঙ্‌ল। সাহিত্যের প্রান্তরে হারিয়ে গেছে । 
মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সমকালীন কবি। এদের কাবাকীতি যত্রুসহকারে 
আলোচন।র যোগ্য । পৃবে বলেছি, হেমচন্দ্র ভাগাবান কবি-_উন্নত কবিপ্রতিভাগ 
অধিকারী না-হয়েও তান প্রথমশ্রেণীর কাবাশিলীর সম্মান পেয়েছিলেন । কিন্তু 
নবীনচন্দ্রের দুর্ভাগা, সেকালের সমালোচকর। তার কবিকর্মের প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা 
দেখিয়েছেন--বিরূপ মন্তবাই ভয়েছিল তার কবিবিদায়। মাইকেলের সম্পর্কেও 
অবিচার হয়েছে | কিন্তু এই অবিচার সেদিনকার সমালোচকের প্রকৃত কাব্যবোধের 
অভাবজনিত । নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা চলে না» তার ক্ষেত্রে ভিন্নতর গুঢ 
কারণ সক্রিয় ছিল। সেই কারণ-বিশ্লেষণের স্থান এ নয়। তত্কালীন সমালোচক- 


গোষ্ঠি হেমচন্দ্রের বহুনিয়ে নবীনচক্তরের স্থান নির্দেশ করেছিলেন । কিন্তু একালের 


কাব্যামোদীর! সেকালের বিচারকের রায় উপ্টে দিয়েছেন-__কালপ্রবাহে নবীন-কবি 


২৪৪ একালের বাউলা সাহিতা 


ভেসে উঠেছেন, আর. হেমচন্দ্র বন্দ্োপাধায় কোথায় তলিয়ে গেছেন । সত্য 
কথাই বলি। প্রাকৃরবীন্্র বাউল! কাবো কবিপ্রাণতার দিক থেকে বিচারে 
নবীনচন্দ্রের জুড়ি নেই। এর একমাত্র বাতিক্রম বিহাারীলাল চক্রবর্তা-_নবীন- 
বিহারী উভয়েই খুব প্রশস্ত কবিহৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন । উভয়ের মধো আরো 
একটি সাদৃশ্য রয়েছে_এ'দের দুজনের কেউ নিজ নিজ প্রতিভার অনুপাতে সবাঙ্গসুন্দর 
শিল্পকৃতি রোখে যেতে পারেন নি। এর! যত বডেো কবি ছিলেন, ততবড়ে শিল্পী 
ছিলেন না। 
নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাঁঙ্‌লাঁর নবজাগৃতির ভাবধারায় লালিত: মধুসূদন- 
হেমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও যুগাদর্শের একজন বিশিষ্ট কবি। উনিশের শতকে মুরোপীয় 
শিক্ষাসংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালির চিতোন্মেষ ঘটেছে-_সে আত্মান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হয়েছে, আত্মোন্তির দিকে মন দিয়েছে £ দেশ ও জাতিকে চিনতে শিখেছে. জাতীয় 
দেনুস্মরণে তীত্র বেদনাঁবোধে নিজেকে সে পীভডিত বোধ করেছে, পরাধীনতার জ্বালা 
তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে । তার চিত্তে জেগেছে বিদেশি-শাসনের প্রতিরোধস্পুতা, 
আব, জাতীয়-গৌরবের পুনরুজ্জীবনস্বপ্নে তখন সে বিভোর | এই উনবিংশ শতকে 
পাশ্চাত্ত/শিক্ষিত কয়েকজন বাঙালি মনীষী জাতিকে পূর্ণমনুস্তত্বে উদ্বোধিত করাতে 
চাইলেন, বলিষ্ঠ মানবতার আদর্শ দেশের সম্মুখে তুলে ধরলেন । জাতির প্রাচীন 
কীন্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর নতুন জীবনকে সাগ্রহে বরণ করে নেওয়া উভয়ই এই 
যুগটিতে সম্ভব হয়েছে | 
এমন একটি যুগে এদেশের মাটিতে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব । নবীনচন্দ্রের 
কাব্যে জাতির মাশা-আকাজ্ষ!, বেদনাবোপ ও আত্মগ্রানি বন্বিচিত্র স্বপ্ন ও 
অভিলাষ ধ্বনিত হয়েছে । বলা যেতে পারে; যুগের কণ্ঠে তিনি ভাষ। দিয়েছেন | 
যুগসমস্যায় তিনি উৎকণ্ঠিত, তার সমাধান সম্পর্কে অনুক্ষণ ভাবনা ও উদ্বেগে ক্রিন্ট। 
নানাবিধ দোষক্রটি সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের বচনাবলী-তীঁর রজমতী, পলাশীর যুদ্ধ" " 
রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, ইতাদি রচনা_বিগত শতাব্দীর বাঁউুলার এক অভিনৰ 
সার্থক কাবা প্রচেষ্টা । বিপ্লবী মধুসূদন ও বিপ্লবী নবীনচন্দ্রের উজ্জবলত্ত নাম একসঙ্লেই 
স্মরণীয় । নবীনের কাবাকবিতাঁর প্রেরণ! জুগিয়েছে দেশ, স্বজাঁতি ও স্বধর্ম। অথচ 
বিশ্বমীনবতাঁর সঙ্গে কবির এই দেশগ্রীতি, জাঁতিবাৎসলা এবং স্বধর্মনিষ্ঠটার কোনো! 
বিরোধ নেই-__কবির উদগীত মন্ত্তত্বধর্মের আদর্শ সকল বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে । 
বালাকাল থেকেই নবীনচন্দ্র কাব্যান্ুরাণী ছিলেন । তার একেবারে প্রথম 
দিককার রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ছুর্লক্ষা নয়। কলেজে অধ্যয়নকালে প্যাবীচরণ 


নবীনচন্ত্র সেন ২৪৫ 


পরকার-সম্পাদিত “এডুকেশন গেজেট'-এ তিনি প্রায়শ কবিতা লিখতেন । পরে 
যুগন্ধর কৰি মাইকেলের প্রভাবে আসেন । তার ওপরে হেমচন্দ্রের কোনে প্রভাব 
নেই, তবে রঙ্গলালের দিকে মাঝে-মধ্যে তিনি তাকিয়েছেন । ইংরেজ কবিদের মধ 
একদা বায়রন তার খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই বায়রনের প্রভাব কাটিয়ে 
ওঠেন। মভাভারত, ভাগবত, হবিবংশ ও গীতা নবীনচন্দ্র খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন 
_-এইসব বইয়ের ওপরেই কবির ত্রয়াকাব্য রৈবতব-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস; ইতাদির ভিত্তি 
রচিত | নবীনচন্ড্রের কবিকর্জের পরিমাণ কম নয়ঃ তার কাবাসাধশ। ছিল নিরলস | 

কবি যে-বইখানি প্রথম প্রকাশিত করলেন, তার নাম-__'অবকাশরঞ্জিনী? | 
এটি তার প্রথমযৌবনের দিনে লেখা | এ গ্রন্থের নামটিতে বায়রনের 4770815 ০:£ 
[01615595+ গ্রন্থখানির নামের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। “অবকাশরঞ্জিনী” গীতি- 
কবিতার বই! এতে গ্রথিত কবিতাশুলি কবির রোমাট্টিক মনের পরিচয় বহন 
করে। এগুলিতে লেখকের প্রণয়ান্ভবের কথ! আছে, স্বদেশান্বরাগের প্রকাশ 
আছে, সামাঁজক ও রাষ্্রিক ভাবনার প্রতিফলন আছে । ক্ষণস্থায়ী বিচিত্র 
ভাবান্ুভূতি কবির চিত্তকে আলোড়িত করেছে, কাবাখানি তারই গীতিময় রূপায়ণ। 
কবিহ্ৃদয়ের উত্তীপের স্পর্শে এসব কবিতা উপভোগা । এদের আঙ্গিক-নির্মাণে 
অভিনবত্ব রয়েছে । 

'অবকাশরজজিনী” একখানি সুখপাঠা গীতিকবিত।-সংকলন পুস্তক, সনোহ নেই । 
কিন্তু হৃদয়াবেগের অসংযত প্রকাশের জন্যে এতে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি অনিন্দ্য 
শিল্পবূপ পায়নি । কবি লেখনীকে সংযমে শাসিত করতে জানতেন না, অবস্থিত 
উচ্ফ্াস তার লেখ! লিরিকের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করেছে] নবীনচন্দ্রকে একসময়ে 
বাঙলার বায়রন' বলা হতো । বায়রনের মতোই, বিপুল প্রাণশক্তি তার ছিল; 
আবার, এই ইংরেজ-কবির শিল্পকলাগত অসংযম ও অমিতাচারও তার কাব্যে 
প্রায়শ লক্ষিত হয়। কিছুটা মিতভাষী হতে পারলে নবীনচন্দ্র বড়ো একজন 
গীতিকবির মর্যাদা পেতেন । ভার লেখা উল্লেখ্য একটি গীতিকবিত| “কীতিনাশা”। 
এর কাব্যোৎকর্ধ সবস্বীকৃত। কবিতাটি রবীন্দ্র লিরিকের সঙ্গে একটি যোগসূত্র 
রচনা করেছে । গীতিধর্মী এমন সুন্দর কবিতা প্রাক্রবীন্দ্র যুগে বিরলদৃষ্ট বললে 
অতুযুক্তি হয় না। বাঙ্‌ল। লিবিকের ইত্তিভাসেও নবীনচন্ত্র নিজের স্থান করে 
নিয়েছেন । 

পরবর্তা কাবা “পন্গাশীর যুদ্ধ” [ ১৮৭৭] লিখে নবীনচন্দ্র সেন বঙ্গীয় 
কাব্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেলেন । একসময় এই এ&ঁতিতাসিক গাথা-কাবাখানি 


২৪৬ একালের বাউল! সাহিত। 


শিক্ষিত বাঙালির খুবই আদরণীয় গ্রস্থ ছিল। বিস্তর ক্রটি সত্বেও এ বইতে 
নবীনচন্দ্রের শক্তিমত্তার স্বাক্ষর স্প্টরেখ। পলাশীর যুদ্ধ” নবীন-কবির জলন্ত 
দেশপ্রেমের কাবা । বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় 
ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করে পরাধীনতার-গ্রানিজর্জর কবির অন্তর্াহ ও 
বেদনাবহ্ছি এতে আবেগস্পন্দিত ভাষায় প্রকাশ লাভ করেছে । এ বুঝি 
দেশবাৎসলোর আগ্নেয়গিরির গৈরিক-নিঃত্রাব । পরাধীনতায়-রদ্ধক্ঠ জাতির 
মর্মজালার মুখে নবীনচক্্র অগ্নিআবী ভাষাদান করেছেন। একদিকে, অকারণে 
দেশের স্বাধীনতালোপ, পরবাজ্যলোভী বিদেশি শক্তির কাছে কলঙ্কিত আত্মসমর্পণঃ 
অন্যদিকে, দেশের মানুষের নীচত], কাপুরুষত।, স্বার্থসবস্বতা ও দ্বণা বিশ্বাসঘাতকতা 
_উভয়ে কবির গভীর চিত্তক্ষোভের কারণ হয়েছে । কতিপয় হীনচেত| বাঙালি 
দেশদ্রোহিত! না করলে বাঙলার তথা গোটা ভারতের স্বাধীনতার ওপরে 
যবণিকাপাত হতে! ন|। সেদিন বাঙালিসন্তান থ্েচ্ছায় দাঁসত্ববরণ করেছে» এই 
শোকাবহ ঘটনার সাম্তবনা কোথায়! দেশান্ুরাগী কবির স্বাজাতাভিমানে প্রচণ্ড 
আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই “পলাশীর যুদ্ধ' কাবোর সৃষ্টি। 

ইতঃপূর্বে বাঙ্‌লাসাহিতোো ইতিহাস-আশ্রয়ী কাবানাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু 
সেই ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গভূমির কোনে। যোগ ছিল না, তা বহিবাঙ্‌লার-_বিশেষ 
করে, রাজপুতানার ইতিহাস। নবীনচন্দ্রই প্রথম বাঙালির ইতিহাসকে নিজ কাবোর 
বিষয়বস্ত করলেন । একারণে “পলাশীর যুদ্ধ” আত্মপ্রকাশ করলে গোটা বাঙ্‌লাদেশ 
বইখানিকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল। পুরাণকথার কিংবা দূরবর্তী ইতিহাসের 
কাহিনীর চেয়ে আমাদের একেবারে ঘবের কাছের পলাশী-প্রাস্তরের কথা যে 
অধিকতর মর্মস্পর্শী হবে এতে সন্দেহ কী? সিরাজের ভাগ্যের সঙ্গে বাঙালিজাতির 
ভাগ্যও কি জড়িত নয় ? 

নবীনচন্্র ইতিহ'সের সতর্ক পাঠক ছিলেন না । তা ছাড়া, ইংরেজরচিত অর্ধসতা 

আর মিথ্যায় আকীর্ণ ইত্ডিকৃত্ই ছিল তার অবলম্বন । তাই, কাব্যখানিতে কোনে। 
কোনো চরিত্র সঠিক রূপায়িত হয়নি, সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্ক স্পর্শ করেছে । কিন্তু 
নবাব সিরাজদ্দৌলার দুর্ভাগ্যের প্রতি কবির দরদবোধের অভাব ছিল না, এবং এর 
সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার জলন্ত দেশগ্রীতি। উভয়ে মিলে “পলাশীর যুদ্ধ'-কে 
কারুণ্যসিক্ত করে তুলেছে । রানী ভবানীর তেজোদৃপ্ত বাণী, বীর মোহনলালের 
কাতরোক্তি স্মরণসুন্দর | রণশয্যায় শায়িত সৃত্যুমুখী মোহনলাল যে-খেদোক্তি 
আমাদের শুনিয়েছে, তা সম্বদেশপ্রেমিক ও জাতিবৎসল বাঙালিমাত্রেরই আর্তনাদ £ 
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কোঁথ! যাও, ফিরে চাও. সহজকিরপ। 

বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দ্িনমণি ! 

তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন' . 

আসিবে যবনভাগো বিষাদ রজনী ।*"' 

কী ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন ! 

কী ক্ষণে প্রভাত হল বিগত শর্বরী; 

আধারিয়! ভারতের হদয়-গগন 

স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহবি | 

্বার্থান্ধ বাঙালি-হিন্দূমুসলমানের হীন চরিত্র উন্মোচিত করতে গিয়ে কবি 

নিশ্চয়ই তীব্র মর্সপীড়। অনুভব করেছেন । স্বজাতিনিন্দ| রুচিকর কখনো হতে পারে 
ন! : কিন্তু আত্মকলহে মেতে যার! জাতীয়-জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে তারা কি 
ধিক্কীরযোগা নয়? এদের উদ্দেশে নবীনচন্দ্রে্স উচ্চারিত ধিক্কাববাণী বাঙালিসম্তান 
অ'জে| লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করে 2 

সাধে কি বাঙালি মোর! চিরপরাধীন ? 

সাধে কি বিদেশি আসি দলি পদভরে 

কেডে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন 

অপমান শত শত চক্ষের উপবে। 

ষর্গ মত করে যদি স্থান বিনিময়, 

তথাপি বাঙালি নাতি হবে একমত ; 

প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু. সাহসে দুর্জয় 

কাখকালে খোজে সব নিজ নিজ পথ। 
কথাগুলি চক্রাস্তকারী কপট জ*ৎশেঠের' কিন্তু সাধারণভাবে বাঙালিচবিত্র সম্পর্কে 
অবশ্যই প্রযোজা ৷ ক্ষুদ্রস্বার্থপরিচালিত ভয়ে সেদিন মুষ্টিমেয় বাঙালি নিজ 
মাতৃভূমিকে নিধিচারে বিদেশির হাঁতে তুলে দিয়েছে, জাতির এ কলঙ্ক কদাপি 
ঘুচবার নয়। | 

পাঁচটি সর্গে “পলাশীর যুদ্ধ” গ্রথিত। সিরাজকে রাজ্্রষ্ট করার চক্রান্তে 

কাব্যের আরম্ভ, মন্দভাগা সিরাজের হতাসাধন ও বিজয়ী ইংরেজের উৎসবের বর্ণন! 
দিয়ে এই কাবোর সমান্তি | গ্রস্থখানি সুপরিণত রচন| নয়, কবির কাঁচা হাতের 
লেখা । এর ভাবে ও ভাষায় বাঁয়রনের প্রভাব অত্যন্ত স্পট, এ বই পড়তে পড়তে 
পঠকসাধারণ বায়রন-প্রণীত "00110 [70103 79117170886” অবশ্যই স্মরণ 
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করবেন । বায়রন যেমন অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়োচ্ছাসের কবি তেমনি, নবীনচন্দ্র | 
ভাবাবেগের অতিরেক “পলাশীর যুদ্ধ'-এর শিল্পকলাকে ক্ষুণ্ন করেছে। তথাপি, 
কাব্যখানির স্থানে স্থানে যে বর্ণনসৌন্দর্য ফুটেছে তা৷ প্রশংসার যোগ্য । 

“ক্লিওপেট্রা, [ ১৮৭৭ ] প্রণয়ভাঁবকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রকায় রোম্যান্টিক কাবা । 
সুন্দরীশ্রেষ্টা ক্লিওপেষ্টা আপনার আশ্চর্য বূপশোভার মাদকতা! ছড়িয়ে সিজার ও 
এাণ্টনির হৃদয় জয় করেছিল, কিন্তু পরিণীমে তাকে অস্তর্জালায় পুড়তে হয়েছে | 
এই প্রণয়তাপিত| নারীর হৃদয়যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী চিত্রাঙ্কন কাবাখানিকে পাঠকের 
আকর্ধণের বস্তু করে তুলেছে । সংসারের মানুষ লালসাময়ী ক্লিওপেষ্টাকে দ্বণার 
চোখেই দেখবে। কিন্তু কলঙ্কিনী ক্লিওপেট্রার বিষাদময়ী মুত্তি, তাঁর করুণ ব্যর্থতার 
আশলেখ্য, আঁকতে গিয়ে কবি সমবেদনার অশ্রু বর্ণ করেছেন । পাঁপীকে সহানুভূতি 
দেখানোর মনোভঙ্ষিটি কবির মানবিকতাবোধের পরিচয়বাহী | 

অতঃপর “রজগমতী'। এটি একখানি আখ্যায়িকা-কাব্য। প্রকাশকাল 
১৮৮০ ইংরেজি সাল । এর বূপাদর্শে স্কটের কাব্যরীতির অনুসৃতি আছে । এখানে 
কবি জাতীয়তায় উদ্ব,দ্ধ, আর্ধস্বাধীনতা৷ পুনরুদ্ধারের ফ্বপ্পে বিভোর । এই স্বপ্রের 
'সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী । এতে যে-আখ্যাঁন বণিত হয়েছে 
ত| ইতিহাসের পাতা থেকে আনত নয়-_ পুরাপুরি কাল্পনিক। কাব্যের দেশভক্ত 
নায়ক বীরেন্দ্র কবি নবীনচন্দ্রেরই আত্মপ্রতিবিষ্ব । নায়িকার নাম কুসুমিকা। 
নবীনচন্দ্রের জন্ম চট্টগ্রামে। কাঁব্যখানির নাম “রঙ্গমতী” বা রাঙামাটি-_-পাবত্য 
চট্টগ্রামের একটি অঞ্চল। এই রাঙামাটির মনোরম নিসগসৌন্র্য এতে চমৎকার 
প্রত্ধিফলিত হয়েছে । নবীনচন্দ্র যে-সময়ে আবির্ভংত হয়েছিলেন সেই কালটিকে 
আর্ধ-জাগৃতি বা হিন্দুপুনরভ্যুথানের যুগ বলা যেতে পারে । সেকালের বাঙালি কবি 
দেশের গৌরবমণ্ডিত প্রাচীন এতিহ্ের দিকে তাকিয়েছেন, জাতির শৌর্ধদীপ্ত অতীত 
কীতি তাদের অন্তরে স্বদেশের গ্লানি-অপনোদনের আকাজ্ষা জাগিয়েছে-_“রঙ্গমতী” 
এই আশা-আকাত্কষারই কাবাায়ন। আর্ধজজাতির পুরাকীতি বীরেন্দ্রকে মোগলবিদ্বেষী 
করে তুলেছে, স্বাধীনতাস্পৃহা তাকে মোগলের হাত থেকে পিতৃরাজ্য 
পুনরুদ্ধারসাধনব্রতে প্রাণিত করেছে + শিবাজীর সংস্পর্শে এসে সে মুক্তিপাগল হয়ে 
উঠেছে । কিন্তু পিতৃব্য মর্কটরায়ের চক্রান্তে তাঁর মায়ের জীবন যেমন শোচনীয়ভাবে 
বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনি, তার নিজজীবনেও শোকাবহ ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে । 
কুসুমিকা নামে একটি মেয়েকে বীরেন্দ্র ভালোবাসতো, তাকে সে পায়নি ; এবং তার 
স্বাধীনতাস্বপ্রও বাস্তবে মতা হয়ে ওঠেনি । ভাগোর বিরোধিতায় বীরেজ্রর ও 
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কুসুমিকাকে অকাল-মৃত্যুবরণ করতে হলো! । নায়কনায়িকার মর্মান্তিক জীবনাবসানে 
কবি দীর্থনিশ্বাস মোচন করেছেন £ 
ধীরে সন্ধযাগমে 
নীরবে মুদিল দল যুগল কমল, 
নিদ্রা গেল৷ কুসুমিকা । তায়, একরবুস্তে 
ফুটেভিল ছুটি ফুল সংসারকাননে; 
একসঙ্গে ছুটি ফুল পড়িল ঝরিয়া। 
নবীনচক্দ্রের রোম্যান্টিক কবিকল্পনী এখানে ষেচ্ছাবিহারিণী, ভাষা আবেগোচ্ছল, 
বর্ণন| চিত্ররসে ও সংগীতরসে নিষিক্ত। মুছিতা কুসুমিকার লিপিচিত্রটি কী সুন্দর ঃ 
পড়ে আছে কক্ষতলে- সুষমার ছবি-_ 
অচেতন কুসুমিকা কৌমুদী প্রতিমা । 
একটি বাীণার তান নিশীথ বিপিনে 
মুততিমতী যেন। একখণ্ড চন্দ্রবশ্মি 
পড়ে আছে যেন কোন্‌ আধার কুটিরে। 
পরবর্তী ত্রয়ীকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস-এ নবীনচন্দ্র যে-একতাবদ্ধ 
অখণ্ড ভারতরাজোর স্বপ্রসুন্দর ছবি এ'কেছেন, তার পরিকল্পনা এই “রিজমতী,তেই 
সুচিত £ 
ভারতসন্তান 
এত দীর্ঘ শিক্ষাপরে শিখিল না আজি 
জাতিত্বের  মভামন্ত্র সর্বশক্িমূল-__ 
একতা! 
এইদ্িক থেকে দেখলে “রঙ্গমতী”কে কবির নব্যযুগের মহাভারত-রচনার প্রস্ততিপৰ 
বলা যেতে পারে । কাব্যখানি আগছ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। অমিত্রচ্ছন্দের 
প্রয়োগে নবীনচন্দ্র মাইকেলের আদর্শানুসারী | 
নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনা ও কাব্যনিষ্নাণশক্কির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে "রৈবতক' 
[ ১৮৮৬ 7, কুরুক্ষেত্র? | ১৮৯৩ ] এবং প্রভাস' [১৮৯৬] নামের কাব্য তিনখানিতে । 
এদের মধ্যে আখ্যানগত যোগসূত্র রয়েছে বলে এগুলিকে একই মহাকাব্যের 
তিনটি পৃথক খণ্ড বলাই সংগত | শ্রীকফ্ণ-চরিত্রের ধারাবাহিক চিত্রণ এই 15105 
ব কাব্যত্রয়ীর অখগ্ডতা রক্ষ! করেছে । মাইকেলের পরবর্তী ও ববীন্দ্রের পূর্ববর্তী 
বাঙলা! কাব্যধারায় নবীন সেনের এই 721085 এক আশ্চর্য গ্রন্থব-_এর অপূর্বত। 
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সর্বজনযীরুত | সরকারি কার্ধোপলক্ষে নবীনচন্দ্র কিছুকাল প্রাচীন এ&্ঁতিহাসিক 
স্মতিযুক্ত রাজগিরে অবস্থান করছিলেন । সে-সময়ে তিনি আমাদের জাতীয় 
মহাঁকাবা মহাভারত পাঠ করেন। মহাভারত পড়ে কবি এক অভিনব 
কাবারচনার প্রেরণা পান। এর ফলেই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যের সৃষ্টি | 
নিষ্কাম প্রেম ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শে আর্ধ-অনার্ধের মিলন, বিশাল ভারতবর্ষে 
বিভেদের মধো এঁক্য-প্রতিষ্ঠা, মহামানব শ্রীকৃষ্ণের এক মহাজাঁতি-গঠনের মহৎ স্বপ্ন 
ও ভারতজোড়া হিন্দুসংস্কৃতির পত্তন বর্তমান কাব্যত্রয়ীর মর্মকথা। জাতীয়তার 
প্রাণদ মন্ত্রে উদ্ধ,দ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দেখতে পেয়েছিলেন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে 
অখণ্ড ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস । এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের এই 
মহানায়কের সহায় ছিল অভুঞনের বাহুবল, কৃষ্ণদ্বৈপাঁয়ন বেদব্যাসের জ্ঞানবল- 
সুভদ্রার প্রীতি ও শৈলজার প্রেমবল। শ্রীকৃষ্ণ যে-লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন তার 
প্রকাণ্ড বাধা ছিল ব্রা্ষণাধর্মের ধ্বজাবাহী দূর্বাসার প্রতিহিংস। ও অনার্ধবংশসম্ভৃত 
বাসুকির সংশয় | কাবাত্রয়ীর কেন্দ্রীয় ঘটনা! হলো, যথাক্রমে__-দুভদ্রাভরণ, অভিমন্্া- 
বধ, এবং যদ্রবংশধ্বংস । পুরুষোত্বম কৃষ্ণের মহিমান্বিত জীবন আলোচামান ত্রয়ী 
কাব্যের উপজীবা | এক সুবিশাল দেশের জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই 'ত্রয়ী'র সংযোগ 
রয়েছে । মহাভারতের বহু ঘটনার আধুনিক ব্যাখ্যান এতে যেমন মিলবে, তেমনি, 
আধুনিক যুগের বছ সমস্যাকে মহাভারতীয় যুগের পরিবেষ্টনীতে স্থাপন করা হয়েছে; 
তা পাঠক লক্ষ্য করবেন। যে-সকল দন্দ-সমস্যা রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস-এব 
আখ্যান-অংশে স্থান পেয়েছে সেগুলি একদিকে যেমন সর্বভারতীয়, অন্যদিকে" তেমনি, 
সবস্থানিক' সবকালিক | | 

বক্ষিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই পূর্ণবিকশিত মনুস্তত্বের আদর্শ সন্ধান 
করেছিলেন । ইতিহাসে এ আদর্শ খুজে না পেয়ে তারা মহাভারতের দ্বারস্থ 
হয়েছেন । এই ছুজন মনীষীর চোখে মহাভারত-কাবোর মূল নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণ 
মানবতার বিগ্রহ । গভীর পাণ্ডিতা ও সূক্ষ্ম বিচারবৃদ্ধির প্রয়োগে বহ্কিম শ্রীকৃষ্ণের 
এ্তিহাঁসিকতা প্রমাণ করলেন * আর, নবীনচন্দ্র নিজের কবিদৃষ্টি ও হৃদয়াবেগের 
সাহাযো শ্রীকষ্ণচচরিত্রের মহত্ব উপলব্ধি করলেন । বক্ষিমচন্দ্রের পদক্ষেপ জ্ঞানমার্গে, 
সার অঙ্কিত কষ্ণচরিত্র এশ্বর্ধময় * নবীনচন্ত্র ভক্তিরসবিহ্বল) আবেগপ্রবণ--ঠার 
নিম্সিত কৃষ্ণচরিত্রে এশ্বর্ষের সঙ্গে মাধুর্য যুক্ত হয়েছে । ছুজনেই শ্রীকৃষ্ণের মানবিক 
আদর্শে অনুপ্রাণিত। নবীনচন্দ্র স্বকৃত ্ত্রয়ীর মাধামে সমগ্র মহাভারতকে 
আধুনিককাঁলের উপযোগী করে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন । 
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মহামানব শ্রীকৃষ্ণের কে যে-উদ্দার বাণী ঘোষিত হয়েছে, নবীনচন্দ্রের বিশ্বাস, 
তার মধ্যে কেবল পতিত ভারতবাসীর নয়-পতিত মানবজাতির উদ্ধাবের সক্কেত 
নিহিত আছে । এহেন মহাপুরুষ শ্রীরুষ্ণের অলৌকিক জীবনকথাকে ভিত্তি করে 
গড়ে উঠেছে নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যের প্রকাণ্ড সৌধ | কবির উদ্দেশ্য-_ জাতির 
সমক্ষে পূর্ণ-মনুদ্তত্বের আদর্শস্থাপন, অসামা-বৈষম্য-বিভেদে হুর্বল অধঃপতিত স্বদেশ- 
বাসীকে সাম্মন্ত্রে উজ্জীবিত এক মহাধর্মসা্াজোর উচ্চভুমিতে তুলে ধরা । নবীনচন্তর 
মহাজাতিগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাই. তিনি ভারত-নাট্যের সূত্রধার শ্রীকষ্ণকে 
তার মহৎ কাবোর প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করেছেন । কবির চোখে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র 
ভারতবধের বাস্ট্রনায়ক-__মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা । বর্তমান ত্রয়ী কাব্য কৃষেের 
মানবিকতাকে তার জীবনকথার নানা বৈচিকব্রোর মধা দিয়ে স্তরে স্তরে বিকশিত 
করে তুলেছেন কবি। “রৈবতক-কাবা ভগবান শ্রীকষ্ণের আদিলীল!,কুরুক্ষেব্র-কাবা 
মব্যলীলা; প্রভাসকাবা অন্তিমলীলা লইয়। রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, 
কুকুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।" মাধুর্ধসিক্ত লীলা, কঠিন কর্মসংঘাত ও 
প্রশান্ত বৈরাগয-_বাসুদেবের জীবনের এই তিন পর্যায়। এরই ব্ূপায়ণ দেখি উক্ত 
ত্রয়ীতে । তিন খণ্ডে সমাপ্ত বর্তমান মভাকাব্যখানিতে গীতোক্ত জ্বান-ভক্তি ও কর্মের 
অপূর্ব সমন্বয় লক্ষণীয় । 
জাতিভেদ, ধর্মভেদ. রাজাভেদ' সম্প্রদায়ভেদ ভারতবর্কে কোন্‌ সর্বনাশের 
পথে টানছে, ত1 উপলব্ধি করা স্বজাতি-ও-্বদেশ বৎসল কবির পক্ষে কঠিন কিছু 
ছিল না। জাতির এই শোচনীয় অধোগতিব প্রতিকার কোন্‌ পথে, কবি তারো 
নির্দেশ দিয়েছেন । দেবকীনন্দন বাসুদেব শৌর্ধবীর্ধের আধার অর্ভুনকে বলছেন £ 
যতর্দিন খগ্ুডরাজ্য রহিবে ভারতে, আধ- 

জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ রহিবে নিশ্চয় ; 

রহিবে এ রাজাভেদ ধর্মভেদময় । 
সুতরাং এমন একটি অখণ্ড মহারাজ্য গড়ে তুলতে হবে যেখানে মান্বষের মধে 
জাতিবর্ণের কোনো বৈষমা থাকবে না, যার প্রতিষ্ঠাভূমি হবে সাম্য, শ্রীতি, স্থাক্স 
দয়া। এ “বড়ই ছুরূহ ব্রত", সন্দেহ নেই। কিন্ত মহানায়ক শ্রীকুষ্ণের দৃঢ়সংকল্প 
নবাভারত রচনা করবেন তিনি । ভারতে তিনি নতুন সংস্কৃতি-পতুনের অভিলাষী : 

এক ধর্ম, এক জাতি, | 
একই সাম্রাজানীতি: 
সকলের এক ভিত্তি” সর্ভূতহিত | 


২৫২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


সাধনা নিষ্কাম কর্ম, 
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম-_ 
একমেবাদ্িতীয়ম্, করিব নিশ্চিত, 
ওই ধর্মরাজ্য, “মহাভারত” স্থাপিত | 
নবীনচন্দ্রের রেবতক-কুরক্ষেত্র-প্রভাস এ যুগের নতুন মহাভারত । কাব্যের 

মাধ্যমে তার এই নতুন ইতিহাসসৃষ্টিকে বঙ্কিম আখা দিয়েছিলেন_-উনবিংশ শতাব্দীর 
মহাভারত” । কবি এক অভিনব “বি ৪619155811577 দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত 
করলেন__মহাভারত, গীতা, ভাগবত আর আধুনিককালের মানবতাবাদের 
[ বিশেষ করে ফরাসি দার্শনিক অগন্ত কৌতের [78709220910817150-মতবাদের ] 
সমন্বয়ে এর উদ্ভব ও পু্টি। “পলাশীর যুদ্ধ'-এ নবীন সেন 7১801001577-এর 
কাব্যকার, আর, এখানে তিনি 79119251157-এর উদৃগাতা | ত্রয়ী ভার মৌলিক 
রচনা । এর পরিকল্পন| বিরাট, ভাবাদর্শ মহত্ববাঞ্জক, ঘটনা-পরিধি বিস্তীর্ণ। 
পরিকল্পনার বিশালতায় নবীনচন্দ্রের কাবাত্রয়ী মধুসূদনের “মেঘনাদবধ” ও 
হেমচন্দ্রের “বত্রসংহার”কে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে । উচ্চতর মানবিকতার বাণী 
বাঙলা কাব্যে এমন উদাত্ত কণ্ঠে নবীনচন্দ্রের মতে। অন্য কোন্‌ কবি প্রচার 
করেছেন? এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচিকের মন্তব্য উদ্ধার করি ঃ 

“আমরা নবীনচন্দ্রেই সর্বপ্রথম দেখলাম লাঞ্ছিত মানবতার 

বিদ্রোহ-অভিযান, তথাকথিত-বর্ণহিন্দুর সযত্ুপ্রসারিত শাসন ও 

শোষণের বেড়াজাল কাটিয়ে তারা বেরিয়েছে তেড়েফু'ড়ে-_ 

প্রাচীরঘেরা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে ছুটেছে বিপ্লবারক্ত চোখে, যার 

মুখে শ্রীকষ্ের ধর্মরাজাস্থাপনের পরিকল্পন1 পর্স্ত পর্যবসিত হল 

প্রভাসের প্রসন্ন সমাপ্তিতে। এই রসঘনতা রবীন্দ্রযুগেরই 

পৃরাভাঁস সূচনা] করে ।' 

নবীনের এত্রয়ী”তে উচ্চপ্রশংসার যোগা যেমন অনেককিছু রয়েছে, তেমনি; 

বছ দোষক্রটিও এতে লক্ষিত হয়। আধ-অনার্ধের সংঘাত ও ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে 
্রাহ্মণশৃদ্রের যে-মৈত্রীর কথা এতে বণিত হয়েছে, তা সর্বথা ইতিহাসের সমর্থন পাবে 
ন।। পুরাণকথিত ছূর্বাসা-চরিত্রের মহিমা! এখানে খব হয়েছে। সুভদ্রার ভূমিক। 
পৌরাণিকতার স্পর্শব্তিত। কৃষ্তার্জুনের ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠতার অভাব লক্ষ্য ক! 
যায়। সুলোচনার তরল রসিকতা ও চাপল্য কাব্যের গল্ভীর মর্যাদার পক্ষে 
হানিকর। মহাঁকাব্যে প্রত্যাশিত বিচিত্রের মধো এঁক্য এখানে বিচলিত । 


নবীনচন্দ্র সেন ২৫৩ 


রচনারীতিতে শৈথিলা সুপ্রকট। গাম্তীর্ষের সঙ্গে তরলতা মিশে গিয়ে উদ্দিষ্ট 
রসের স্ফুরণকে ব্যাহত করেছে । বর্ণনার অতিবিস্তার ও পল্লবিত ভাষণ 
কাবাখানিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিধর্মী করে তুলেছে । মহাকাবোর 
গঠনরীতি অতিশয় দৃঢ়, এতটুকু শিথিলতা তার পক্ষে মারাত্মক । অতি-আত্যস্তিক 
আবেগোচ্ছলতার জন্যে কবি এদিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে পারেননি । এ-জ্াতীক়্ 
আরো বহুতর গ্রুটি দেখানো! যেতে পারে । এককথায়, সংযমের অভাব নবীনের 
বিরচিত এই মহাকাবোর শিল্পগত সৌন্দর্য অনেকখানি ক্ষুজ করেছে । তা ছাড়া, 
নবীনচন্দ্রের শব্দভাগ্ডারের পরিধি সীমিত, অনেক সময়ে তার ভাষা ভাবান্ভূতির 
উপযুক্ত বাহন নয়। অসিত্রচ্ছন্দকেও কবি ঠিক ভ্বশে আনতে পারেন নি। 
হেমচক্দ্রের মতো, নব।নচন্দ্রও, ছন্দোবৈচিত্র্াবিলাসী। কিন্তু মহাকাব্যের ক্ষেত্রে 
একে ক্ষতিকরই বলতে হবে। নবীনের প্রযুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেলের 
প্রনতিত ছন্দটির ওজঃগণ ও গাভী তেমন চোখে পড়ে নাঁ। তবে, এও ষ্বীকার্য যে, 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে হেমচন্দ্রের তুলনায়ঃ নবীনচন্দ্র অনেক বেশি দক্ষতা 
দেখিয়েছেন । আসল কথা৷ হলো, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা গীতিকবির, কিন্তু যুগের 
প্রভাবে তিনি নামলেন মহাকাব্য-সংরচনে । হেমচন্দ্রও এ ভুলটি করেছিলেন । 

এতসব ক্রটি সত্বেও অকৃত্রিম কবিত্বের উৎসারে,. পরিকল্পনার বিরাটত্বে, 
জাতীয়তার প্রাণদ স্পর্শে বৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাঁস স্মরণযোগ্য কবিকৃতি। এ 
জাতের কাব্প্রয়াস বাঙ্‌ল! সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব। এস্থলে আমাদের আরো একটি 
কথা বলবার আছে। যে-নিসর্গতন্ময়তা, নিসর্গসৌন্্ধচেতনা! ও বহস্মবোধ, 
যে-বোম্যারন্টক আতি পরবর্তী বাউলা গীতিকবিতায় অতিশয় প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, 
বিহারীলাল এবং ববীন্দ্রনাথের পূর্বে তার সর্বাধিক প্রকাশ আমরা দেখেছি 
নবীনচন্দ্রের রচনায় । তা ছাড়া, এও বলা যেতে পারে, ববীন্দ্রকাবানাটোর 
পূর্বাভাস নবীন-কবির রচনাবলীতে প্রাপ্তব্য। 

' এরপর নবীনচন্দ্র তিনজন মহামানবের অমর জীবনকে কাব্যরূপ দনি করলেন, 
লিখলেন-__খি-স্ট', 'অন্দিতাভ' ও 'অস্থতাভ'-_প্রথমটিতে বিশ খ্রিস্টের, দ্বিতীয়টিতে 
গৌতম বৃদ্ধের, তৃতীয়টিতে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা গ্রথিত হয়েছে। এইসব দেবকল্প 
পুরুষের অর্চনার আসল উদ্দেশ্ট হলো স্বদেশের মানুষের সমক্ষে পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আদর্শ 
উপস্থাপন । কবি এদের দেবতাবূপে গড়েননি--এই মর্তপৃথিবীর রক্তমাংসের 
মানুষহিসেবেই দেখেছেন । মানুষকে দেবতা বানিয়ে পৃজা নিবেদন করবার এতটুকু 
অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তবে; মানুষ যে আত্মিক শক্তিতে “ছবকল্প হয়ে উঠতে 


২৫৪ একালের বাউলা সাহিত্য 


পারে, সে-কথা কবি বিস্বৃত হননি । তথাপি, শ্রেষ্ট মানব বলেই এরা আমাদের 
নমস্য | 

নবীনচন্দ্রের ধর্মীয় মতবাদ খুবই উদ্দার ও সার্বভৌম ছিল। জগতের সকল 
ধর্মের মধ্যে তিনি মানবসতোর প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন__কৃষ্ণ, বৃদ্ধ খিস্ট, 
মহম্মদ প্রমুখ ধর্মগুরুদিগের উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখেননি তিনি । এর! 
সকলেই প্রচার করে গেছেন মানবধর্স, “সত্য ইহার প্রাণ, মনুস্তত্ব ইহার লক্ষ্য, 
মনম্বী মানবমাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব-অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী |” কবির 
শেষজীবনের কাব্যে সবধর্মসমন্থয়ের বাণীই উদ্‌গীত। খিস্ট কাব্যে মহামানবতার 
স্বীকুতি আছে, কিন্ত কবিহৃদয়ের উত্তাপ এখানে অনুপস্থিত | বুদ্ধচরিতের মাহাত্মা- 
খ্যাপনে কবিপ্রাণের সহজ স্ফৃত্তি অনুভব কথা যায়। এজন্যে “অমিতাভ, 
কাব্যগুণোপেত । নবীনচন্দ্রের প্রাণের উল্লাসের অপেক্ষাকৃত অধিক স্ফুব্পণ ঘটেছে 
“অমৃতাভ? কাব্যে । এর কারণ হলো! বৈষ্ঞবধর্মের প্রতি কবিচিত্তের সহজ প্রবণতা । 
“অমিতাভ”্তে শাস্তরসের প্রাধান্য, “অম্বতাভশতে করুণ-রসের | সংসারজীবন থেকে 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের বিদায় গ্রহণ বিষাদময় একটি ঘটন] + “অমৃতাভ; কাবাখানিতে 
এই ঘটনাটি কারুণোর উৎস 'তয়েছে। আন্তরিকতার স্পর্শ এ কাবাকে সজীব 
করে তুলেছে । 'অমৃতাভ” কবির শেষ ও অসম্পূর্ণ কাবা । কবির সৃজনীক্ষমত। 
এখন ক্ষয়িফণুতার মুখে, প্রতিভা স্তিমিত হয়ে এসেছে । অধিকাংশ কবিই শেষপধন্ত 
প্রতিভার দীপ্তি হারিয়েছেন_ নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে । 


॥ নতুন গাতিকাব্যমন্ত্রের উদ্গাত নিহালীলাল ঢক্রবতাঁ ॥ 


এবার আমর! একজন খুবই উল্লেখযোগা কবির প্রসন্ন সান্নিধো এলাম-_ 
বিহারীলাল চক্রবর্তী । এই দরিদ্র ব্রাহ্গণকবিকে আমাদের অনেকেই চেনেন ন।, 
তার কাব্য-কবিতার পঠন একালে অত্ন্ত সীমাবদ্ধ, অধুনা তাকে আমরা নামে-মাত্র 
জানি। অসামান্য কবি-বাক্তিত্ব রলতে যা বোঝায়, বিহারীলাল অবশ্য ত 
ছিলেন না। কাব্যসংসাবের যে্এলাকাটিরা মধ্য তার সঞ্চরণ, তার পরিধিও 
সংকীর্ণ। তথাপি, আধুনিক বাঙ্‌ল! সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট একটি স্থানের 
অধিকারী তিনি, এবং ওই স্থানটিতে তার অক্ষয় প্রতিষ্ঠা । সাধারণো 
স্্পপরিচিতি হলেও কবিবাক্তি-হিসেবে বিহারীলাল চক্রবর্তী চিরস্মরণীয় । তাঁকে 


নতুন গীতিকাবামস্ত্রের উদগাঁতা বিহ্বারীলাল চক্রেবর্তা ২৫৫ 


আমরা ভুলতে পারি না এজন্যে যে, একালের বাঙলা কাবোর আসরে আমাদের 
তিনি এক নতুন সুরের গান শোনালেন । এই সুর এতই অভিনব, এমনই সতন্ত 
যে. রসিক কাবাপাঠকদের ত| সতাই চমকিত করলো । এরা যথার্থ অনুভব 
করলেন; বাঙ্‌লা কবিতায় হাওয়াবদল শুরু হয়েছে ; মধুসৃদন-হেম-নবীনের 
'এপিক”-এর যুগ অবসিতপ্রায়_এবাঁর কবিতার পাঠকমণ্ডলী উৎকর্ণ হয়ে শুনবে 
বিশুঞ্চ রোম্যান্টিক লিরিকের অশ্রুতপূর্ব ঝংকার । বিহারীলাল চক্রবর্তী যে-কাবামন্ত্ 
উচ্চারণ করলেন, বর্তমানের বাঙালি কবিদল সেই মন্ত্রের উত্তরসাধক। তার 
প্রদশিত পথটিকে একালের কবির! রাজপথ বলে জেনেছেন । 

আমরা বলেছি, বিহারীলাল বাঙল। সাহিত্যে রোম্যান্টিক গীতকাব্যের 
পথপ্রদর্শক । কথাগুলি কারো কারে! কাছে বিভ্রান্ত্িজনক বলে মনে হতে পারে । 
ইার। প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের মধাযুগের বৈষ্ণবকবিকুল অজত্র গীতিকবিতা 
লিখে গেছেন, বৈষ্ণবকাবা তে। স্বরূপত গীতপ্রাণ। এ যদি সত্য হয়, তাহলে 
বিহারীলালকে এদেশে গীতিকাবাধারার প্রবর্তক বলা যায় কী করে? এর উত্তরে 
বলবো, বৈষ্ণবকাবা লিরিকধর্মী এতে কোনো সন্দেত নেই। কিন্তু তৎসত্বেও 
আধুনিক লিরিকের সঙ্গে বৈষ্ণব-লিরিকের পার্থক্য রয়েছে । আধুনিক গীতিকাবা 
যতখানি বাক্তিনিষ্ঠ, বৈষ্ঞবগীতি ততখানি নয়। গীতিকবিতার মধ্যে কবি আত্মগত 
বাসনাকামনাকে, নিজের সুখছ্ঃখং আনন্দবেদনাকে অকপটে প্রকাশ করেন, 
এখানে কবির বাক্তিপুরুষের নিঃশেষে আত্মনিবেদন আছে-_এফুগের লিবিক একাস্ত- 
ভাবে অহংমুখ | বেষ্ণবের গান সম্বন্ধে কিন্ত একথা বলা চলে নাঁ। বৈষ্কবকবিতায় 
কবিদের অন্তরের কথা ধ্বনিত হলেও তাতে বাক্তিক ভাঁবনাকল্পনার স্বত:স্ফৃর্ত 
প্রকাশ ঘটেনি । এখানে যে-অনুভূতি ছন্দে গ্রথিত হয়েছে তাকে ঠিক ব্যক্তিগত ন| 
বলে সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠিগত বলাই সংগত 1 কারণ, বৈষ্ণবভাবসাধনার সুচিহ্কিত 
একটি গপ্ডির মধ্যে থেকেই বৈষ্ণবকবির। তাদের গান বেঁধেছেন । এই মর্তপথিবীতে 
বসে প্রেমের গান লিখলেও এতে আধ্যাত্মিকতার অনুলেপন আছে; তার উদ্দেশ্য 
আমাদের ধূলির ধরণীর মানবমানবীর প্রণয়তৃষ্ঞার নিরৃতিসাধন নয়, উদ্দেশ্য-_ 
রাধামাধবের প্রীচরণে গীতির মাধ্যমে ভক্তির অগ্রলি-নিবেদন। ধর্মীয় এঁতিস্ 
বৈষ্ণচবকবিতাকে বর্তমান কালের লিরিক থেকে পৃথক করে রেখেছে | আসল কথ 
হলো, ব্যক্তিম্বাতন্ত্রা প্রতিষ্ঠ। না পেলে যথার্থ ব্যক্তিনিষ্ঠ গীতিকধ্থিতা-বিরচন 
সম্ভব নয়। আমরা সকলেই জানি, বাকিম্বাতন্ত্র মধ্যযুগের বস্ত নয়, বিশেষভাবে 
একালেরই সামগ্রা এটি । যে আত্মলীনতা-_আত্মভাবসাধনা-_-লিরিক কবিতার 


২৫৬ একালের বাউল! সাহিত্য 


অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণবকাবো তা লক্ষ্য করা যায় না। এ জিনিসটি 
বিহারীলালের কাব্যে সুপ্রকট । একারণে বিহারীলালকে আমরা বাঙ্‌লা কবিতার 
প্রথম লিরিক কবি বলতে চেয়েছি । 

আধুনিক যুগে বিহারীলালের পূর্বে এবং তার সমকালে ছুয়েকজন বিশিষ্ট 
বাঙালি কবি-_যেমন; মধুসুদন-হেম-নবীন-_গীতকবিতা-নির্মাণের প্রয়াসী হয়েছেন । 
কিন্ত লিরিকের পূর্ণায়ত রূপটি এ'দের কারে রচনায় চোঁখে পড়ে নাঁ। হেমচন্দ্র- 
নবীনচন্দ্র গীতিকবি যদিও ছিলেন, আশ্চর্য রোম্যান্টিক কল্পনার এশ্বর্য তাঁদের 
ছিল না। মধুসূদনের প্রতিভাই ছিল ভিন্ন ধরণের, এবং তার রচনায় স্থানে স্থানে 
অভিনব গীতিভাবুকতা লক্ষ্য করা গেলেও, সুদুরের অভিলাষ, সৌন্দর্যবেদনা, 
নিসর্গতন্ময়তা, জানার মধো অজানার রহস্যুদর্শন, বস্তর অতীত মনোরাজো 
স্বপ্নসঞ্চবণ, ইত্যাদি কোথাও তেমন সুপ্রস্ফুট নয়। মাইকেলের চচতুর্দশপদী কবিতা" 
আত্মমুখী ভাবনার উদ্াহরণরূপে গণ্য হতে পারে; কিন্তু নিবিষয় ও শুদ্ধ মনোগত ভাব 
নিয়ে, কল্পনার পক্ষবিস্তার করে; কাব্যলোকে যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা যেতে পাবে, 
তার দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে তিনি উপস্থিত করেননি--করেছেন রোম্যার্টিক 
কল্পনাকুশল বিহারীলাল চক্রবর্তী । বিহারীলালে এসে আমর। দেখলাম, বস্তজগৎ 
নয়, কবির মনোলোক কাব্যে প্রাধান্যলাভ করতে করতে সমস্ত কাব্যই মনোময় হয়ে 
উঠেছে। পূর্বোক্ত কবিদের তুলনায় বিহারীলাল অনেক বেশি অন্তর্খ । নবতন 
এই মনোময়তা আধুনিক আদর্শের গীতকবিতার খুব বড়ে। একটি লক্ষণ। 

মাইকেলের যুগে বিহারীলালের মতো৷ আত্মসমাহিত গীতিকবির আবির্ভাব 
একেবাঁবে অপ্রত্যাশিত ন| হলেও অনেকটা আকস্মিক । উনিশের শতকের সেই 
নবজাগরণের দিনে, কিছুটা যুরোপীয় আদর্শের প্রভাবে, মধু-হেম-নবীন প্রমুখ কবিরা 
ষখন মহাকাব্য-খগ্ডকাব্য লিখছেন, পুরাঁণইতিহাঁস থেকে তাদের কাব্যের উপাদান 
আহরণ করছেন, স্বর্গেননরকে নিজেদের কল্পনাকে অবাধে ছুটিয়েছেন; বিহারীলাল 
চক্রবর্তী তখন আপনার প্রাণসমুদ্রের বিচিত্র তরঙ্গলীলাকে সংগীতাত্মরক কবিবাণীতে 
ফুটিয়ে তুললেন । আমরা যেন আড়ালে থেকে শুনে নিলাম তার নিভৃত হৃদয়ের 
আলাপন । কবিকৃতি ও কবিপ্রকৃতির এই স্বতন্ত্রতার জন্যেই, গতান্থগতিকতাঁকে 
পরিহার করে, নিজের সঙ্গে নিজে নিভৃতে আলাপ করতে বসলেন বলেই, জাঁবনিস্রগ্ন 
বিহারীলালের দিকে সেকালের পাঠকসাধারণের দৃষ্টি বড়ো-একটা আকৃষ্ট হয়নি | 
তিনি যে সবারই অলক্ষ্যে নতুন যুগের প্রভাতী গাইছেন; তা সেদিনকার অধিকাংশ 
লোক একেবারেই বুঝতে পারেনি । একারণে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে 


নতুন গীতিকাব্/মন্ত্রের উদগাতা। বিহবান্নীলাল চক্রবর্তী ২৫৭ 


অর্ধালোকিতউধালোকের কবি বলেছেন ঃ “ষে-প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং 
সণহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কৃজিত হইয়! উঠে নাই, সেই উষালোকে একটি ভোরের 
পাখী সুস্পস্ট সুন্দর সুরে গাঁন ধরিয়াছিল | সে-দুর তাহার নিজের |? বিহারী-কবির 
কাব্যের মর্মজ্ঞ রসিক সেদ্দিনে। যেষন সংখ্যায় ছিল অত্যল্প,আজিকার দিনেও তাই। 

একহিসেবে বিহারীলাল কবির কবি। কবি ছাড়া তার কাবাকবিতাবর সন্ধান 
অপর কেউ রাখেন বলে মনে হয় না। এস্থলে রবীন্দ্র উক্তি স্মর্তব্য ২ “যাহার, 
দৈবক্রমে এই বিজনবাসী কবির সংগীতকাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার কাছে 
আসিয়াছিল, তাহাদের নিকটে তাহার আদরের অভাব ছিল না। তাহার! তাহাকে 
বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়! জানিত। বিংশ শতকের “নির্জনতম”, স্বাতস্ত্র্যদীস্ত শক্তিমান 
কৰি হলেন জীবনানন্দ দাঁশ; আর, উনিশের শতকের এইরূপ একজন “নির্জনতষ' 
কাব্যকার হলেন বিহারীলাঁল চক্রবর্তী । এরা কেউ খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক আর 
সমালোচকের দ্বারস্থ হননি । বাইরের দিকে না তাকিয়ে কেবল নিজের হৃদয়কে 
প্রামাণা করে, নিজের ভাষায় নিজের ছন্দে গীতময় কবিতা লিখে গেছেন । 
নিজেদের জীবদ্দশায় 'কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে, এরা আসন পাননি, 
কিন্ত স্বত্যুর পরে এ*দের সমাদর বেড়ে গেছে । পরবর্তা কবিদের রচনায় এ দুজন 
কবির প্রভাব সৃক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে । 

যথোচিত কবিযশ ভাগ্যে না জুটলেও একদিক থেকে দেখলে বিহাবীলাল 
অতিশয় ভাগ্যবান। তিনি কয়েকজন প্রতিভাবান কবিকে তাঁর ভাবশিস্তকূপে 
পেয়েছেন । পূৃথিবীখ্যাত রবীন্দ্র তাকে নিজ গুরুর আসনে বসিয়ে ভক্ষিমিশ্র বিনম্র 
শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিহারীলালের বিদ্যালয়েই তিনি কবিতার প্রথম পাঠ গ্রহণ 
কবেন। ববীন্দ্রপমকালীন কবি অক্ষয়কুমার বড়ালঃ “মহিল!' কাবোর প্রসিদ্ধ লেখক 
সুরেক্্রনাথ মজুমদার, খ্যাতিমান কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং আরে|। অনেকে? 
কাব্যপাধনার ক্ষেত্রে বিহারীলাল চক্রবতাঁর শিল্ুত্ব স্বীকার করে নিজেদের ধন্য 
মেনেছেন। যিনি এতসব কবির গুরুস্থানীয়, কতখানি তার গৌরবযহিমা ! 
কবিগুরুর আসনে তিনি চিরকালের জন্যে প্রতিঠিত। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ 


ঠাকুরের ন্যায়, মহাকবি হয়তো নন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে যে এক নতুন কাব্যমন্ত্রের 
উদগাতা এতে সন্দেহ নেই। 


জীবনের প্রথম দিকে তিনি হই নিকটজনকে হাবিয়েছেন--জননীকে ও 
জায়াকে। অন্তরঙ্গ-বন্ধুবিয়োগ-জনিত মনঃপীড়াও তাকে ভোগ কমতে হয়েছে । পন্গে 


২৫৮ একালের বাউল! সাহিত্য 


তিনি আবার বিবাহ করেছেন, সংসাবে মন বসিয়েছেন, অপন্ধপ কাব্যলোক নির্মাণ 
করে গেছেন । কিন্তু জীবনের প্রথম পর্বে যে-বিয়োগবেদন! তার অন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি 
করেছে, সেই ক্ষতযন্ত্রণা তিনি ক্দাঁপি ভুলতে পারেননি, তার অন্তরে শূন্যতার 
হাহাকার কখনো সম্পূর্ণ ঘোচেনি। বোধ করি, এজন্যেই বিহারীলাল বিরহ- 
ভাবুকতার কবি-_বিরহের ব্যথাবাম্প দিয়ে তিনি রোদনভরা স্বপ্রের ভূবন রচনা 
করেছেন। এই রকমের আর-একজন চিরবিরহী শ্রীরবীন্দ্র_প্রথমযৌবনের 
নিদারুণ ম্ত্যুশোক তাকে প্রেযানুভবের-__বিরহীস্বভাবের-মহৎ কবি করে 
তুলেছে । 

অল্পবয়স থেকেই বিহারীলাল কবিত| লিখতে শুরু .করেন। তাঁর অপর 
এক নেশা ছিল সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনা । পপুরণম।” নামে একখানি মাসিক 
পত্রিকার [প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে] সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই 
পত্রিকাতেই তার অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়। কিন্তু “প্ণম।” বেশিদিন স্থায়ী হলো 
না,কাগজটি উঠে গেলো। এর পর তিনি “সাহিত্য-সংক্রান্তি নামে একখানি পত্রিকার 
[ প্রকাশকাল ১৮৬৩] সংস্পর্শে আসেন । এতে তার “প্রেমপ্রবাহিণী” কাব্য 
আত্মপ্রকাশ করে। “সাহিত্য-সংক্রান্তি'ও স্বল্লাযু হলে! । তৎপর যে-কাগজখানির 
মাধ্যমে বিহারীলালের যথার্থ কবিপরিচয় সাধাঁরণ্যে প্রকাশিত হয়, তাঁর নাম 
'অবোধবন্ধু”। এর সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়লেন ১৮৬৭ সালে। কবির নিসর্গ- 
সন্দর্শন, বঙ্রসুন্দরী, বন্ধুবিয়োগ, সুরবাল! কাব্য, প্রভৃতি রচন! “অবোধবন্ধু“তেই 
প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই বাঁলক-বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল 
চক্রবর্তীর লেখা কবিতা পড়েন, এবং এক আলোঙআধারি মায়াকুহেলিকাঘেরা 
রূপজগতের সন্ধান পান । পত্রিকাটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার “জীবনস্থতি” বইতে 
লখছেন : 
] আবীধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়! তাহারই 
দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বলিয়! কতদিন পড়িয়াছি। এই 
কাগজেই বিহাবীলাল চক্রবর্তার কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের 
সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাহার 
সেইসব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গাঁন 
বাজাইয়া তুলিত।” 

বিহারী-কবির সর্বোভম কাব্যগ্রন্থের নাম “সারদামঙ্গল+, প্রকাশিত হয়েছিল 
আর্দর্শন* পত্িকায় । পরে তিনি আরো ছুখানি কাব্য রচনা! করেন, নাম--“বাউল- 


নতুন গীতিকাব্যমন্ত্রের উদগাতা বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৫৯ 
বিংশতি, ও “সাধের আসন" । এতদ্বাতীত মায়াদেবী ও শরৎকাল পরবর্তী সময়ে 


বরচিত। 
১৮৯৪ সালে, ৫৯ বছর বয়সে, বিহারীলাল লোকাস্তরিত হন । 


বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “সংগীতশতক', ১৮৬২ ইংরেজি সালে 
প্রকাশিত। কৈশোর ও প্রথমযৌবনের বিচিত্র ভাবানভূতি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার 
কথা এতে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে । সেকালের পাঠকের কাছে বইটি সমাদর পায়নি । 
কিন্ত ভাবীকালে এ গ্রন্থের রচয়িতা যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় দেবেন তার 
কিছু কিছু আভাস বইখানিতে মেলে £ “যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে দেখ তাই, 
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন*_-এমন আশ্চয পঙক্ষি ধার লেখনীনিঃসৃত, 
তার কবিপ্রতিভা সম্পর্কে কোনে! সংশয় থাকে না। কবির দৃষ্টি অস্তর্ুখী, ভাষা ও 
ছন্দ নতুন, কাব্যমন্ত্র অভিনব । এর ফল হয়েছে, তৎকাঁলে সাধারণ পাঠক শাঁকে 
বুঝতে ও চিনতে পারেন নি। 

সংগীতশতক” রচনার পর ছ-সাত বছর বিহারীলালের কোনো কাবা 
প্রকাশিত হয়নি । ১৮৭০ সালে পর পর চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হলো-_বঙ্গসুন্দরী, 
নিস্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ ও প্রেমপ্রবাতিণী | িদ্জৃবিষ্মোগ' কাব্যে কবি তীর প্রথমা 
পত্রী ও তিন বাল্যবন্ধুর বিয়ৌগজনিত বেদন! প্রকাশ করেছেন । এর ভাবান্ুভূতিতে 
আত্তরিকতার স্পর্শ আছে, রচনারীতিতে কিন্তু সর্বথ! স্বাতন্ত্রা ফোটেনি। মাঝে 
মাঝে ঈশ্বর গুপ্তকে মনে পড়িয়ে দেয়। কবি যেস্বদেশের কথা ভাবেন; এবং 
বাঙ্‌ল] সাহিত্য যেত্তার অনুরাগের সামগ্রী, বইখানি তার £সাক্ষ্য “বহন করে| 
বন্ধুবিয়োগ” পয়ারে লেখা, চারটি সর্গে গ্রথিত। 

'ব্প্ছন্দরী' কাব্য দশটি সর্গে সমাপ্ত । এতে নারীবন্দনা, কবিকল্লিত 
“সুরবালা” এবং কয়েকটি ক্ষীণ আখ্যায়িকা অবলম্বনে চিরপরাধীনা, করুণাসুদ্দরী, 
বিষাদিনী, বিরহিণী, প্রিয়তম! প্রভৃতি নারীর বিভিন্ন চিত্র রূপায়িত হয়েছে এবং 
তৎসম্পর্কে কবির সহানুভুতিযুক্ত হদয়োচ্ছাস পরিব্যক্ত হয়েছে। বাঙালি নারীর 
চরিক্রমাধূর্য বিহারীলালকে মুগ্ধ করেছিল, বঙ্গললনা যে কত মহীয়সী, এই কাব্যটিতে 
লেখক তা-ই দেখিয়েছেন । “বঙ্নসুন্দরী'তে বিধৃত কবির ননারীবন্দনা” থেকে 
সুক্েজ্্রনাথ মন্ভুমদার যে তার “মহিলা” কাব্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, এব্ধপ 
অনুমান বোধকরি অসংগত নয়। “বঙগসুন্দরী'র প্রথম সর্গে কতকগুলি আম্চর্যসুন্দর 
পঞ্তক্তি আছে + যাতে কবিচিতের রোম্যান্টিক অসন্তোষ [0012917110 015£808880- 


২৬৩ একালের বাঙলা! সাহিতা 


৮০০ ] প্রকাশ পেয়েছে । চতুষ্পার্থ্ের সমাজসংসারের সঙ্গে তার মনের মিল হয় 
ন1, তাই £ 


সর্বদাই হুহু করে মন, 

বিশ্ব যেন মরুর মতন; 
চারিদিকে ঝালাপাঁল:, 
উঃ কী অনস্ত জ্বালা" 

অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ যেমন ! 


এ কাব্যে বিহারীলাল পল্লী গ্রামের বর্ণন। দিয়ে একেবারে খাঁটি চাষী পল্লীবাসী হতে 
চেয়েছেন । কবির এই মনোভাঁবের ব্যাখাঁনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের 
সকলের মনে টদৈবী অসন্তোষ. 01৮108০ 015-920506] রয়েছে । ফলে, শহরবাঁসী 
কবি পল্লীর জন্যে ব্যাকুল, আবার, পল্লীবাসীর চিত্ত নাগরিক জীবনের স্বাদগ্রহণের 
জন্যে নিত্য উন্মুখ | বস্তত, কৌনে। কবির কাঁবোই পরিপূর্ণ আন্মসস্ত্টি বা নিরিরোধ 
সুখের কথা পাওয়া যায় না। সুখসন্ভোষ যখন একরূপ হুপ্রাপ্য, তখন কবির ওই 
সর্বদাই হু করে মন” এবপ উক্তির কারণ সহজে উপলব্ধি কর। যায়। পারিপাশ্থিকের 
সঙ্গে নিজেকে খাঁপ খাওয়াতে পারছেন ন! বলে এই দেশ ছেড়ে, অন্যকোথাঁও 
গিয়ে, অবিক্ষৃব্ধ মনের শাস্তি আহরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন । দেখা যাচ্ছে, 
ওই কবিতাতেই “কভু ভাবি ত্জি এই দেশ" প্রভৃতি উক্তির মধ দিয়ে অরণাবেষ্টিত 
বিষাদবায়ুবীজিত শ্বশান কবির নিকট ভালো লাগছে। “বঙ্রদুন্দরী কাবোর উক্ত 
উপহার-অংশটি কখনো শম্পশ্যাম পল্লীতে, কখনে।-ন! ঝটিকা গর্জনক্ষৃব্ধ সিন্ধৃতীবে; 
আমাদের এই বদ্ধন-অসহিষ্ণ ঘরছাড়া মনটাকে ঘ্বুবিয়ে আনে | 

সাতটি সর্গে “নিসর্গসন্দর্শম” সমাপ্ত হয়েছে । এতে কবি পয়ার ছন্দ বাবহার 
করেছেন, চার-চার চরণে স্তবক গড়ে উঠেছে, প্রথম-তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে 
মিল। এতে প্রধানত পাই কবির প্রকৃতিরসসম্ভোগের কথা । সমুদ্রদর্শন, নভোমগ্ডল, 
ঝটিকাসভ্তোগ, প্রভৃতি কবিতা এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত । প্রকৃতিলোকের বিভিন্ন 
অবস্থা” প্রভাতের বিহ্ঙ্গককাকলীমুখর আনন্দোৎসব. জূর্যতাপিত মধ্যান্কের উদ্দাস 
মৃ্তি, অন্ধকারসমাঁরৃত সন্ধ্যার বৈরাগ্যসংগীত বিহারীলালের লেখনীতে মনোজ্ঞ 
বাণীরূপ পেয়েছে । নিসর্গপ্রকাতির কোমলমধুব আলেখা-অঙ্কনে কবি দক্ষতা 
দেখিয়েছেন | কিন্তু প্রকৃতির সংসারে যা বিরাট, মহান, উদ্দাততগঞ্ভীঘ. তাঁর বর্ণনায় 
তিনি তেমন সিদ্ধিলাভ করেননি । “সমুন্তরদর্শন'-এ সমুস্্রপ্রকৃতির কিছু-কিছু বর্ণনা 


নতুন গীতিকাবামন্ত্রের উদগাত। বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৬১ 


সত্যই চমৎকার; সহজ কবিত্বে অতিশয় চিত্তগ্রাহী। যেমন, মানসদৃষ্টিতে স্বীপমাল! 
দেখে কবি লিখছেন £ 

কোনোটি-বা ফলে-ফুলে অতি সুশোভন, 

নন্দন-কানন যেন বর্গে শোভা পায়: 

সম্ভোগ করিতে কিন্তু নাহি লোকজন 

বিধবা-যৌবন যেন বিষ্লেতে যায়। 
উনিশের শতকের কবি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র প্রমুখ কবিয় রচনায় ষে- 
পরাধীনতার বেদনা আত্মপ্রকাশ করেছে, “সমুদ্রদর্শন” কবিতার রচয়িতাঁর মনেও সেই 
বেদনা জেগেছে £ 

তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলগু-দ্বীপ, 

হরেছে জগং-মন যাহার মাধুরী; 

শোভে যেন *রক্ষকুল-উজ্জ্বল-প্রদীপ, 

রাবণের মোহিনী কনক-লঙ্কাপুরী | 

এদেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর, 

ভার তেজোলক্ষ্ী তার সঙ্গে তিরোহিতা ; 

কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্বার, 

হবিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা । 
চতুর্থ সগে 'নভোমগুল'-এর বর্ণনায় মনোরম কবিকল্পনাঁর স্পর্শ আছে £ 

হালিগাথ। ছায়াপথ, গোচ্ছা! সেলিহার, 

তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ; 

যেন এক নিরমল নিঝর্রের ধার, 

সুবিস্তৃত-উপতাকা-বক্ষে প্রবাহিত। 


শুন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ান, 

&চঞ্চলা চপলা বালা তব নৃত্যকরী ; 

যেন মানসরোবর-লহরী-লীলায় 

উল্লাসে সম্ভরে সব অলকাসুন্দরী। 
এজাতেন্ব নিসগচিত্রণ বিষ্কারীলাল চক্রবর্তার রোম্যান্টিক কাব্যভাবনাক় 
পরিচয়বাহী। তবু বলতে হয়, নিসর্গ যে এক বিশিষ্ট ভাবলোকে কবির চিতকে 
পৌছিযে দিতে পারে, একটি অনির্বচনীয় মনোলোক নির্মাণ করতে পারে- যেখানে 


২৬২ একালের বাঙংল। সাহিতা 


প্রত্যক্ষ বন্তর চিত্রন্বপ ছাড়! অপর একটি আদর্শলোকের সৃজন হয়--“নিসগসন্দর্শন' 
কিন্ত তার পরিচয় দেয় না। কবির পূর্বকাঁব্যের এই কল্পলোকের অভাব “সারদা- 
অঙ্গল'-এ অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে । 

বিহারীলালের কবিপ্রাণের সত্যিকার জাগরণের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মেলে 
প্রেম প্রবাহিণী” কাব্যে । এখানে কবির রচনাঁরীতির বৈশিষ্ট্যের মুদ্রাঙ্কন পাঠকের 
দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই কাব্যে বিষাদে নিমগ্ন কবি প্রণয়-বস্তটির সন্ধানী । সংসারে 
প্রকৃত প্রণয়ের মর্ধাদা নেই, এই সত্যটি উপলব্ধি করে যখন তিনি হতাশাগ্রস্ত 
হলেন, তখন অকপ্মাৎ তার চিতে দৈবী আনন্দের স্পর্শ লাগলো । এভাবে সহসা 


আনন্নসাগরে নিমগ্ন হয়ে কবি বলছেন £ 
আজি বিশ্ব আলো কার আনন্দনিকরে, 


হৃদ উথলে কার জয়ধ্বনি করে ;*** 

ক্রমে ক্রমে নিভিতেছে লোককোলাহল, 

ললিত বাশরী-তান উঠিছে কেবল। 

মন যেন মজিতেছে অয়ত-সাগরে, 

দেহ যেন উড়িতেছে সমাবেগ-ভবে। 
মোহিনী কল্পনা এখন কবির হাত ধরে পৃথিবীব্যাপী প্রেমের জগৎটি তাকে দেখাচ্ছে, 
তাতে "শাস্তিদুখময় এক :রসে” কবির হৃদয়দেশ পরিপূর্ণ হয়েঃউঠেছে। কাব্যটিতে 
পরবর্তী “সারদামঙ্গল”-এর পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে । 

বিহাঁরীলাল চক্রবর্তীর সর্বোত্তম 'কবিকতি “দারদামজল'। নিবিড় 

প্রেমান্ুভব ও তীক্ষ সৌন্দর্যচে তন।__এই ষুগ্মপ্রেরণ। কাব্যধানির রচনার মূলে সক্রিয় 
রয়েছে । বর্তমান প্রেমকাবো কবি তার অস্তরবাঁসিনী প্রেয়সী বা কাব্যলক্ষ্সী বা 
“'আনন্বরূপিণী মানসমরালী”-কে বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্ষের শ্বেত শতদলের ওপরে দাড় ঃ 
করিয়ে এক অশ্রুতপূর্বঃরাগিণীতেসুখছূঃখ, বিরহমিলনের শ্লোক উচ্চারণ /করেছেন, 
ঝবীকন্দ্রের ভাষায়__-সোনার পক্লোক?। সেকালের বঙ্গীয় কাব্যে এহেন প্রণয়গীতির 
তুলনা নেই। বিহারীলালের “সারদা” কবির ধ্যানধতা মায়াময়ী এক আশ্চর্যদু 
নারীমৃত্তি__নারী+ প্রেম+ প্রকৃতির সৌন্দর্যে গড়ে উঠেছে এর কল্পুকায়া ।$:এই্ 
রহস্যময়ী রমণীটির সম্পর্কে কবিমানসের বহুবিধ প্রতিক্রিয়! 'সারদামকল*-এ বণিত 
হয়েছে | “সারদা” কখনে। কবিকে দেখা দিতেছেন, আবার, পরযুহূর্তেইধ্রতাকে£তীব্র 
বিরহের মধ্যে নিক্ষেপ করে অন্তহিত হচ্ছেন। চিরবিরহী বিহারীলাল সুকুমার 
কল্পন! দিয়ে সৌন্দর্যবিভাসিত যে-অপন্ধপ “বিরহেক ষবর্গলোক”-_কামনার মোক্ষধাঁষ” 


* নতুন গীতিকাব্যমন্ত্রের উদগাতা৷ বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৬৩ 


_নির্মীণ করেছেন, তারই নাম “সারদাষঙ্গল? । এ কাব্য পড়তে গেলে প্রথমে কবির 
বিরহভাবনাটি লক্ষ্য করতে হবে । কবি আমাদের জানিয়েছেন £ 


মৈত্রীবিরহ, জ্রীতিবিরহ, সরত্বতীবিরহ যুগপৎ ব্রিবিধ বিরহে 
উন্মত্তবৎ হ্ইয়া আমি “সারদামঙ্জল” রচনা করি |-.'সহসা 
বাল্ীকিমুনির পূর্ববর্তী কাল আমার মনে হইল, তৎপর বাল্মীকির 
কাল, তৎপর কালিদাসের | এই ত্রিকালের ব্রিবিধ সরবতীমুত্তি 
রর রচনাস্তর আমার চিরআনন্দময়ী বিষাঁদিনী সারদা কখনো স্পট, 
কখনো অস্পষ্ট, কখনো-ব! তিরোহিতভাবে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন । বল| বাহুল্য, বিষাদময়ী মুত্তির সহিত বিরহিত 
মৈত্রীপ্রীতির ম্লান ককুণামৃতি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া 
গিয়াছে! 
বন্ধুজনের অকালবিয়োগ, প্রিয়তমার আকম্মিক মৃত্যু, কবির অন্তরে শূন্যতার সৃষ্টি 
করেছে, তীব্র বিরহবেদন! জাগিয়েছে। এই বেদনার মুখে তিনি ভাষা দিতে 
চেয়েছেন । যার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মানুষের অন্তরবেদনা সুরময় বাণীতে প্রকাশিত হয়, 
+কবি সেই বাগছদেবীর সান্লিধ্যলাভের অভিলাধী। কিন্তু কল্পনার অধীশ্বরী বাগদেবী 
সরস্বতীর প্রসন্নতা থেকেও বুঝি তান বঞ্চিত। এই তিন রকমের বেদনা কবিকে 
উন্মুত্তবৎ করে তুলেছিল-_বেদনার সূত্রেই বন্ধু-প্রিয়া-সরষতী এক অচ্ছেস্য বন্ধনে বাঁধা 
পড়ে গেছে। স্যোক্ত বেদনার প্রাণকেন্দ্রে কিস্ত কবিন্ প্রিয়তমাই বিরাজমান! । 
যে-প্রেয়সপীকে তিনি বাস্তবলোকে হারিয়েছেন, তাকে পেতে চেয়েছেন স্বপ্রদুল্দর 
কল্পনার ভূমিতে ? বাস্তবে যে-নারী গৃহের সংকীর্ণ গণ্তিতে সঞ্চরণ করে বেড়াতেন, 
মৃত্যুর পর সমস্ত ভুবনে তিনি ব্যাপ্ত হয়ে পড়লেন । কবির অন্তরে তিনি প্রেমানন্দময়ী, 
বাইরে বিশ্ববিকাশিনী, সৌন্দর্যষরূপিণী-_ প্রেমের জগৎ থেকে সৌন্বর্জগতে, 
ঈসৌন্র্ষের জগৎ থেকে প্রেমজগতে কবির নির্বাধ আনাগোনা । নিজের একাস্ত- 
প্রেয়্সী কখন ষে বিশ্বের সৌন্দর্যপ্রতিমায় পরিণত হয়েছেন, কবি নিজেও বুঝি ত' 
জানেন না। বল! বাল্য, সৌন্দর্যপ্রতিম! বলেই, “সারদামঙ্গল” কাব্যের সারদা বা 
সরম্বতী আমাদের প্রচলিত ধারণার সরত্বতী থেকে বিভিন্ন । কবির ভাবঘৃষ্টিতে 
মানবসংসারে তিনি কখনে! জননী, কখনে। ভগিনী, কখনো কন্যাক্পে প্রতিভাত হন । 
ইংরেজ কবি শেলীর 59116 ০ 3688057-র সঙ্গে বিহারীলালের আরাধ্য! 
সারদার সাদৃশ্য রয়েছে । যে-প্রেমময়ী, সৌন্দর্যময়ীর উদ্দেশে বিহারীলাল 
" বলেছেন £ 


১৬৪ একালের বাঙলা! সাতিত্য 
কে তুমি মানবদ্বন্, 


মৃতিমান  প্রেমানন্দ, 
কে তুমি জননী, পিতা, 
নন্দিনী, রমণী; মিত।, 
প্রেম-ভক্তি-প্নেহরস-উদার-উচ্ছাস__ 
_যেন সেই একই সৌন্দর্ষপ্রতিম। ছায়াশরীরী 91510 0£ 8০20৮ সম্পর্কে 
শেলী- বলছেন £ 
[17 170812 2001081] 00105 ]188101% 50701) 


7196 515800%7৮ 0 0086 1001 01 1775 01)0081)6, 


অবশ্ট এখানে উল্লেখ কর] প্রয়োজন, শেলীর কামনার লক্ষমী-_-1৫01 ০0£ 705 
09০881১0- আদর্শসৌন্দর্যপ্রতিমা-_চির-অধর| ; কিন্তু যে-কল্লিতা প্রেমময়ী নারীর 
চরণে বিহারীলাল প্রেমিকের ভালোবাস। অর্পণ করেছেন, ছায়ামু্তি হলেও+ ইনি 
অস্তরে-বাইরে ক্ষণপ্রকাশের মধ্যে মাঝে মাঝে চকিতে ধরা দ্েন। শেলী বিষগতার 
কবি, বিহারীলাল- আনন্নমগ্রতার | ভাবময়ী সারদার হলাদিনী-রূপের সঙ্গে কবি 
প্রেমলীলায় তন্ময় হয়ে থাকেন, অন্তরে অগাধ রসের ও তৃপ্তির সন্ধান পাঁন ; তা" 
বিরহবেদনাও তার কাছে চিরানন্দের উৎস হয়ে ওঠে £ 


তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি, 
তোম। ভারা হলে আমি প্রাণহারা হই, 
করুণা কটাক্ষে তব প্রাণ পাই অভিনব-_ 
অভিনব শীস্ভিরসে মগ্ন ভয়ে রই। 
যে-কদিন আছে প্রাণ করিব তোমার ধ্যান, 
আনন্দে তাজিব তনু ও রাঙা চরণতলে ॥ 
এ হলো আত্মসধস্ষ এক কবির কথা, ধার কাছে_বস্ত হতে সেই মায়া তো 
সত্যতর” | এ জাতের কবি 0৮1৫০0% 7২৫৪115-কে তেমন মূল্য দিতে চান ন|। 
বিহারীলালের ভাবশিস্ত রবীন্দ্রনাথ গুরুর এই আত্মভাবপরায়ণতা বা 5৪৮)৫০6৬£ 
পুরোমাত্রায় পেয়েছেন-_রবীন্দ্রের মানসসুন্বরী, জীবনদেবতা, প্রভৃতির কল্পনায় 
বিহাবীলাল চক্রবর্তীর স্বপ্রধৃতা “সারদা'-র ভাববিগ্রতের ছায়াপাত হয়েছে । 
'বিরহমূলক সৌন্দ্যভাবনাকে বিহারীলাল যেমন “সারদ1-র মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে 
দিয়েছেন, তেমনি, রবীন্দ্রনাথ তীর মানসসুন্দরীর মধো নিজের বিরহভাবুকতাঁকে 


নতুন গীতিকাব্যমন্ত্রের উদগাত! বিভারীলাল চক্রবর্তা ২৬৫ 


ছড়িয়ে দিয়েছেন । যে-নারীর মুল রয়েছে বাস্তবে, সেই নারীই উভয় কবির 
কল্পনালোকে স্বপ্সের ফুল হয়ে ফুটেছে । 

“সারদামঙ্গল'এর প্রারভ্তে কবি করুণাময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বদনা কষেছেন। 
পরে বাল্মীকির তপোবনে তাঁর আবির্ভাব বগিত হয়েছে । সেই হিমান্রিশিখর 
আলো করে দেবীর সহসা আত্মপ্রকাশ, সেই তমসাতীরে প্রভাতাগমে ক্রৌঞ্চদম্পতীর 
মিলনছবি, ব্যাধের নিষ্ঠুরতা ও বাল্পমীকির ললাটে জ্যোতির্ময়ী “যোগীর ধ্যানের 
ধন ললাটিকা মেয়ে”র কায়াব্মপগ্রহণ ও বাল্মীকির করুণাবিহ্বলতা-_এসকলের 
অনুপম চিত্র কবি অতিশয় নিপুণতাসহকাবে এ'কেছেন। সারদাদেবীর এই করুণ|- 
মৃতির বর্ণনার পর তার সুবর্ণপল্লাসীন সৌন্দ্যমূত্ি চিত্রিত হয়েছে, এবং পরিশেষে 
কবি সারদার নিকটে মনপ্রাণ সমর্পণ করে একান্ত ভক্তের ন্বায় তার সেবায় ধন্য 
হতে চেয়েছেন । 

এর পরবর্তা সর্গগুলিতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে । দেবী 
প্রণয়াস্পদাব্বপে আবির্ভূৃতা হয়ে বিচিত্র সুখছুঃখের সংগীতে কবির হৃদয় পূর্ণ করে 
তুলছেন । কবি “কখনো অভিমান, কখনে| বিরহ, কখনো আনন, কখনো বেদন।, 
কখনে। ভ€সনা, কখনো! স্তবে? নিজের কাব্যকুঞ্জ মুখর করে তুলছেন । তিনি কখনো! 
সারদার বিষাদমৃত্তি কল্পন। করে অন্তরে অশেষ বেদন! অনুভব করছেন, কখনো এই 
অভিমানিনীকে সন্বোধন করে অশ্রুসিক্ত হচ্ছেন। সহস! কবির সন্দেহ হয়েছে; তার 
এই প্রেমের বস্তর অন্বেষণ মনের ভ্রান্তি্রান্ত। কিন্তু কবি নিজ হৃদয়ের গক্ষীবে 
অনুসন্ধান কক্ষে দেখেছেন এ তার কাছে অত্যন্ত সত্য একটি বন্ত £ 


তবে কি সকলি ভুল ? নাই কি প্রেমের মূল ? 
বিচিত্র গগনফুল কল্পনালতাঁর ? 

মন কেন রসে ভাসে; প্রাণ কেন ভালোবাসে 
আদরে পরিতে গেলে সেই ফুলহার ? 

শত শত নরনানী াড়ায়েছে সারি সাগ্সিঃ 
নয়ন খু'জিছে কেন সেই মুখখানি ? 

হেরে হারানিধি পায়, না ভেরিলে প্রাণ যায়, 


এমন সরল সত্য কি আছে না জানি। 
এইভাবে কবি সকল দ্বিধাসংশয় কাটিয়ে ওঠেন এবং আবেগবশে তার সারদার 
সঙ্গে মধুর প্রণয় বর্ণনা করেন, এবং তার জে রসম্ফৃতি অপূর্ব ভাষা 
বিবৃত করেন । 


৬৬ একালের বাঙল! সাহিত্য 


কৰি গ্রন্থখানি শেষ করেছেন হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী সারদার সঙ্গে 
মলনানন্দের চিত্র একে । প্রণয়াস্পদাকে বিশ্বের মধ্যে স্থাপন করে তিনি তার 
ীনধীয় ভাঁববিলাস বর্ণন! করেছেন এবং আপনার বিমল আনন্দ স্বর্গে-মর্তে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন | 

প্রসঙ্গত, এখাঁনে উল্লেখ কর! যেতে পাঁরে, প্রেমসৌন্দর্ষের সাধক বিহারীলালের 
সারদামঙল”-এর “সোনার গ্লোকগুলি? একদ! রবীন্দত্রকবিচিত্তে গভীর দাগ 
কটেছিল। রবীন্দ্র প্রণয় ও সৌন্দর্যভাবনামূলক কিছু কিছু কবিতার কয়েকটি 
চাঁববীজ এই প্রেমকাব্যখানি থেকে সমাহত ! 

অতঃপর “সাধের আঙদন'। এতে কবি তার কল্লিতা নারীমূত্তি সারদার স্বরূপ 
স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন । এ একখানি খগ্ডকাব্য । কাব্যখানির জন্মকথ! 
কবি নিজেই আমাদের শুনিয়েছেন £ 

“কোনো সন্্াম্ত সীমস্তিনী “দারদামকল'-পাঠে সন্তষ্ট হইয়া ফহন্তে বুনিয়া 

একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন । এই আসনের নাম-_ 

“সাধের আসন? । সাধের আপনে “সারদামঙ্গল? হইতে--হে যোগেন্দর, 

যোগাসনে ঢুলু টুলু ছ্ু-পয়নে ৰিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও”_ 

ইত্যার্দি শ্লোৌকার্ধ উদ্ধত করিয়া আসনপ্রদানকালে আসনদাত্রী উক্ত 
শ্লোকার্ধের উত্তর চাহেন |” 
এই প্রশ্মের উত্তরেই কবির “সাধের আসন” কাবাখানি রচিত। রবীন্দ্রনাথের 
“জীবনস্থতি? গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। উক্ত আসনদাত্রী সীমস্তিনী হলেন 
ববীন্দ্রের বৌঠাকুরানী'__জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ ঠাকুরের পত্ধী, অকাঁলে লোকাস্তরিতা 
কাদন্বরী দেবী। 

“সাধের আসন?-কে “সারদামঙ্গল'-এর পরিশিষ্ট-হিসেবে গ্রহণ করা যেতে 
পারে । এতে ওই সারদাকে কবি দার্শনিক ভঙ্গিতে বিশ্বের এক্যতত্বরূপে দেখবার 
গভিলাধী। স্থানে স্থানে উভয় গ্রন্থের ভাবসাদৃশ্ঠ সকলেই লক্ষ্য করবেন। দশটি 
লর্গ, উপসংহার ও কয়েকটি গাঁনে সম্পূর্ণ এই কাঁবোর প্রথম সর্গে কবি লিখছেন : 

আহা, বিশ্ব-পরকাশি 

উদার সৌন্দর্ধরাশি 
জলে-স্থলে-আকাশে সদাই বিবাঁজিত : 

ঘেদিকে ফিরিয়া চাই, 

সৌন্দর্ষে ডূবিয়া যাই; 
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নতুন গীতিকাব্যমন্ত্রের উদগাতা বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৬৭ 
অতুযুল্লাসকরী, অয়ি 


পরম আনন্ময়ী ! 

কে তুমি, মা; কাস্তিরূপে সর্বব্ূপে বিভাসিত। 
“সারদামঙ্গল' বস্তত এই আনন্দলক্ষ্ীরই গান। বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দের উপলব্ধি 
বিহাক্নীলাল চক্রবর্তীর কবিচেতনাকে অভিভূত করেছিল, এবং আনন্বসমুদ্রে অবগাহন 
করে, ভাবখোল। মনে, যে-প্রেমসৌন্দর্ধের গান তিনি গাইলেন, তাতে, বাঙলা 
কাব্যের ধারায় একটি নতুন সুর যোজিত হলে] | “পাধের আসন+-এ বিহারীলাল 
যে-আনন্দলক্ষ্মীর কথা বলেছেন, তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাকে বিশ্বাক্বা বা 
বিশ্বদেবী বলা যেতে পারে-_এক মহাশক্তি তিনি । এই বিশ্বদেবীর কল্পনার মুলে 
তস্থ্বোক্ত চণ্ডিকাদেবী, সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতি, বেদাস্তের অঘটনঘটনপটিয়সী 
মায় যেন আত্মগোপন করে রয়েছে । ইনি একাধারে জ্ঞানবূপিণী, চৈতন্যবূপিণী 
এবং কান্তিনূপিণী অর্থাৎ সৌন্দর্ষময়ী। সারদা একদিকে যেমন যোগীর ধোয়, 
তেমনি, অন্যদিকে; কবির আরাধ্য £ 

কবির। দেখেছে তারে নেশার নয়নে, 

যোগীরা দেখেছে তারে যোগের আসনে। 


৯ “ঘোগীন্দ্রের ধাঁনধন'ই বিহারীলালের “হৃদ্পদ্মে সরতী'র রূপে প্রতিভাত হয়েছে । 


্ট 


বন্যা বলির হা হন হয়ো এয ইত তার হলিকি হাতা ডি 
প্রত্যক্ষে বিরাজমান, 


সর্বভূতে অধিষ্ঠীন, 
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ঃ 


কবির যোগীর খ্যান; 
ভোল৷ প্রেমিকের প্রাণ, 
মানবমনের তুমি উদার সুষমা। 
বিহারীলাল চক্রবর্তাকে প্রেমের রহস্যুবাদী কবি [ 19৮-05508০] বল! যেতে 
পাঁরে। সর্ধদা তিনি প্রেমধ্যালে তন্ময় ও সৌন্দর্ধধ্যানে বিভোর হয়ে থাকতেন । 
চিত্তের এরূপ ভাববিভোর অবস্থায় তার ক থেকে গান উৎসান্গিত হতো । এই 
সংগীতের যে শ্রোতা আছে একথ! তিনি প্রায়শ ভূলে যেতেন । পাঠকের দিকে দড়ি 
রেখে কাব্য*্কবিতা লিখতেন না! বলে তার রচনা সর্বথা ভাবের উৎকৃষ্ট রূপনির্সিতি 
হয়ে ওঠেনি । উত্তম কবিতা কেবল গুঢ়ভাবব্যজ্ক নয়, তাঁর বাশীদেহ থেকে 


« বিচিক্র-কলাকৌশল-সমুভ্ুত চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্ষের ছ্যুতিও বিচ্ছুরিত হয়। অর্থাৎ 


২৬৮ একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


কবিকে শুধু ভাবুক হলে চলে না, তাকে কারুকৃৎ বা শিল্পীও হতে হবে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বিহারীলাল কিন্তু শিল্পী নন। একারণে বড়ে৷ একজন ভাবসাধক হয়েও 
মহৎ কাব্যশিল্প আমাদের হাতে তিনি তুলে দিতে পারেননি । নিরতিশয় ভাবমগ্নতা 
এবং শ্রোতার বিষয়ে উদাসীনতা! উত্তম কাব্যসৃষ্টির পথে তার বিদ্বস্বক্ূপ হয়ে 
ঈ্াড়িয়েছিল। বিহারীলাল চক্রবর্তার কাব্যসুন্দরী ওঠনবতী, মুখ থেকে ঘোমটা 
অপসারণে তার যেন অত্যন্ত সঙ্কোচ | তবু, মাঝে মাঝে কখনো যখন গঠন উন্মোচিত 
হয়, তখন তার মুখের আশ্চর্য ব্ূপশোভ| দেখে আমর! বিশ্মিত বোধ করি | 

সে যা হোক, কবির কাছ থেকে যা আমর! পেয়েছি তার মুলা সামান্য নয়। 
'সারদামঙগল' কবিকে অমর করে রেখেছে। কাব্যখানি বস্তুত আধুনিক গীতিকবিতার 
গঙ্গোত্রী। “সারদামঙল” ও “সারদামঙগল+-এর রচয়িতাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
চূড়ান্ত উক্তি উদ্ধার করে আমরা আমাদের আলোচনার উপসংহার টানছি £ 

একথা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্স্থ শত- 

সহল্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্থৃত হইয়া! যাইবে, সাঁরদামক্জল তখন 

লোকস্থৃতিতে প্রতাহ উজ্জবলতর হইয়| উঠিবে, এবং কবি বিহাঁরীলাল 

যশংম্বর্গে ম্লান বরমালা ধারণ করিয়| বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের 

সহিত একাসনে বাস করিতে থাঁকিবেন । 


॥ উপন্যাস ও ছোোটগল্স ॥ 


কাহিনী বা গল্প শুনতে কে-না ভালবাসে? সে কোন্‌ আদিম যুগ থেকে 
মনের জাগ্রত কৌতৃহল নিয়ে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষ বিচিত্র আখ্যান- 
উপাখ্যান, রূপকথা-উপকথা শুনে আসগছে। মান্ষের জীবন নানান ঘটনার 
আন্দোলনে নিত্য আন্দোলিত, এদের মধ্যে তার সুখহ্বঃখঃ আনন্দবেদনা, আশা” 
নৈবাশ্য প্রতিফলিত । বাস্তবে যা ঘটছে তার ওপরে মানুষ কিছুটা নিজের কল্পনা 
যোগ করে দিচ্ছে-_ উভয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হচ্ছে মনোজ্ঞ কাহিনী! এসব কাহিনী 
দীর্ঘকাল ধরে মুখে মুখে চলে এসেছে ; আবার, এক কিছু কিছু ছাপার অক্ষরে 
গ্রথিত হয়েছে । পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানবমানবীর মধ্যে কাহিনী শোনার বাঁসনাটি 
অত্যন্ত প্রবল। 

কিন্ত আধুনিককালে যাঁকে আমর! উপন্যাস” আর “ছোটগল্প' |. ইংরেজিতে 
০৮৩] ও 90০2৮ 90০:5 ] বলি, আড়াই-শ তিনশ বছর আগে তার কোনে 


উপন্যাস ও ছোটগল্প ২৬৯ 


অস্তিত্ব ছিল না। বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের উত্তব হয়েছে সকলের পরে | 
সাহিত্যের এলাকায় ছোটগল্প সর্বকনিষ্ঠ আগন্তক । একালের বিজ্ঞানবুদ্ধি, বাস্তব 
মনোৌভঙি, তীক্ষু সমাজচেতনা, মানুষের ব্যক্তিষাতস্ত্রোর প্রতিষ্ঠা, যুগসমস্থা, 
বর্তমানের যন্ত্রপ্রভাবিত জটিল জীবনধারা, শক্তিশালী গগ্ের প্রসার, ইত্যাদির সঙ্গে 
খাঁটি উপনাণস ও ছোটগল্পের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ । এ সমস্ত বন্তর সমবায়ে উপযুক্ত 
ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত হলে!, তখনই জন্ম হলে! উপন্যাসের, আবির্ভাব হলো ছোটগল্পের | 
মুরোপীয় সাহিত্য উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র আঠারোর শতকে, এবং এর 
অল্পকাল পরে দেখা দিয়েছে ছোটগল্প । উভয়ে একেবারে আধুনিক কালের সৃষ্টি। 

গল্প-উপন্যাসকে আমরা বলে থাকি কথাসাহিত্য | কাহিনীবর্ণন উভয়ের লক্ষা 
বলে সাহিতাকর্মশহিসেবে এদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য বয়েছে। কিন্তু পার্থকাও 
কম নয়। এ পার্থক্য আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত । উপন্যাসের কাহিনী দীর্ঘায়ত ; 
এতে ঘটনার ঘনঘট1, বহুসংখ্যক পাত্রপাত্রীর সমাবেশ । ছোটগল্পে কাহিনীর পরিধি 
অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, পাব্রপাত্রী সংখ্যায় কম। উপন্যাসে কাহিনী প্রায়শ শাখা- 
প্রশাখ বিস্তার করে শ্লথগতিতে পরিণামের দিকে এগোয় । আখ্যানের এই ব্যান্তি 
ছোটগল্পের নেই. কাহিনী এখানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। উপন্যাস জীবনবৃত্তের 
ওপর নানাদিক থেকে আলোকপাত করে, বিস্তৃত পরিসরে সৃক্মজটিল মনোবিষ্লেষণ 
এখানে সম্ভব । কিন্তু ছোটগল্লে মানবজীবনের একটি খণ্ডাংশকে রূপায়িত করা হয়। 
তাই, অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্র, সুক্ম মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণঃ এখানে সথাসম্ভব 
পরিহার্ধ। কোনে ভাব বা ঘটনার একমুখিতা, বাক্যের ব্যঞ্জনাময়তা এবং 
উপসংহারের নাটকীয়তা ছোটগল্পের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। এজাতের সাহিত্যকর্মের 
কলাকৌশল অতিশয় সৃক্ধ্স । ছোটগল্পকে আয়তনে বাড়ালে উপন্যাসের রূপ পাবে 
না, উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত করলে ছোটগল্লে পর্যবসিত হবে ন।-_- আকৃতি ও প্রকৃতিতে 
উভয়ে এতখাঁনি পৃথক । 

বাউলা সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে উনিশের শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে । বস্কিমচন্্র বাউলা ভাষার সত্যিকার প্রথম ওপন্যাসিক, আর, রবীন্দ্রনাথ 
প্রথম ছোটগল্পনির্সাতা । বহ্কিমের আগে আমাদের কোনো! লেখক খাঁটি উপন্যাস 
রচন1! করেন নি। তাদের হাত দিয়ে বেরিয়েছে সামাজিক নকৃশ! | রবীন্দ্রনাথের 
পূর্বে প্রকৃত ছোটগল্প লেখার দিকে কেউ দৃর্টি দেননি । বঙষ্কিম-রবীন্দ্রের এই কীতি 
অবশ্ঠত্মরণীয় | 


॥ মহাপ্রতিভাবান উপন্যাসনির্মাতা ঘক্িমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় ॥ 


বাঙলা উপন্যাসের অষ্টা বঙ্কিম [ ১৮৩১৯১৮৯৪ ] তার কৈশোরে সাহিত্য 
ক্ষেত্রে খন প্রথম অবতীর্ণ ভলেনঃ তখন কবি ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন নবীন লেখক- 
সম্প্রদায়ের খুববড়ো একজন উৎসাহদাতা। এই ঈশ্বরগুপ্ত এবং তার পূর্ববর্তী 
প্রখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রের কাবাকবিতা বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল | কিশোর বঙ্কিমচক্ত্র 
প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন কবির ভূমিকা । তার প্রথম গ্রন্থের নাম £ "ললিতা ও মানস” 
_একটি কবিতা-পুস্তক। গ্রন্থখানিতে ভারতচন্দ্র ও গুপ্তকবির প্রভাব সুপ্রকট । 
প্রাচীন কাব্যপন্থার অলংকারবাহুল্য ও রুচির দীনতা। “ললিতা ও মানস”-এ লক্ষ্য কর! 
যায়। বঙ্কিমের এই সময়কার গগ্যরচনাতেও প্রাচীনের অনুসারিতা চোখে পড়ে । 

কিন্ত অল্পকালের মধ্যেই প্রতিভাধর ইংরেজিশিক্ষিত বন্ধিম পূর্ববর্তী 
সাহিত্যনীয়কদের প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন। তিনি যেন আপনা থেকেই বুঝতে 
পারলেন, কাব্যের এলাকাটি তার মানসধর্মের অনুকূল নয়। তাই, তাঁকে সাহিত্যে 
গগ্যপন্থাকেই আশ্রয় করতে হলো । এ সময়ের আরে! একটি উল্লেখ্য ঘটনা হলো, 
তদানীস্তন পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন বাঙালি লেখকের মতো, বঙ্কিমও, প্রথমে 
ইংরেজি ভাষায় সাহিতানির্সাণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ফলে, আমরা পেলাম তার 
£[106 £৯৫৮61)00165 0৫ 8, 00188 [71005 41২9)0909108125 ৬৬1৫০ প্রভাতি 
রচনা! । কিন্তু বঙ্ষিমের এ ভুল ভাঙতে দেরি হলো না; তার অস্তঃপ্রেরণা ও দুরদূৃষি 
এ পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনলো-_যাতৃভাষাকেই তিনি তার সাহিত্যসৃ্টির 
বাহন করে নিলেন। গদ্যে নিজ একটি স্টাইলও দাঁড় করালেন তিনি । এই 
গগ্ভতঙ্গি বঙ্কিমী-রীতি নামে পরিচিত । তখন দেশে ইংরেজিশিক্ষার প্রসার ঘটেছে, 
হিন্ুকলেজে ধীর! পাঠ নিয়েছেন তারা ইংরেজি উপন্তাসাদিক্স প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন) 
কিন্ত বিদেশি সাহিত্য পড়ে কি রসপিপাসা সম্পূর্ণ চন্সিতার্থ হয়? তাদের চিতে 
পিপাসার উত্রেক হয়েছে, অথচ মুরোপীয় আদর্শের-_বাঙালিজীবনভিত্তিক-_ 
কোনো আখ্যায়িক! হাতের কাছে নেই বলে ওই পিপাসা তারা নির্ত্ত করতে 
পারছিলেন না। 

মাতৃভাষার এই অভাব দুর করতে এগিয়ে এলেন জাহিত্যসাধক বহিমচন্দ্র। 

সে এক দৈবী প্রেরণার অলঙ্ঘয নির্দেশ যেন, উধর্বলোক থেকে নেমে-আসা' 
রহস্যময় একটি বস্ত-_বক্ষিমচন্দ্র সহসা একদিন বাঙলা গন্ভবাণীর খাতে আপন 
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প্রতিভাকে পরিচালিত করলেন। এরূপ ঘটন! যে-লগ্রে ঘটে, সে মাহেন্ত্রক্ষণ। 
বটে। ইংরেজি ভাষার মোহ কাটিয়ে উঠে, বিলাতি বিগ্ভার অভিমান বর্জন কৰে 
দীন। মাতৃভাষার চরণে শরণ নেবেন বঙ্ষিমঃ এ কি নিজেও কদাপি তিনি ভেবে' 
ছিলেন 1 আবু; সেকালের শিক্ষিত বাঙালিও কি ভেবেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
নামধারী ইংরেজিনবিশ নবীন যুবকটি “ছর্গেশনদ্দিনী, লিখে তাদের চমকিত 
করবেন, বিশ্ময়ে হতবাক্‌ করে দেবেন ? প্রতিভার জাগরণ যখন হয়, এমমিভাবেই 
হয়, দিনক্ষণের কোনো! খবর পূর্ব থেকেই দেয় না। কোনো! নিয়ম মেনে চলা বুঝি 
তার স্বভাব নয়। একদ] বঙ্িমের দুপ্ত প্রতিভা জেগে উঠলো, সৃষ্টির অধীর আবেগ 
অনুভব করলেন তিনি, তার কলম থেকে বেরুলো “হর্গেশনন্দিনী? | 
গ্রন্থখানি বহ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বের প্রথম উপন্যা্, 
প্রকাশকাল ১৮৬৫ ইংরেজি সাল--এর বয়স একশ বছর পেরিয়ে গেছে । অপরিণত 
প্রতিভার চিহ্ন ও প্রথম সৃষ্টিকর্মের দূর্বলতা এর মধ্যে আছে । সেইকালে যে-খ্যাতি 
এ উপন্যাসখানি পেয়েছিল অগ্ভাপি তা নিহ্পরভ হয়ে যাঁয়নি। কারণ, আজকের 
দিনে এর রস যতই কীঁচ। বলে মনে হোক, “ছুর্গেশনন্দিনী” যে বাঙলা কথাসাহিত্যে 
নবযুগের সূচনা করেছিল__এই ঘটন1 অবিস্মরণীয় । ইতংপূর্বে “মেঘনাদবধ-কাবাঃ 
প্রকাশিত হয়েছে, মধুসূদন দত্ত একটি বড়ো আর্টের জন্ম দিয়েছেন । কিন্তু মানব- 
জীবন ও নরনারী-চরিত্রের যে-বৃত্তে তার কবিকল্পনার সঞ্চরণ, তার পরিধি সংকীর্ণ, 
এতে সংসান-রস-পিপাস! তেমন নিবৃত্ত হয় না। পক্ষাস্তরে, ছুগেশননদিনী? শিল্পসৃর্টি- 
হিসেবে, মেঘনাদবধের ন্যায় উচ্চপর্যায়ের সামগ্রী না হলেও, এর মধ্যে জীবন-রস- 
তৃষ্ণা-নিবৃতির উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশিই লক্ষিত হয়। এই আখ্যায়িকার 
অন্তগু্চ মানবিকতা, এতে প্রতিফলিত মানুষের প্রব্ত্তিবেগের আলোছায়ার খেলা, 
হৃদয়বৃত্তির প্রবলতা- স্লেহ-প্রেম-আশা-নৈরাশ্ট-ঈর্ধা-প্রতিহিংসা-শঙ্কা-উৎকগার বর্ণাঢ্য 
বাণীচিত্রণ_সেকালের ইংরেজিজানা পাঠকগোষ্ঠির চিতচমৎকারের কারণ হয়েছিল, 
এব বসের অভিনবতায় সকলে মুগ্ধ হয়েছিল। 
গোত্রপরিচয়ে “হূর্গেশনন্দিলী” বিলাতি সাহিত্যের রোম্যান্স-পর্যায়ের রচনা, 
অর্থাৎ বোষ্যাজস-জাতীয় নভেল | রোম্যান্স-এ কল্পনার প্রাধান্য-_ঘটনাগুলা চমক- 
প্র, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবতী সীমারেখাটি প্রায়শ উল্লজ্ঘন করে যেতে 
চায়, সন্ভব-অসভ্ভবের প্রক্টিকে ক্ষণে ক্ষণে স্তভিত করে দেয়। রোম্যান্স বাস্তব- 
জীবনের একেবারে গ! খেষে চলে না|) তথাপি, বান্তবের দায়িত্ব তাকে কিছুটা ষেনে 
চলতে হস্ব। যুঝোগীয় বোস্যান্দ-নির্মাণের শান্ত্রবিধি হুবহু অনুসরণ করে ব্ধিমচজ্জ 


২৭২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


আমাদের কাব্যদুরভিত একটি গল্প শুনিয়েছেন, নিজের যৌবনম্বপ্লাখেশসঞ্জাত মনোরম 
একটি কাহিনী রচনা করেছেন । এ কাহিনীরই নাম-_“হর্গেশনন্িনী” | 

অধুনা যে-শ্রেণীর আখ্যানকে “এএঁতিহাঁসিক উপন্যাস” বলা হয়ে থাকে; 
দুর্গেশনন্দিনীকে সেই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় না_বন্কিমের কালে ঠিক এজাতের 
আখ্যায়িকার জন্ম হয়নি। বর্তমান গ্রন্থের কিছু কিছু ঘটনায় ও দুয়েকটি চবিত্রে 
ইতিহাসের স্পর্শ অবশ্য আছে, কিন্তু ইতিহাসের যথার্থ ভাবনা] বলতে যা! বোঝায়, 
তা অপ্রাপ্তব্য। যে-বস্তটি এখানে লক্ষিত হয় তাকে কল্পনার ইতিহাস বল] যেতে 
পারে--এতিহাসিক কল্পনার বিশুদ্ধিরক্ষার দিকে দৃষ্টি দেবার কোনে! প্রয়োজন 
বোধ করেননি লেখক। কাঁজেই, এঁতিহাসিক তথ্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করে 
দেখবার তেমন দরকার হয়না। এই গ্রন্থকে একখানি ইতিহাসগন্ধী আখ্যায়িকা 
বললেই যথেউট। অতীতচারী কল্পনার সাহায্যে রোম্যান্স-রলের পু্িবিধানের 
জন্যেই উপন্যাসকার এখানে ইতিহাসের আলো-আজাধারি কক্ষের ছুয়ার খুলেছেন । 

ঘটনারই প্রাধান্য ছুর্গেশনন্দিনী-তে । ঘটনাকে ফোটাবার উদ্ষেস্ঠেই ষেন 
চর্িত্রগুলি কল্পিত। গ্রন্থখানিতে অত্যন্ত ভ্রুতগতিতে ঘটনা-সব ঘটে যাচ্ছে? মুহূর্তে 
মুহূর্তে অভাবনীয়ের চমক সৃষ্টি করছে; রুদ্ধশ্বাস কৌতৃহল নিয়ে অভিভূত পাঠক 
কোথাও ঘটনারাজি চোখের সামনে দেখছে, কোথাও তার বৃতাস্ত শুনছে । 
কাহিনী-নির্জীণের অসাধারণ ক্ষমতা লেখকের, ঘটনাউদ্তাবনেব আশ্চর্য শক্তির যাঁহুতে 
পাঠকের প্রভীতিকে নিয়ে খেলা করছেন তিনি, আপাত-অসম্ভবকেও সম্ভাবা বলে 
তাদের বিশ্বাস করাতে চাইছেন । এভাবে গল্প শোনাতে পারাঢ। গুপন্যাসিক 
বঞ্ধিমের খুব বড়ো একটি শক্তি। ৭ ক্ষমতা তরুণ-বয়সেই তিনি অর্জন করেছিলেন । 
এই অখ্যায়িকায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টিরও পরিচয় 'আছে-_-শারীর হৃদয়্রহস্যের 
গভীরে মাঝেমধ্যে তিনি উকি দিয়েছেন, মনষ্তের চরিব্রগত নিম্বতিকে, খুব 
স্পন্টর্ূপে না হলেও, ধরতে পেরেছেন । চরিক্রচিত্রণে তাঁর শিল্পকুশলতার সাক্ষ্য 
বহন করছে বিমলা- প্রাণবন্ত ও প্রেক্ষণীয় একটি চরিত্র । বঙ্ষিষের কবিষপ্রের 
সুরভি দিয়ে নিম্সিত হয়েছে আয়েষা-চক্দিত্র_ছগেশনদিনীতে অঙ্কিত চরিত্রসমুচ্চয়ের 
মধামণি | বহ্কিমচন্দ্রের কাব্যপ্রোরণার মূলে রয়েছে নারীকষ প্রেষ-নারীপ্রেষের 
ম:মারই অতিবড়ো একজন কাঁব্কার তিনি। তার এই প্রেমের ধ্যানের শুরু 
'দুর্গেশনন্দিনী;-তে, পরবর্তী আখ্যাক্সিকাগুলিতে ক্রমশ তা! গভীরতর হয়েছে । 

বর্তমান গ্রন্থে বন্কিম-প্রতিভাঁর অঙ্কুরোদূগম লক্ষ্য করা গেলে! । এতে বন্থবিধ. 
ক্রটি সৃষ্ষ্রদুষি পাঠকের চোখে পড়বে । তথাপি, পাঠকমাত্রেই এর অভিনব স্টাইলের 
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ভাষ! আর কাহিনীর যাছুতে মুগ্ধ হবেনই। বঙ্কিম এখানে শুধু গল্পই বলেছেন, 
জীবনজিজ্ঞাসার আতির প্রকাশ এতে নেই। তবে অচিরকালমধ্যে এ আমরা 
দেখতে পাবো, হুর্গেশনন্দিনী-তে তার সম্ভাবনার সূচনা আছে। আখ্যায়িকাখানি 
সন্বন্ধে কথা একটু বেশি বল! হলো যেন__বোধ করি, প্রথমসূষ্টির গৌরব এর দেহে 
লেগে আছে, এসত্যটি ভোলবার নয় বলে। 

“দ্বিতীয় আখ্যায়িকা কপালক্ুগঙ্গ? [১৮৬৬ ]--কথাকাব্যকার বঙ্কিমের 
অন্যতম শ্রেঠ রচন।। ছূগেশনন্দিনী-তে বঙ্কিমচন্দ্র নিজ স্ফুটশোন্বখ প্রতিভার 
দুঃসাহস দেখিয়েছেন-__ডানা দুর্বল থাকা সত্বেও কোনো কোনো! পাখি উধর্ধআকাশে 
যেব্ূপ ধাবিত হতে চায়, সের কমের ছুঃসাহস |) প্রতিভা-শিশু এভাবে খেলা করতে, 
. মনে হয়, ডরায় নু! । (ছুরগেশনন্দিনী-আধ্যায়িকায় লেখনীর যে-ছূর্বলতার চিন্ন 
সুপ্রকট, “কপালকুগুলা+-য় তা একেবারেই লক্ষিত হয় না। এই দ্বিতীয় উপন্যাস- 
খানির নির্নাণকালে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পরচনশক্তি সহস! পূর্ণ-বিকাশলাভ করেছে ॥? 
ঘটনাটি আকত্মিক বলেই বিস্ময় জাগায়, প্রতিভার এত দ্রুত প্রস্ফুরণ সচরাচর চোখে 
পড়ে না। এবার, আপন ক্ষমত1-বিষয়ে ওপন্যাসিক নিজেও নিঃসংশয় হলেন-__সার 
অবন্ধন রোম্যান্টিক কল্পনা অবলীলাক্রমে দুরদিকৃবলয় স্পর্শ করলো । এখন থেকে 
বক্ষিমের কবিদৃষ্ি সূষ্টর উধ্বদেশ ও তলদেশের রহস্তু-যবনিকা-উম্মোচনে প্রবৃত্ত 
হবে। (রূপে ও রসে “কপালকুগ্ডল।” এমন এক কবিবাঙনিম্িতি, যার সশ সামগ্রী 
বাঙলা সাহিত্যে নেই, পৃথিবীর সাহিত্যেও আছে কিনা, সন্দেহ । সুতরাং নি্ধিধায় 
বল! যায়; এ গ্রন্থ অসঙ; একক । 

“কপালকুগ্ডলা'-কে ঠিক উপন্যাস-নামে আখ্যাত কর! যাবে না, এতে 
গগ্ভের আধারে কাব্যরস পরিবেশন কর! হয়েছে । বালক-বকসসে বক্ষিমচন্ত্র 
কবিতার চর্চা করতেন, কিন্তু ওই ক্ষেত্রটিতে তার ভাগ্যে সাফল্য জোটেনি । তখন 
,যে-কবিসভার ক্রোধ করা হলে!, পরবর্তা গগ্ভ-রোম্যান্সের ফাকে ফাকে সেই 
অবদমিত হতমান সত্তারই সোচ্চার আত্মঘোষপা শুনতে পাওয়া! গেলো। অবশ্য 
বিশুদ্ধ কা্যরসই কপালকুণডলা-য় একতম আহ্বাদনের বন্ত নয়, জীবন-কাব্যের বসের 
ঘাদও এখানে মিলবে । এই গ্রস্থে মনুক্ত-নিয়তির ছুক্তেরতার সম্মুখীন হয়ে পাঠক 
নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অভিভূত হবেন; প্রক্ৃতিক্বপ1 মহামায়ার মহাশক্তির রহস্মসমাচ্ছন্ন 
লীলা দেখে-তার কাছে নিজেকে ক্ষুত্রাতিক্ষুত্রঃ নিরতিশয় তুচ্ছ ও শক্তিহীন 
বুঝে _অতান্ক বিড বোধ করবেন। ওই মহামাক্সারই প্রতীক যেন এই 
উপন্যাসের নাস্জিকা-নান্ী ষোড়শী কপালকুণ্ডল৷। নিজের কল্পিত অপর কোনো 


সপ ১৮ 


২৭৪ একালের বাঙলা! সাহিত্য 


নারীচরিত্রে আখ্যায়িকাকার বঙ্কিম এভাবে মূলা-প্রক্কতির রহস্যকে ধরবার প্রয়াস 
করেন নি। 

তর্মমোহাভিভূত, নিরাসক্ত, তান্ত্রিকছুহিতা আরণ্যক কপালকুগ্ডলার 
অস্তঃপ্রকৃতির ওপর আলোকপাতন-_-এহেন বন্যানারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য-উদ্‌ঘাটনই-_ 
এই উপন্যাসে লেখকের মনোগত অভিপ্রাক্স। বনবিহঙ্গী সমাজপিগ্তরে আবদ্ধ 
হলে! । কিত্ত আমরা দেখলাম, লোকলয়ের সোনার খাঁচায় তার মন বসে না, 
মুক্ত অরণ্যে উড়ে বেড়াবার হুর্মর বাসন! তাকে বন্ধনঅসহিষুর করে তোলে ? উচ্ছৃসিত 
প্রেমের স্পর্শেও তার চিত্তের নিম্পৃহতার রঙ এতটুকু বদলাতে পারে না; প্রণয়- 
ব্যাপারে সে সম্পুর্ণ নিরুত্তাপ /) করুণা-সমবেদনা সে দেখায়, কিন্তু পুরুষের 
প্রেমপাশে কিছুতেই ধরা দেবে না। একদিকে আসক্তিবিজড়িত প্রণয়াকৃতি, 
অন্যদিকে, নির্মম নিরাসক্তি; একদিকে পুরুষ বলে-_থাকে। থাকো, অন্যদিকে” 
নারী বলে__যাই, যাই ; চরিব্রগত এই বৈষম্যই বর্তমান আখায়িকায় ট্র্যাজেডিকে 
অনিবার্ধ করে তুলেছে। ভবিতব্য অপ্রতিবিধেয়। (আয়কনায়িকা এখানে “অদৃষ্ট? 
নামক মনুস্তজ্ঞানণাতীত এক হুর্্তের শক্তির অধীন-__ছুজনেই নিয়তির হৃস্ছেদ্য 
নাগপাশে আবদ্ধ 1) 

( “কপালকুগুলা”-মাখ্যা়িকায় ট্র্যাজেডির নায়ক নবকুমার বঙ্কিমের উপন্যাসের 
একট! বিশেষ ভাব-সত্যের দিকে এই প্রথম অঙ্কলিসংকেত করলো যেন। সে হলো! 
পুরুষের বূপমোহ, যার ফলে প্রকৃতিশাসিত পুরুষজীবনের ট্র্যাজিক পরিণাম 
অপ্রতিরোধনীয় হয়ে ওঠে 1) এইবূপ বূপমোহ আর প্রেমান্বভবের মধ্যে সত্যকার 
পার্থক্যের সীমারেখ! কোথায়, বঙ্কিম নিজেও কি তা সঠিক ধরতে পেরেছিলেন ! 
সেযা হোক, এই সূত্রেই পুরুষের ভাগ্যে ট্র্যাজেডির পতন ঘনিয়ে আসে, এন্সপ 
উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ নবকুমারে ; পরবর্তা উপন্যাসগুলিতে এর বিচিত্র বিকাশ 
লক্ষ্য করা যায়। 

এ আখ্যায়িকায় ইতিহাস একটুখানি স্থান পেয়েছে, উপনায়িকা মতিবিবির 
চরিত্র-আলেখ্য-চিত্রণের কাজে লেগেছে । মনে ব্লাখতে হবে; ইতিহাসের ভূমিকা 
এখানে একেবারেই গৌণ। অবশ্ট স্বীকার করতে হয়, ইতিহাসের স্পর্শটুকৃ 
রোম্যান্স-রসকে ঘনীভূত করে তুলেছে-_সপ্তগ্রামের স্থির-শাস্ত জীবনে ইতিহাস অশান্ত 
তরঙ্গবিক্ষোভ জাগিয়েছে। কাব্যসৌন্র্ষের অপূর্বতায়, ভাবকপ্পনার অভিনবস্তে, 
সর্ব-অঙ্গ-ব্যাপী গঠনসুষমায়, ট্র্যাজেডি-ভাবনার চমৎকারিত্বে “কপালকুণ্ডল।” 
এক আশ্চর্য গ্রন্থ । 


হাপ্রতিভাবান উপন্যাসনির্দাত| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৭৫ 


এর পর বঙ্কিম লিখলেন- “স্থণালিমী” [১৮৬৯ ], পাঠককে রোম্যাজের 
গল্প শোনালেন । কবিকর্মের দিক থেকে দেখলে এই আখ্যায়িকা “কপালকুগুলা”-র 
পাশে স্থান পেতেই পারে না; এমন কি, গল্পকথনের সৌন্দর্যবিচারে “ছুগেশনন্দিনী' 
এর চেয়ে বহুগুণে উৎকৃষ্ট রচনা | এখানে গঠনশিল্পে পারিপাট্যের নিতান্ত অভাব, 
লিখনভঙ্গির শৈথিল্য সর্বত্র সুপ্রকট । আখ্যায়িকাখানিতে ইতিহাস আমন্ত্রিত, কিন্তু 
ইতিহাসের তথ্য অপেক্ষা কল্পনার ইতিহাসই বেশি জায়গা জুড়ে বসেছে। চক্ষিত্র- 
গুলার অধিকাংশই এঁতিহাপিক মানবমানবী নয়। পটভূুমিনির্মাণের জন্যে ইতিহাস 
মণালিনী”তে অবশ্য প্রয়োজন | ওপন্াসিক কিন্তু এদিকে তেমন সতর্ক মৃষ্টি 
বাখেন নি। 

'সৃণালিনী?-কে ন্যাশনাল ট্রাজেডি বা জাতীয় জীরনের ট্র্যাজেডি বলা যেতে 
পারে। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হলো, বহিরাগত মুষ্টিমেয় 
মুসলমান অকস্মাৎ একদিন বাঙালির মাতৃভূমি অধিকার করে বসলো, এর চেয়ে 
কলঙ্ককালিমালিপ্ত ঘটনা জাতির জীবনে আর কী হতে পারে! বঙ্গের এই 
প্লানিময় ইতিহাসের ওপরে স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিম নতুন আলোকপাত করতে 
চেয়েছেন || সতেরো জন অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়-কাহিনীকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য 
বলে মনে করেন না,_-এ অলীক একটি গল্প নয়তো কী! বাঙালি জাতি শৌর্ধে 
কোনো জাতি অপেক্ষা হেয় ছিল না। তবে কেন দেশ বিধর্মী বিজেতার হাতে 
চলে গেলো 1? এর উত্তর-_বাঙালিসস্তানের স্বদেশগ্রীতির অভাব, অসংহতির জন্ব্ে 
হিন্দু-বাঙ্‌লার মারাত্বক ছুবলতা ; দেশের পরাধীনতার অশেষ হূর্গতি-লাঞ্ছনার 
মূলে রয়েছে দেশবাসীর চারিত্রিক হীনতা, আত্মঘাতি ছূর্মতি। বঙ্কিম বোঝাতে 
চেয়েছেন, গোৌড়দেশ অধিকৃত হওয়ার যে কিংবদন্তী, তার পেছনে নিশ্চয় ছিল 
কোনো ষড়মন্ত্র--অত্যন্ত হীন চক্রান্ত--ছিল বিশ্বাসঘাতকতার আত্মবিনাশী 
অস্ত্রক্ষেপণ। পশ্ডপতির চরিত্র এই সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করে। ণ্ণালিনী, 
লিখতে বসে বক্ষিমচন্দ্র জাতিবাৎসল্যের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়েছেন । আখ্যাক্সিকা- 
খানিতে লেখকের দেশগ্রীতির সুর বেজেছে। “আনন্দমমঠ ও “কমলাকাস্ত'-গ্রন্থের 
প্রণেত। বঙ্গিমের কবর “মণালিনী”-তে প্রথম শুনতে পেলাম আমরা । এর পটভূমি 
রাজনীতিক, ইতিহাসতথ্যের স্বল্পতা ও অযচ্ছতাকে কল্পনার দ্বারা পূরণ করে 
নিয়েছেন গ্রন্থকার | 

উেপন্াসটিতে ছুটি প্রেমের কাহিনী বণিত- হেমচন্দ্র-স্থণালিনীর ও পণ্ডপতি- 
মনোরমার ৷ প্রথমোক্ত প্রণয়ী-প্রণয়াম্পদার প্রেমে গভীর জীবনসত্যের কোনে! 


২৭৬ একালের বাঙ-ল। সাহিত্য 


পরিচয় নেই; বড়ে! তরল এই প্রেম। চরিব্রচিত্রণেও কবিদৃ্টির স্বাক্ষর চোখে পড়ে 
না। দ্বিতীয়োক্ত প্রেমকাহিনীতে ওুপন্যাসিকের জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় ফুটেছে । 
“মৃণালিনী'-উপন্যাসে মনোরমার চরিত্রে যেমন প্রকৃতিশক্তির রসস্মজটিল ভূমিকা 
রূপায়িত হয়েছে, স্েমনি, অন্যদিকে” পুরুষের রূপমোহ ও তজ্জাত ট্র্যাজেডি 
পশ্ডপতির চরিত্রকে আশ্রয় করেছে।) বঙ্কিম পুরুষ-প্রকৃতি-সমস্যাঁর মুখোমুখি 
ধাড়িয়েছেন, মনোরসার মধ্যে মূল-নাবীক্প্রকৃতির চকিত স্ফুরণ চাক্ষুষ করেছেন। 
এই সমস্য। পূর্ব আখ্যায়িকা “কপালকুগ্ডলা”-তেও গাঁ ছায়াপাত করেছে । সেখানে 
আখ্যানটি সরল, পুরুষ-চরিত্রে জটিলতা খুবই কম। (এখানে পুরুষ-চরিত্রের জটিলতা 
ও প্রবৃত্তির আক্ষেপ-বিক্ষোভ জীবনের বৃহত্তম রঙষঞ্চে উন্মোচিত হয়েছে। 
উপন্যাসশিল্লের ক্ষেত্রে বহ্ছিমচন্দ্র যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন, ক্রমেই জীবন- 
কাব্যের যথার্থ শিল্পী হয়ে উঠছেন, মনোরমার রহস্যময় নারীমৃত্তি-গঠনে তার 
অন্রান্ত পরিচয় মুদ্রিত ।) 

“ণালিনী/-তে এসে বস্কিমচন্দ্রের উপন্যণসের প্রথম পর্বের ছেদ পড়লো । 

এবার আমরা দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করছি । এই দ্বিতীম্ম পর্ব বক্কিমের 
শিল্পীজীবনের যৌবনকাল, কিংবা বলা যাঁক্‌, বক্ষিম-প্রতিভার মধ্যান্ত। এসময়কার 
অতিশয় বিশিষ্ট রচনা বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল । বন্কিমচক্দররের 
হৃদয়দেশে প্রাণবন্ত কাব্যকল্পনার এমন বসস্তোৎসবের দিন পরে আর কখনো 
আসেনি, হৃদয়ের শোণিতধারায় সিক্ত মানবজীবনের এমন চিতস্পশা আলেখ্য 
আর কখনে! আকেননি তিনি । উক্ত চীরখানি আখ্যায়িকাই টট্র্যাজেডি--অতল 


অশ্রুর লীলা । 

লক্ষ্য করতে হবেঃ ওপরে-কথিত আধ্যায়িকাগুলির মধ্যে তিনটিই 
সামাজিক উপন্যাস” ফাব্যরসপ্রধান নিছক রোম্যান্স নয়। সমাজজিজ্ঞাসা, এই 
পর্বের ন্যায়, বঙ্কিমের উপন্যাসের অপর কোনে পর্বে, এতখানি তীব্র হয়ে ওঠেনি। 
এর পর তিনি আবার ইতিহাসাশ্রয়ী রোম্যান্সের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন । 
সমাজসমস্যার তুলনায়, তার শেষজীবনের উপন্যাসে, প্রাধান্য পেয়েছে ছুটি আদর্শের 
সমস্তা £ এক, প্রাচীন বাঙালি তথা হিন্দুর বাহুবল সম্প্ষিত চেতনার পুনরুজ্জীবন- 
সাধন এবং নব্যজাতীয়তাধাদের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা ) ছুই, গীতোক্ত নিষ্কামকর্মের 
আদর্শে ব্রতী হয়ে জীৰনে শ্রেয়োতপস্তার পন্থান্বস্ণ-এই পথে অতৃপ্য 
প্রণস্বপিপাসা, বূপমোহ, ইত্যাদিকে জয় করা যায় কিনা, তার পন্ীক্ষানিরীক্ষা । 
'কাজলিংহ'-এ প্রথমটি, এবং “আনন্মমঠ-দেবীচৌধুকানী,-সীতারাম”-এ সম্ভ-কথিত 


সা 


মহাপ্রতিভাবান উপন্যাসনির্মাতা ব্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৭৭ 


ছুটি সমস্যাই রূপায়িত হয়েছে। কাজেই, বলা যেতে পারে, ছটি প্রান্তে ছুই 
রোম্যান্সের রাজ্য ; মধ্যে সামাজিক উপন্যাসের এই লোকালয় বক্ষিমমানসের বিশেষ 
ভাব-চিস্তাউৎকঠাঁরই পরিচয় বহন করে 1) এখানে স্মর্তব্য, ৰাওলাদেশের সমাজ- 
সংস্কার ও বাঙালির চিত্তপ্রসারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় 'তিনি যখন প্রবন্ধ 
লিখছিলেন, তীর প্রথম সামাজিক ব1 পারিবারিক উপন্যাস “বিষরৃক্ষণ তখনই রচিত | 
এই আখ্যায়িকাটিতে, এবং “কৃষ্ণকান্তের উইল” ও “রজনী"-তে, পটভূমিই কেবল 
সামাজিক নয়, সমস্যাও মুখ্যত সামাজিক | চচন্দ্রশেখর"-এ ইতিহাস পটভূমিনির্সাপে 
নিযুক্ত হলেও, এতে রোম্যান্সের রমণীয় একটি মায়্ালোক গড়ে উঠলেও, এর কেন্দ্রীয় 
সমস্যাটি একান্তভাবেই সমাজনীতিঘটিত। অবশ্য, “রজনী”-তে ষনস্তত্ব উল্লেখ্য এক্টি 
স্থান অধিকার করেছে। একজন খুব বড়ো! সমালোচক বিষরৃক্ষ-চন্দ্রশেখর- 
কৃষ্ণকান্তের উইল-কে বাঙালির “পরিবারতন্ত্রের ব্রিগাথা” বলেছেন । উদ্ধিটি 
অনুধাৰনযোগ্য। এগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের ॥দাম্পত্যধর্মের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত 
করেছেন বন্ষিমচত্দ্র। কেন!বঙ্কিম বাঙালির পারিবারিক জীবনের দিকে তাকালেন, 
কেন তিনি পরপর কয়েকটিগ্রগার্থস্থ্য উপন্যাস লিখলেন, এর উত্তর বোধ কৰি এই£ 
পারিবারিক জীবন*তিন্ন জাতীয় জীবন গঠিত হতে পাবে না”। জাতির মানসগঠনের 
নায়ক বক্ষিমচন্দ্র জাতীয় জীবনের কথা না-ভাববেন তো এ ভাবনা! কার ? 


বন্কিমের “বিষবৃক্ষ” [১৮৭৩]। বহুপঠিত, ৰছআলোচিত, বহুখ্যাত একখানি 
আখ্যায়িকা। এ বাঙলা কথাসাহিত্যের নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত করলো-_ 
সামাজিক উপন্যাস রচিত হলো । বোম্যাক্দ এখানে আমাদের ঘরোয়া! জীবনের 
সুখহুঃখকে আশ্রয় করেছে, সমাজসংসারের বাস্তবের নিকটবর্তী হয়েছে । প্রায়- 
সাধারণ মানবমানবীর প্রন্বভির দন্ব_ প্রণয়লীলার সংঘর্ব-_এতে চিত্রিত। পূর্বে 
এজাতের আখ্যান বাঙলা সাহিত্যে ছিলনা! । এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন £ 
বেঙ্গদর্শন-্এ যে-জিনিসটা সেদিন ঘরে ঘরে সকলের মনকে [নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে 
বিষর্ক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুগেশমন্দিনী, কপালকুণগ্ুলা, সণালিনী 
লেখা! হয়েছিল, কিন্ত সেগুলি ছিল কাহিনী-_ইংরেজিতে যাকে বলে- রোম্যা্স। 
আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্র! থেকে দূরে এদের ভূমিকা__সেই দুরত্বই এদের মুখ্য 
উপকরপ। বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এলে 
তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতানন মধ্যে । বিষবৃক্ষ-উপন্তাসের ঘটনানতে যে-সব 
পাত্রপাত্রীর সঞ্চরণ, তার! আমাদের সকলেরই পরিচিত, এবং এর অ-সাধারণ 
কেউ নয়। 


৭৮ একালের বাঁঙলা সাহিত্য 


'াম্পত্যনীতির প্রতি ব্যক্তিমানুষ বক্ষিমের পক্ষপাত বরাবরই ছিল। দম্পতি- 
আদর্শের স্তচিতা অক্ষত থাকুক, দাম্পত্াপ্রেমে কোনোরূপ আবিলতার স্পর্শ ষেন না 
লাগে, এ-ই বঙ্ষিম চেয়েছিলেন | কারণ, ওই শুচিতা ন্ট হলে, ওই প্রেমে ভাঙন 
ধরলে, কী ব্যক্তিজীবনে, কী সমাজজীবনে, বিপর্যয় অবশ্যন্তাবী_ব্যক্তির কল্যাণের 
সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ অচ্ছ্্যভাবে জড়িত। বিষর্ক্ষ-আখ্যায়িকায় 
বঙ্কিমচন্দ্র এই দাম্পত্যপ্রেমকে মহীয়ান করতে চেয়েছেন, মনে মনে তার গৌবরব- 
কীর্তনের বাসনা পোষণ করেছেন । ওপন্যাসিকের ব্যক্তিহ্ৃদয়ের পক্ষপাত বর্তমান 
আখ্যায়িকায় একেবারে গোপন থাকেনি, তা সৃক্্রফি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। 

৬এই যে দম্পতি-আদর্শ, এর ওপরে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত হেনেছে আখ্যায়িকার 
নায়ক নগেন্দ্রনাথ। হৃদয়দূর্বল পুরুষ নগেন্দ্রনাথ দত্ত নিজের বিবাহিত সহ্ধন্সিণীর 
শুভ্রভাস, একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা অক্ষুপ্ন রাখতে পারেনি, আরেক ব্ূপবতী নারী 
তাকে কামনার জালে জড়িয়েছে। যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নগেন্ত্র দত্ত বপমোহে 
আবিষ্ট হয়েছে, প্রবল প্রবৃত্তির হ'তে অবশে ধরা দিয়েছে-_বালবিধবা কুন্দকে 
সমাজবিধিনিন্দিত প্রণয় নিবেদন করেছে । নারীরূপা প্রকৃতির পারবশ্য-_রূপমোহ 
__পুরুষ নগেন্দ্রের পৌরুষের দারুণ ছুর্গতি ডেকে আনলো, তার জীবনে ট্র্যাজেডি 
অনিবার্ধ হয়ে উঠলো!। "প্রবৃত্তির বিক্ষোভের ঝড়োবাঁতাস বহন কন্সে এনেছে 
সাংঘাতিক একটি বীজ; তা নিক্ষিপ্ত হলো সংসারভূমিতে_ জন্মালো বিষবৃক্ষ। 
পতিব্রতা, প্রেমময়ী সূর্যমুখীর প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস নগেন্দ্র-কুন্দের আত্মবিস্থৃত প্রণয়- 
পিপাসাঁর ওপরে অনুচ্চারিত অভিশাপের অগ্নিবর্ণণ করলো যেন । )এতে কুন্দনন্দিনীর 
জীবন পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, নগেন্দ্রনাথ মরতে মরতে কোনোরকমে রক্ষা পেলো । 
তার গায়েও আগুনের*জআচ লেগেছে-__অগ্নিতে ঝাঁপ দিলে পতঙ্গের পাখা না পুড়ে 
কি পারে! নগেন্দ্রনাথ অস্ভতিমে আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে কুন্দের 
আত্মোৎসর্জনে আর সূর্ধমুখীর অভিমানবর্জনে | 

ব্িমের ট্রাজেডিগুলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে নারী-প্রেমশ্নিয়তি-_এ তিন 
বন্ত। নারীশক্তির ছুর্বার আকধণ” প্রেমের মৃত্যুরীল বিষান্ৃত, আর নিয়তির 
রহ্স্যকুটিল লীলা বঙ্ষিমপ্রণীত ট্র্যাজেডির দেহে বিচিত্র বর্ণসম্পাত করেছে, এগুলি 
প্রেমতত্বের কাব্যময় রসভাস্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসকারের ভাবদুফ্টিতে নারীর 
স্েহ পুরুষের আধ্যাত্মিক সংকটের মুহূর্তে যেন সস্ত্যয়ন-মন্ত্র। আবার, পুরুষজীবনে 
নারীর শাসন ছুর্লজ্ঘ্য | নারীকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমে মহিয়সী করেছেন, তুলনায় পুরুষ- 
চরিত্র দুর্বল, যেমন-__বিষরৃক্ষ উপন্যাসে নগেন্্রণাথ | (বঙ্কিমের আখ্যাক্লিকায় নারী 
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ও প্রেম সমার্থক হয়ে উঠেছে। প্রেমবশে নারী আত্মবিসর্জনে এতটুকু দ্বিধান্থিত 
নয়। বিষপানে কুন্দের আত্মবিনাঁশের সেই শোককরুণ দৃশ্যটি এখানে স্মরণ করা 
যেতে পারে। )তার নিয়তিনিহত যুতির দিকে তাকালে অশ্রুসংবরণ করা! কঠিন 
হয়ে পড়ে। আত্মহারা প্রেমের সে এক শ্মরণসুন্দর আশ্চর্য আলেখ্য। ( হৃদয়ের 
সমন্ত মমত| ঢেলে দিয়ে বঙ্কিম কুন্দের চিত্রটি একেছেন। সূর্যমুখীর প্রতি তার 
অগাধ সহানুভূতি । বঙ্কিমের গভীর কবিদৃষ্টির প্রকৃষ্ট নিদর্শন হীরা-চরিত্র )) 
নারীর অসংরৃত কামনার এমন নগ্রমূতি, নারীর অপমানিত প্রেমের, প্রতিহত বাসনার 
এমন সর্ববিধ্বংসী বিদ্রোহ কথাসাহিত্যে বড়ো-একট] দেখা যায় না | হীরার টি 
চিত্র-অঙ্কনে উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য শক্তিমতার পরিচয় ক রো 
ট্্যাজিক চরিত্রটি কদাপি ভুলবার নয়।|. বর্তমান উপন্বাসের কাহিনীবৃত-রচনা 
নিখুঁত, চরিত্রগুলি জীবন্ত; এবং এদের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, ঘটনার গ্রস্থিবন্ধন নিচ্ছি | 
আখ্যানবস্তরর সুডৌল রূপ “বিষর্ক্ষ'-কে বঙ্কিমচক্দ্রেব সর্বোভম উপন্যাসের মর্ধাদা 
দিয়েছে।)] আমাদের বিবেচনায়, এর সঙ্গে তুলনা করলে, রূপসৃষ্টি-হিসেবে 
“কৃষ্ণকান্তের উইল" নিয়াসনে স্থান পাবে। অবশ্য বঙ্কিমের নিজের মতে 
“কৃষ্তকাস্তের উইল”-ই তার সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা। 

এর পর “চজ্রশেখর” [ ১৮৭৫ ] রোম্যান্টিক ট্র্টাজেডি। এখানেও সেই 
নারী, সেই প্রেম, সেই নিয়তি---নিষিদ্ধ প্রেমের বহ্িবলয়-_সর্বগ্রাসী, ভীষপ-সুন্দয় 
অসামাজিক প্রণয়াকৃতির শোচনীয় পরিণাম, আর, ইন্ট্রিয়জয়ের মহিমা-ঘোষণা, 
এবং অবিক্ষুন্ধ সাত্বিক প্রেমের গৌরব-প্রতিষ্ঠা ও ছুরদৃষ্টের মর্মবিদারক আলেখ্য- 
অঙ্কন চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের লক্ষণীয় বন্ত। প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর, মীরকাশেম- 
দলনী এই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ গ্রন্থেও নারীশক্তি প্রত্যক্ষত 
প্রাধান্য পেয়েছে। তথাপি, জয়মাল) অর্পণ করা হয়েছে পুরুষকেই- প্রতাঁপ ও 
চন্দ্রশেখরের দীপ্যমান পৌরুষ পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতাপ 
নায়িকা-নারী শৈবলিনীর প্রণয়াস্পদ ; চন্দ্রশেখর এই অন্পূর্বা নারীর স্বামী । 
আখ্যাক়িকাখানিতে নায়িকার প্রণয়ী-ই যেন নায়কের স্থানটি অধিকার করে 
নিয়েছে 1. এহেন রোম্যাব্চিত্র আমাদের সেকালের কথাসাহিত্যে অদৃষপূর্ব। 
এদেশে চিতোন্মাদকর রোম্যান্সের আদিঅষট| বক্ষিমচন্ত্র । তবে, একথাও আমবা 
মনে রাখবো, কাব্যের রোম্যালসগ এ নয় মানবজীবনেরই রোম্যাক্স__লরনাবীর 
জীবনরহস্ই রোম্যান্সের মনোমদ মুতি পরিগ্রহ করেছে। “চন্দ্রশেখর'-এ পুকুষ- 
ভাগ্যেক্র ষেক্ট্যাজেডি চিত্রিত হয়েছে, তা বক্ষিমচন্দ্রের পূর্ববর্তা উপন্যাষে বূপাধিত 


২৮০ একালের বাঙলা সাহিত্য 


নৰকুমার-নগেক্্রনাথ-আদির বেদনাময় জীবন-পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
তবে, এখানে প্রণয়্াতির সঙ্গে একটি নতুন ৰস্ত যুক্ত হক্সেছে-নৈতিক আদর্শ_ 
যেমনটি দেখতে পাই “বিষর্ক্ষ-এ | শৈবলিনীর প্রাণের ছূর্বার পিপাঁসা ও সমাজবিধি 
বা সমাজনীতির দছন্্ব “ন্দ্রশেখর”-আখ্যায়িকার প্রধান উপজীব্য । এতে সর্বাধিক 
উল্লেখ্য ঘটনা হলো শৈবলিনীর অপহরণ । গৃহ থেকে শৈবৰলিনীকে হরণ করে নিয়ে 
এলো লরেন্স ফস্টর। কিন্তু উদ্ধারলাভের সুযোগ পেয়েও শৈবলিনী ঘরে ফেরেনি । 
কাজেই, কেবল ঘটনার দিক থেকে নয়, হৃদয়ের দিক থেকেও; এ গুরুত্বপূর্ণ একটি 
ব্যাপার। একজন কুলনারীকে জনৈক কুঠিয়াল সাহেব গৃহের আশ্রিয়চ্যুত করলো ; 
প্রতাপ প্রভৃতি শুভান্বধ্যায়ীর সাহায্যে সে উদ্ধার পেলো। তার দেহগত ও 
জাতিগত পবিভ্রতা অক্ষুণ্ন রয়েছে কিনা, তা নিয়ে বিচারাদির পর সমাজে সে 
পুনর্বার গৃহীত হলো । ঘটনাগত এবপ একটি বৃত্ত এই কাহিনীর বাইরের দিকের 
বস্ত বা সূত্র । 
এর সঙ্গে পাকে পাকে বিজড়িত হয়েছে শৈবলিনীর মুক্ত-প্রেমের আকুতি, 
তার ব্যর্থতা । দ্রাম্পত্যজীবনের ষে-নিষ্প্রাণ শূন্যতা থেকে সে অবন্ধন প্রাণলীলার 
উদ্দার আকাশে ভানাবিস্তারের চেষ্টা করেছিল, সেই বিস্বাদ জীবনে আৰার ফিরে 
এলো । বদ্ধগৃহের এই শূন্যতাকেই বাস্তব, আর, নীল আকাশ, চতুষ্পার্থ্ের সরস 
সবুজ প্রাণবন্ত পৃথিৰীকে ষবপ্রচ্ছবি বলে তাকে বিশ্বাস করতে হলো। নিয়তির কী 
কঠিন বন্ধন, অদৃষের কী নিষ্ঠুর পরিহাস ! বাহিরে সমাজবিধিই শৈবলিনীর নিয়তি, 
অস্তরলোকে তার প্রতিকারহীন নিয়তি প্রবল প্রবৃতিবেগ-_প্রাঁণের ছুর্মর পিপাসা । 
স্বামী চন্দ্রশেখর তাকে ওই পিপাসায় পানীয় জোগায়নি, তাই, আরেক প্রবল 
পিপাসাপরায়ণ পুকষ প্রতাপের দিকে সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিষ়েছে। কিন্তু প্রতাপ- 
শৈবলিনীর চিরবিচ্ছেদ অনিবাধউভয়ের জীবনের ট্র্যাজেডিকে ঠেকানো 
গেলো না। 
সমাজবিধিবিড়ন্থিত, প্রেমতৃষ্ণাতুরা শৈবলিনীর কাহিনীটিকে ঘটনাঁসজ্জার দিক 
থেকে একটা বৃত্তের সঙ্গে উপমিত করা যায়। যে-বিন্দুতে এর সূচনা, দূর পথ- 
পরিক্রমার পর সেই বিস্দৃতেই এর সমাপ্তি ঘটেছে। ফস্টর শৈবলিনীকে হরণ 
করলো । বহিবিশ্বে ছাড়া পাবার এই সুযোগকে শৈবলিনী শ্বাসরদ্ধকর গৃহবন্ধন 
থেকে মুক্তি বলেই ভেবেছে । কিন্ত দীর্ঘকাল ফস্টরের নৌকায় তাকে বাস করতে 
হয়েছে, প্রিয়মিলনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতভাবে সে দিনাতিপাত করেছে। এক্স জন্মে 
কম সংগ্রাম করতে হয়নি তাকে । অবশেষে তাব স্বপ্রসাধ বুঝি চরিতার্থ হতে 
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চললো, কামনার ধন যেন ধরা দেবার জন্যে নাগালের মধ্যে এলো। বঙ্ষিম 
নাটকীয় রীতিতে প্রতাপ-শৈবলিনীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন। 

কিন্ত সহসা প্রতাপ বন্দী হলেো। রৃহত্তর রাজনীতিক সংঘর্ষের সঙ্গে 
শৈবলিনীর কাহিনী যুক্ত হয়ে পড়লো । ঘটনা ক্রমশ তীব্রতা লাভ করছে, 
সংঘাতবহুল হচ্ছে ধমনীর রক্ত অধিকতর উষ্ণ হয়ে উঠছে । এর পর শৈবলিনী- 
কর্তৃক প্রতাপের উদ্ধারসাঁধন, নদীৰঙ্ষে উভয়ের সম্তরণ, এবং জীৰনের মূল সমস্যার 
উত্তর খোজৰার প্রাণান্ত প্রয়াস । পশ্চাতে মারণীস্ত্রের শব্দ, মৃত্যুর শঙ্কা উর্ধ্ব- 
আকাশে টাদের আলো! ; নিয়ে নদীবক্ষে তরঙ্গের ৰিচিত্র সৌন্দর্যলীলা । এই অংশে 
আখ্যায়িক! ভাৰানুতৃতির গভীরতায় ও কেন্দ্রীয় সমস্যার পরিণতি-বিষয়ে চরম 
ইঙ্গিতদানে, কাৰ্যোচ্ছাসে ও কাঁব্যকলার উৎকর্ধে, এবং ঘটনাগতির তীব্রতায়, 
বৃত্তপথে দূরতম প্রান্তে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাটকের পরিভাষায় এপ অংশকেই ৰলে 
ক্লাইমেক্স” ৰা ঢূড়াস্ত মুহূর্ত । কোথায় সেই নিস্তরঙ্গ বেদগ্রামের পর্ণকুটির ও ক্ষীণ 
দীপালোক», আর, কোথায় সেই জ্যোত্ন্ালোৌকিত গঙ্গাবক্ষে সম্ভরণ--পিছনে ম্বৃত্যুর 
রৃষ্ণচ্ছাক়্াককে তুচ্ছ করে উধ্বলোকের নির্ঘন্্ নীলাকাঁশে মহামুক্তির স্বপ্নদর্শন | 
আরন্তের বিন্দু থেকে এ যেমন দৃরতম, তেমনি, এখান থেকেই সেই বিন্দুতে ফেরার 
পালা আরম্ভ । 

প্রতাপ যখন প্রথমদর্শনে শৈৰলিনীর প্রণয়নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল, 
তখনো! শৈবলিনী আশা ছাড়েনি, আর, তারই ফলে তরহ্নিত নদীপ্রবাহমধ্যে 
প্রণক্লীযুগলের এই মধুমাখা মিলন। কিন্ত এবার আশ! ছাড়তে হলো। প্রতাপ 
শৈৰলিনীকে দিয়ে কণিন প্রতিজ্ঞ! করিয়ে নিল--অতীত-বিস্মরণের প্রতিজ্ঞা । হায়, 
ৰিহঙ্গের ডানা ভেঙে গেলো বুঝি। অতঃপর অবসাঁদকবলিত দেহে সীমিত নীড়ের 
আশ্রয়ে মুছিত হয়ে পড়া । শৈৰলিনীর মর্মাস্তিক এই শেষ পতনটিকে আখ্যায়িকা- 
রচয়িতা বড়ো সহজে হতে দেননি । তিনি নরকের বিভীষিকা দেখিয়েছেন প্রথর 
পিপাসাক্রিষ্ট এই নারীকে, তাঁর জন্যে কঠোর কষ্গসাধনের ব্যবস্থা করেছেন-_ 
ষোৌগিক প্রক্রিয়ায় ছূর্ভাগিনী শৈবলিনীর সমাজদ্রোহী অভিযানকে প্রতিহত করতে 
হয়েছে । . 
অতঃপর অন্তিম পরিণতি । প্রতাপকে মৃত্যুবরণ করতে হলো । প্রতাপেব। 
মৃত্যুর মুখে ছুটে-যাঁওয়া শৈবলিনীরই প্ররোচনাঁয়। প্রণয়াস্পদের এহেন মৃত্যু 
মসীবর্ণ ছায়) শৈবলিনীর গ্রামগৃহের চারপাশে প্রসারিত হয়ে তার বিদীর্ণ অস্তিত্বের 
আলোকহীনতা, নিষ্প্রাণতা ও মরুময় শুন্যতাকে ভীষণ করে তুলেছে। ব্ৃত্টি সমাপ্ত ঃ 


২৮২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


হলো । আরম্ভ ও সমাপ্তির বিন্দুটি একই- বেদগ্রামে চক্দ্রশেখরের বধূরূপে 
শৈবলিনীর অবস্থান । কিন্তু উভয়ের মধ্যে কী বিরাট পার্থক্য | 

নবাব মীরকাশেমের পত্ী দলনীর জীবনও অদৃষ্টলাঞ্ছিত। ইতিহাসের 
্রতধাবমান রথচক্রের তলে. নবাবের বেগম দলিত-পিষ্ট হয়েছে । শেবলিনীর 
ভাগ্যও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করেছে রাজনীতিক ইতিহাল। সুতবাং বলা যায়, 
চন্দ্রশেখর”-উপন্যাসে ইতিহাসের স্থান একেবারে গৌণ নয় । অশান্ত রাজনীতির 
র্ণীহাওয়া দলনীকে স্বত্যুর মুখে নিক্ষেপ করলো । এক ছৃর্তত্ের স্বার্থসিদ্ধির কুটিল 
অভিসন্ধিতেই তার দুর্ভাগ্যের সূচনা । তারপর এক-একটি ঘটন1 সংঘটিত হয়ে 
ওই দুর্ভাগ্যের অন্ধকারকে নীরন্ধ করে তুলেছে। এর পরিণাম অতিশয় শোক-করুণ। 

ট্র্যাজেডির ঘনঘটা আখ্যায়িকাখানিকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। এই ট্র্যাজেডি 
শৈবলিনীর, প্রতাপের, চন্দ্রশেখরের-_তিনজনের, তিনরকমের | প্রতাপ মহৎ, 
মহৎ চন্দ্রশেখর ; &শবলিনী দুর্ঘমনীয় কামনাবাসনার বহ্িমান বিগ্রহ । নৈতিক 
শক্তির বলে প্রতাপ অবৈধ প্রেমের কঠরোধ করেছে, বীরের ন্যায় মৃত্যুর কোলে 
শেষ আশ্রয় নিয়েছে । মন্দভাগ্য চন্দ্রশেখর প্রণয়বিরহিত দাম্পত্যজীবনের কুলে 
ধাঁড়িয়ে অপার করুণা ব| দুঃখকাতরতা-বস্তটিকে আকডে ধরে ভীষণ নি£সঙ্গতার 
মধ্যে একরূপ বৈরাগ্যসাধনায় রত হয়েছে । আর, সর্বআশাশৃন্য শৈবলিনী মর্মঘাতী 
মৌন দিয়ে নিজ আত্মীর আর্তনাদকে ঢেকে রেখেছে । বেঁচে থেকেও সে মৃতপ্রায় । 

চন্দ্রশেখর+-এ এঁতিহাসিকত1 আছে__ইংরেজরাজত্বের গোড়াপত্তনের সময়ে 
নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে ইংরেজবণিকের সংঘর্ষ ইতিহাঁসেরই কাহিনী । এতে 
বণিত কয়েকটি চরিত্র এতিহাসিক। ইতিহাসের ঝঞ্ধীবাত্যা শৈবলিনীর রুদ্ধগৃহের 
'আগল ভেঙেছে, দলনীকে মরণের দেশে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। 

পরবতী আখ্যায়িকা “রজনী” [ ১৮৭৭ ]| এর রচনারীতিগত ব! কাব্য- 
রূপগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । এখানে আঁখ্যানটি বণিত হয়েছে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর 
আ'ত্বকাহিনীকথনের মাধ্যমে । গল্পবলার এই রীতিটি আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দত্রই 
প্রথম প্রবর্তন করলেন। এরূপ কাহিনীনির্মাণরীতি কিন্তু পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যে 
অপরিচিত নয়। “রজনী” লিখবাঁর সময়ে বঙ্কিম নিশ্চয়ই উইল্‌কি কলিক্স-কৃত “ 
৬/029812 10 ৬/171০-নামে আখ্যায়িকাটি প্মরণ করেছিলেন । এই উপন্যাসের 
দুনায়িকাশ্চরিত্র-কল্পনার ক্ষেত্রে লিটনের কল্লিত টব5এ1*-চবিত্রের কিঞ্চিৎ প্রভা আছে 
বলে£মনে হয় । “রজনী'-র সঙ্গে উইল্কি কলিনুস-এর 4০০0৫ 7%1/53 2500২, এবং 
রিচার্ডসন-এর 479:0618-র কিছু কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে । পাশ্চাত্য ওপন্যাসিকের 


মহাপ্রতিভাবান উপন্যাসনির্দাতা বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৮৩ 


নিকট খণী হলেও “রজনী”-তে কথাশিল্পী বঙ্ধিমের কাব্যভাবনার মৌলিকভার 
স্পইউরেখ স্বাক্ষর অনায়াসলক্ষ্য । নিজের ক্ষমতা-বিধয়ে নিঃসংশয় তিনি । 

“রজনী+কে মনস্ততুমূলক উপন্যাসের পর্যায়ে বিন্স্ত করাই বিধেক্স। জন্মান্ধ 
নারী ভালোবাসতে পাবে কিনা, প্রেমান্বরাগ তার হৃদয়দেশে কতখানি সক্রিয়, 
কোন্‌ পথে তার প্রণয়ামুভূতির উন্মীলন-_-আখ্যায়িকাটিতে লেখক এব্ধপ একটি 
কৌতৃহলের বশবর্তা হয়েছেন, দেখা যাঁয়।. রজনীর প্রেমের আশ্র্য জন্মকথায়, 
এর বিচিত্র বিকাশে, কাব্যের সুরভি ঢেলে দিয়েছেন কবিপ্রাণ বঙ্কিম, পাঠককে 
লিরিক মাধূর্ধ পরিবেশন করেছেন--কান! ফুলওয়ালীর প্রেমরসসিক্ত মুর্তিটি বড়োই 
সুন্দর দৃর্টিশক্তিহীন! এই রমণীর প্রণয়পারবন্টের কাহিনী বঙ্কিমের এক অভিনব 
সৃষ্ট । উপন্যাসটির মধ্যে কিছুটা অলৌকিকের ছাঁয়াপাত হয়েছে, রজনী-শচীন্দ্রের 
আখ্যাঁনে একজন তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । বাঁষ্তবের 
ঘ্রকায়া আর আলোৌকিকতার ছাঁয়া একত্র মিশে গিয়ে উপন্যাসের মুল আখ্যানকে 
এক মায়ালোকের কাছাকাছি টেনে এনেছে । এক্ষেত্রে উপন্যাসরচয়িতা তার 
কল্পনাবিলাসকে একটুখানি বাস্তবের বন্ধনমুক্ত করেছেন যেন। এ অবশ্য “রজনী' 
সম্পর্কে আসল কথা নয়। 

“রজনী” আখ্যায়িকায় আসল লক্ষ্য করার বস্তুটি হলে! অমরনাথ-লবঙ্গলতার 
কাহিনী। বঙ্ষিমচন্দ্রের উপন্যাসে সেই নারীপুরুষের সম্পর্কের সমস্যাটি ঘুরেফিরে 
বারংবার দেখা দিয়েছে । নারীর রহস্যময় শক্তি ও পুরুষের ভাগ্যকে কতবার 
কতদিক থেকে দেখেছেন বঙ্কিম। প্রেমের সুখ অমরনাথের অভিলধিত ছিল, 
নারীপ্রেমের অস্বৃতস্পর্শও সে পেয়েছিল। কিন্তু শেষে দেখা গেলো; এই অম্তপাত্রে- 
ঘুত রস-আবাদনের সৌভাগ্য থেকে চিরকালের জন্যে সে বঞ্চিত হয়েছে, অনৃষের 
প্রতিকৃূলতায় তাঁর জীবন বিড়ম্বিত। কেন এবপ হয়? অমরনাথের প্রকৃতিতে 
তেমন কোনো খু'ত লক্ষিত হয় না। তার অনেক গুণ পুরুষের চৰিত্রে সাধারণত 
যা প্রত্যাশিত। তথাপি নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে অপার শূন্যতার নিতল গহ্বরের দিকে 
ঠেলে দেয়, নিঃসঙ্গ জীবন বরণ করতে বাধ্য করে, সংসারের দোঁকান-পাট তুলে 
দিতে কঠোর আদেশ জানায় । এ ছর্বোধ্য ভাগ্যের মর্মান্তিক পরিহাস নয়তো কী! 
নিয়তিলাঞ্ছিত অমরনাথের দীর্ঘস্বাসশ্বসিত হাহাকাবধ্বনি সর্বরিক্ত পুরুষ গোবিন্দলালের 
কাতরশ্বাসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অমরনাথ ট্র্যাজিক চরিত্র । ট্র্যাজেডির অশ্র 
লুকিয়ে আছে লবঙ্গলতার অন্তরতর প্রাণের গোপন গভীরে | এই নাটকীয় ট্র্যাজেডির 
রস বন্কিমের 'রজনী”-উপন্যাসটিকে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের গৌরবে মণ্ডিত করেছে । 


*২৮৪ একালেন বাঙলা সাহিত্য 


পূর্বে আমরা বক্কিমের “পরিবারতন্ত্রের ব্রিগাঁথা”র নামোল্লেখ করেছি। এ 
ত্রিগাথার শেষ গাথা” “ক্ষ্ণকান্তের উইল? [ ১৮৭৮]। গ্রস্থখানি একদা প্রভূত 
ংস1 পেয়েছে ; আবার, এর প্রতি অজল নিন্দাৰাক্যও ৰৰ্ধিত হয়েছে _বিধব! 
প্রৌট-যুবতীর লালসার লোলতার মনোরম চিত্র এতে ষেলে বলে। বক্ধিমচক্দ্রের' 
নিজের ধারণা নাকি, এই উপন্যাসই তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি। সে যা হোক, 
ৰঙ্কিমবিরচিত তাবৎ উপন্যাসের মধ্যে একসময়ে এইটিই যে সবচেয়ে ৰেশি খ্যাতি 
পেয়েছিল, এ তথ্যটি জানবার মতো] । 
ষে-দাম্পত্যধর্মের গৌরবকথনের শুরু “বিষরৃক্ষ'-এ, তার শেষ “কৃষ্ণকাস্তের 
উইল*-এ। বাঙালির সমাজ-ও-পরিবারকেক্দ্রিক৫ রোম্যান্টিক ট্রাজেডি ৰঙ্কিম এর' 
পরে আর লেখেননি তখন, অন্তদিকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন | “ৰিষৰৃক্ষ”- 
আখ্যায়িকাটির কাহিনীর সঙ্গে “কৃষ্ণকান্তের উইল'-আখ্যায়িকাঁয় বণিত কাহিনীর 
সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাঠকের চোখে না পড়ে পারে না। উভয় উপন্যাসের 
ভাবগ্রস্থি একই; যা-কিছু পার্থক্য চরিত্রগত জটিলতায়। একদিকে; সূর্ধমুখী-নগেন্দ্রনাথ” 
কুন্দনন্দিনী ; অন্যদিকে, ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণী। বিধবা কুন্দ কিশোরী; 
বিধবা রোহিণী পূর্ণযৌবনা। সূর্যমুখী ও ভ্রমর দুজনেরই একনিষ্ঠ প্রেম। তথাপি, 
এ ছুটি চরিত্রে প্রভেদ কম নয়। সুর্যমুখীর প্রেমে সমবেদনা আছে, সহনশীলতা! 
আছে; প্রথর আত্মঅধিকার-চেতন! ও ছুনিবার আত্মীভিমান তাঁর মধ্যে তেমন 
লক্ষিত হয় না । সে আত্মত্যাগ করতে জানে, তার চরিব্রধর্মে উগ্র কঠোরতা নেই। 
পক্ষান্তরে, ভ্রমরের প্রবল স্বাধিকার-চেতনা। তার স্ফীতকায় অভিমানকে অসংগত 
বলতে ইচ্ছা করে | বড়ো কঠোর তার প্রকৃতি, স্বামীর কল্যাণের কথাও সে ভুলে 
বলে। নগেত্দ্রনাথের তুলনায় গোবিন্দলাল অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, তার' 
হৃদয়বৃত্িও প্রবলতর | নগেন্দ্র দত্তের রূপমোহকে একরূপ ভাববিলাস বলা যায়। 
গোবিন্বলালের রপতৃষ্ণা স্থুল প্রর্ত্ির ভোগস্পৃহারই প্রকাশ মাত্র । উদ্দাম' 
ইন্দ্রিযবিক্ষোভই গোবিন্দলালের পুরুষ-ভাগ্যের অশেষ তুর্গতির কারণ হয়েছে। 
“বিষবৃক্ষ'-এর বিষক্রিয়ার চুড়ান্ত পরিণাম “কৃষ্ণকাস্তের উইল"-এ। 
আখ্যায়িকাখানিতে সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে দেহকামনাক্রিষ্টা 
প্রশ্ছুযৌবন! রোহিণী। গোবিন্দলাল বিধবা বোহিণীকে বিবাহ করেনি, তাকে 
নিয়ে পালিয়ে গেছে-_-দাম্পত্যধর্মের শুচিতা ও মর্ধাদার দ্রিকে তাকায়নি। এহেন 
রিপুপারবস্টের পরিণাম কী হতে পারে ? দারুণ আত্মবিস্তৃর্তি, ভীষণ বুদ্ধিভ্রংশ-__ 
ভোগমুখী প্রেম চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত । অভিমানের প্রতিক্রিয়ায় 


মহাপ্রতিভাবান উপন্যাসনির্ষাতা বক্কিমচন্ত্র চট্টোপাধায় ২৮৪ 


'গোবিন্দলাল পতঙ্গে্ মতোই রোহিণীর ব্ূপবহ্তির দিকে ছুটে গেলো | ভ্রমর 
প্রবৃত্তিতাড়িত স্বামীকে সহান্ভূতির স্পর্শে কাছে না টেনে, আত্মাভিমানের প্রচণ্ড 
ধাকায়, দূরে_বহুদুরে-_ঠেলে দিল । মোহ যে-প্রকারেরই হোক-না-কেন- কল্লাছু। 
গোবিন্দলালের মোহ ভাঙতে ও দেরি হলো না । একদিন রোহিণীর মোহপাশ সে 
ছিন্ন করলো; তার হাতেই রোহিণী প্রাণ হারালো! | এই হতভাগ্য নারীর হত্যাসাধন 
অতি-নাটকীয় একটি ঘটনা, গোবিন্বলালকে এর কলঙ্ক স্পর্শ করেছে-_গোবিন্দলাল 
কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে । রোহিণীর ৰন্ধনজাল কাটালো গোবিন্দলাল, কিন্তু 
অ্রমরকে ফিরে পেলো কি? না। বিশ্বাসঘাতী স্বামীকে ভ্রমর ক্ষমা! কখনো! করবে 
না, তার প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখাবে নাঁ। ভ্রমরের প্রেমের আদর্শ এত উচ্চ 
যে, বাস্তবে তা কখনো সত্য হয়ে ওঠার নয়। তার জিজ্ঞাসা, সামী দেবতার ন্যায় 
নিষ্কলুষ হবে না কেন? কাজেই, গোবিন্মলাল এখন আশ্রয়চ্যুত, সর্বহারা 
নিষ্ষলতার মর্মবিদারক আর্তনাদই তার সম্বল। “বিষবৃক্ষ'-এর ট্রাজেডি এখানে 
ভীষণতর হয়ে উঠেছে । ভ্রমরের হৃদয়যন্ত্রণার অৰসান হলে তার মৃত্যুতে । আর, 
সর্বস্বান্ত গোবিন্দলাল আত্মার অবিক্ষুব্ধ শান্তি খুঁজলে। সন্স্যাসজীবনের মধ্যে । 
বৈরাগী সেজে সে বলেছে_ভ্রমরাধিক ভ্রমর পাইয়াছি।” এ কি প্রকাণ্ড 
আত্মপ্রতারশ] নয়? যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন প্রেমের ব্যর্থতার হাহাকার কি 
তার ঘুচবে ? 

রোহিণী-হত্যার ঘটনাটি বহুনিন্দিত। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, সংসারের 
রঙ্গভূমি থেকে সহসা রোহিণীকে এভাবে সরিয়ে দেওয়া গোবিনদলালের পক্ষে 
কাপুরুষের কাঙ্ত হয়েছে । এ ঘটনা ট্রযাঞ্জিক নয়_মেলোড্রামাটিক। কিন্তু রোহিণীর 
পরিণাম অপমৃত্যু ছাড়া আর কী হতে পারে? বেঁচে ধাকলে, মনে হয়, হীরা-র 
জাতের রমণীর সংখ্যাবৃদ্ধি করতো! সে। ইন্দ্রিয়ের বহ্ক[ৎসবে যে মাতে, তার দৈহিক 
অথব! আত্মিক অপমৃত্যু অনিবার্ধ। আত্মদ্রোহীকে শান্তি পেতেই হবে; এ ওঁপন্তাসিক 
বঙ্কিমের বিধান নয়-বিশ্ববিধান | তাছাড়া, তৎকালীন হিন্দুসমাজে কুলত্যাগিনী 
বিধবার স্থান কোথায় 1 এ সমাজে কামনার প্রনততাবশে যাবার পথটি হয়তো 
খোল। আছে, কিন্ত ফেরার পথটি চিরতরে রুদ্ধ। কুন্দ বিষ খেয়ে মব্রেছে,' ভাঁলোই 
করেছে । এ ন! হলে তার নারীআত্মার লাঞ্চনার কি অবধি থাকতে! ? কোন্‌ 
ধর্মবলে সূর্যমুখীকে তার স্বাধিকার থেকে সেৰঞ্চিত করবে? রোহিশীর সম্পর্কে ও 
সেই একই প্রশ্ন। আত্মহার! প্রেমে কুন্ব আক্বিসর্জন দিয়েছে । প্রগাঢ় প্রেষাহ্ভবের 
এহেন আতি রোহিনীতে অধ্রাপ্তবা। রোহিক্ট কামনার শতমুধী শিখা জালিয়ে 


২৮৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


গোবিন্দলালের মুখ নিরীক্ষণ করেছে । সে মোহিনী, মোহবিস্তার করতেই জানে। 
কিন্ত-এ মোহ কদিন থাকে? এ মায়া মিলায়।, একারণে অচিরকালমধ্যে 
মোহমুক্ত গোবিন্দলালের সহসা-জাগ্রত নিদারুণ বিতৃষ্ণধাই মোহিনী নারী রোহিণীর 
অপঘাতন্মৃত্যুর কারণ হয়েছে । না মরলে হয়তো আরো! কুশ্রীতার পঙ্কে ধীরে ধীরে 
সে তলিয়ে যেতো ; কিংবা নিজ ধিক.ত জীবনের গ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার বাসনায় 
আত্মহনন করে বসতো ; কিংবা অবন্ধিত প্রবৃত্তির তীব্র পীড়নে উন্মাদের দলে গিয়ে 
ভিড়তো৷ | কাজেই, কাহিনীর অর্ধপথে রোহিণীর হত্যাসাধনের জন্যে ব্যক্তিমাহুষ 
বঙ্কিমকে দায়ী করা সংগত বলে মনে হয় না। এতে শিল্পগত ত্রুটি ঘটতে পারে; 
জীবনতথ্যগত কোনো ক্রটি ঘটেনি, এই আমাদের বিশ্বাস। “কৃষ্ণকাস্তের উইল" 
বঙ্কিমের উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের শেষ রচনা। 

তৃতীয় পর্ব। এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানসে স্প্ত একট! ভাঁবাস্তর 
লক্ষিত হয়। সাহিত্যিক-বূপকর্মের প্রতি পূর্বের সেই একাগ্র নিষ্ঠা এখন যেন আর 
নেই, গভীর-গম্ভীর জীবনজিজ্ঞাসা তার অতিসংবেদনগীল হৃদয়ে পূর্ববৎ প্রবল 
উৎকণ্ঠা বুঝি জাগায় না।) একদা বন্ষিম নরনারীর ব্যক্তিহৃদয়ের রহস্যসন্ধানে কীরূপ 
আকুলতা দেখিয়েছেন ! নারীপুরুষের দন্, মনুষ্তজীবনের নিয়তি, সংসার-রঙ্গমঞ্চে 
মানবমানবীর হাসিঅশ্রুর লীল! তখন তাঁর কাব্যভাবনার বস্ত ছিল। আগেকার 
সেই আশ্চর্ষ জীৰনরসরসিকতা বর্তমান পর্বের অন্তত উপন্যাসগুলিতে তেমন চোখে 
পড়ে না, তার বিস্ময়কর কবিশক্তির প্রাণোদ্েল শ্ফুরণবেগ স্তিমিত হয়ে এসেছে বলে 
মনে হয়। এরূপ কেন হলো তার সঠিক ব্যাখ্য! দেওয়া একটু কঠিনই বটে । (বোধ 
করি, নারীপুরুষের আত্মসুখপিপাসার মধ্যে ব্যক্তিক কামনাবাসনার বিক্ষোভের 
মধ্যে মানুষের জীবনের শাশ্বত সুখের সন্ধান পাননি বঙ্কিম। সেইজন্যে একটা 
তত্বের আশ্রয় নিয়ে মানবজীবনকে তিনি চরিতার্থতাদানের প্রয়াসী হয়েছেন, গীতার 
বাণীর মধ্যে শাস্তি ও সাস্্বনা খু'জেছেন।) গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী সেজেছে, অমরনাথ 
জীবনের প্রতি সমস্ত আসক্তি বিসর্জন দিয়ে একা-র পথে যাত্রা করেছে, চন্দ্রশেখর 
দাম্পত্যের বেনামীতে একক্প বৈধাগ্যপাধনায় ব্রতী হয়েছে । এবাঁর,এসকল চরিত্রের 
অষ্টা ্য়ং বন্ষিমও বুঝি বৈরাগী সেজে বসলেন- প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে সমম্িত করতে 
পার] যায় কিনা, তার পরীক্ষানিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। ফলে কাব্যকল্পনার 
সঙ্গে তত্বভাবনা! এসে মিশলো» হৃদয়ান্ুভূতি চিন্তাকে বেশ-কিছুটা স্থান ছেড়ে দিল, 
জীবনকাব্যের প্রো কবি হিন্দুর তত্বজিজ্ঞাসার দ্বারস্থ হলেন-_আনন্মঠ- 
দেবীচৌধুরানী-সীতারাম আখ্যাক়িকায় এর ছাপ অতিশয় স্প্ট। এসময়ে বঙ্ছিম 
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ব্যক্তিকে ছেড়ে সমাঞ্জ ও দেশের কথা ভেবেছেন-.লোককল্যাপ ও জাতির 
কল্যাণের দিকে আপনার উৎকষ্ঠিত দৃষ্টি মেলে ধরেছেন । যে-নতুন পথে এবার 
তার যাত্রা, সেই পথটি হিন্দুভীরতের মহাগ্রন্থ গীতার প্রদশিত। দার্শনিক কৌৎ-এর 
প্রচারিত প্রত্যক্ষ-মীনবধর্মবাদ [০0510351500 ] তরুণ-বয়দে বঙ্কিমকে প্রভাবিত 
করেছিল। ওই প্রভাব এখানে সক্রিয্ন, দেখতে পাই। 

বঙ্কিষমচন্দ্রের আনন্দমঠ” [ ১৮৮২ ] দেশপ্রেম _দেশভক্তির-্-মহাগীত, উদাত্ত 
সুরে উদৃগীত। “মণালিনী?-র স্বদেশপ্রীতির উচ্ছাস এতে কাব্যরসসিক্ত সংহত রূপ- 
ধারণ করেছে । দেশের প্রতি অপার অগাধ অবোধ ভালোবাসা আর জাতিবাৎসল্য 
বঙ্িমের প্রাণসত্তাকে আলোড়িত মথিত করেছিল, অপূর্ব এক মহাভাবে বঙ্কিম 
আবিষ্ট হলেন। এই ভাবাবেশ অদ্ভুত আবেগস্পন্দন জাগালো! তার কবিপ্রাণে ॥ 
রচিত হলো “আনন্দমঠ”, ভক্তিসাধনের__বদেশজননীর পৃূজার-_সামগাথা। অনেকে 
একে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারযূলক, শিল্পসৌন্দর্যরিক্ত একখানি আখ্যায়িকাঁ-রূপে গ্রহণ 
করেছেন। আমাদের মতে, ওপন্যাসিকের প্রগাঢ় অনুভূতির আশ্চর্য কবিত্বমণ্ডিত 
প্রকাশে আনন্দমঠ? শ্রে্ঠ কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । এতে ব!পত সমস্ত ঘটনা, 
সমস্ত চরিত্রকে এক সমুন্নত ভাব-কল্লার সুসংগতি অন্তগু্চ এঁক্যের সুত্রে গেঁথেছে * 
বাস্তব ও কল্পিত আদর্শের মধ্যে সমস্ত বিরোধ মুছে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে 
দেশপ্রেম আত্মার ক্ষুধা, একে তিনি ধর্ম বলে জেনেছিলেন | বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষা 
নিয়ে এই ধর্মীচরণে ব্রতী হতে হবে| বঙ্কিম এখানে স্বাদেশিকত1 ও জাতীয়তার 
সঙ্গে আধ্যাত্বিকতাঁকে মিলিয়েছেন, কর্মের গীতোক্ত সন্ন্যাসআদর্শটিকে আনন্গমঠ-এরা 
সম্তানদলের সম্মুখে তুলে ধরেছেন । আনন্দমঠ-প্রৃতিষ্ঠার অতিগুরুভার দায়িত্ব 
নিয়েছে যে-সম্তানসম্প্রদায়ঃ তাদের মহামন্ত্র হলো £ “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি 
গরীয়সী | এই গ্রন্থে বক্ষিমচন্দ্র মানুষের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের» 
জাতীয় জীবনের সঙ্গে বাস্ট্র ও ধর্মের, সমম্বয়সাধনের প্রয়াপী। কৌৎএর 
পেজিটিভিজম”-নামে ধর্মতত্বের মধ্যে প্রথমে তিনি এই সামগ্রস্য-সূত্রটির সন্ধান 
পেয়েছিলেন । 

ছিয়াতরের মন্বস্তর, জন্ন)াসীবিদ্রোহ, ইতিহাসেরই ঘটনা । বর্তমান আখ্যা- 
য়িকার পটভূমিতে এর চিত্র আছে। সেদিন বিদ্রোহী জনসঙ্ঘ নূতন উধান্ন 
্ব্নঘ্বার” খোলবার স্বপ্র দেখেছিল নতুন জীবনযাত্রাকে বাস্তবে সত্য করে তুলতে 
অভিলাধী হয়েছিল। সেই বিদ্রোহী অতীতকে ভিত্তি করে জাতীয় জীবনের উজ্জ্বল 
ভবিষ্যৎ কি গড়ে তোলা যায় না-ভাঁবলেন বঙ্কিম । আননমঠ-আখ্যায়িকাখান্ছি 


২৮৮ একালের ৰাঙ্‌ল! সাহিত্য 


বঙ্ষিমচন্দ্রের এই ভাঁবনাপ্রসূত। এর চরিত্রগুলিকে কোথাও কোথাও ভাববিগ্রহের 
মতো মনে হলেও; বঙ্কিমের দীপ্ত কৰিকল্পনা এদের বাস্তবের সীম! লঙ্ঘন করতে 
দেয়নি। অবশ্য চরিত্রগুলিতে উজ্জ্বল ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ অভাব লক্ষ্য করা 
ঘাক়। শাস্তি-চিব্রটি কিন্ত চমৎকার ফুটেছে । মহেন্দ্র-কল্যাণীর ব্যকিত্বের উত্তাপ 
সকলেই অনুভব করবেন। ভবানন্দকে কেউ ভুলবেন না। এই উপন্যাসে গ্রথিত 
“বঙ্ছেমাতরম্?-সংগীত অবিস্মরণীয় | 

শেষজীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পবরচনপ্রেরণায় ভাটার টান লক্ষ্য করা যায়; তার 
কবিপ্রাণের উল্লাস ক্রমেই যেন নিম্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে, জীবনের রহস্যান্ধকারের 
আবরণ ছিন্ন করার অশেষ উৎক্। তিনি আর যেন অনুভব করছেন না। উপন্যাস 
এখনো লিখছেন বঙ্কিম, কিস্তু সময়ের ব্যবধাণ বেড়ে গেছে । তার বেশি ভালো 
লাগছে তত্বচিস্তায় ডুব দিতে । প্রসঙ্গত, স্মরণ করা যেতে পারে, একালে বঙ্কিম 
“কৃষ্ণচরিত্র”-এব ধ্যান করছেন? “অন্ুশীলন+, “ধর্মতত্ব* ইত্যাদি নিয়ে রীতিমতো মাথা 
ঘামাচ্ছেন। এখন জাতি-জীবন, সমাজজীবন তাঁর কাছে খুব বড়ো হয়ে উঠেছে। 
মানবগ্রীতি বা মানবসেবার সমুচ্চ আদর্শ তাকে প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হতে আহ্বান জানাচ্ছে । বক্কিমের এই মনোভূমিতেই ৫পবীচৌঞুরানী? [ ১৮৮৪ ] 
আখ্যায়িকার উদ্তব | 

“দেবীচৌধুরানী” | বাঙ্‌লাদেশে ইংরেজের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথমের 
দিকের ইতিহাসের সঙ্গে এই উপন্যাসের কাহিনীটি জড়িত । দেশমম্ন সেদিন যে- 
শাসনবিশৃঙ্খল।, যে-অরাজ্দকতা| দেখা গিক্সেছিল, দেশের সেই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে 
এক অপহ্ৃতা বাঙালি গৃহবধূ দস্যুদলের নেত্রী হলেন। সাহসিক! দেবীচৌধুরানী 
যুদ্ধ করলেন, প্রভূত বিশ আর ব্যাপক কর্তৃত্বের অধিফার্িণী হলেন। কিন্তু সর্বকল 
শ্রীকৃ্ধে অর্পণ করার শিক্ষা পেয়েছেন তিনি,_-ত্তার আহত সকল ধন ব্যয়িত হলো 
লোকহিতার্থে। লোকহিতকেই তিনি মানবের পরমার্থ ৰবলে জেনেছেন, লোক- 
মঙ্গলের জন্যে আত্মত্যাগকে সর্বোচ্চ ধর্ম বলে বুঝেছেন। “দেবী”-কে ৰক্ষিম 
অনুশীলনতত্ব ও গীতার নিষ্কাম-কর্মবাদের জীবস্ত বিগ্রহরূপে গড়েছেন__-তাঁকে 
শ্রীকষ্ণের আদর্শাবতাঁর বলেই মনে হয়। এই উপন্তাসে অনুশীলনের দ্বারা এক 
মানতী দেৰীর মহিমা! লাভ করেছে । আখ্যাম্সিকাখানিতে বঙ্কিষ বাঙালির গার্বস্থ্য- 
জীবনকে গীতাকখিত নিষ্কায-কর্মের সাধনভূষির মর্যাদা দিয়েছেন- গার্হস্থ্যজীবনের 
সীমিত গণ্ডীতে থেকেও গীতোক্ত ধর্ম পালন করা যায়, বলেছেশ | .দেবী-চবিজ্্র নির্সাণ 
করে বক্ষিমচন্দ্রয ৰোধ করি, বোঝাতে চেয়েছেন, নারীর সুখশাস্তি, নারীজীবনের 
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চরম সার্থকতা, স্বামী-পুত্র-কন্যা-জন-পরিবেন্টিত সংসারের মধ্যে। তাই বুঝি 
দেবীচৌধুরানীকে আবার আমরা দেখলাম বাঙালি-বধৃবেশে- পত্বীরূপে সেই প্রফুলের 
মধো-স্বামী ব্রজেশ্বরের খিড়কিপুকুরে সোৎসাহে বাঁসন মাঁজতে তার একটুকু দ্বিধা- 
সংকোচ নেই । “দেবী"'-র কার্ধকলাপে অসাবাঁরণত্বের মুদ্রাঙ্কন যতই থাক না কেন; 
বীরত্বপূর্ণ কর্মানুষ্ঠানের নায়িকাঁহিসেবে যতই তিনি কৃতিত্ব দেখান না কেন, তিনি 
ষে চিরকালের বাঙালি নারী-__কুলবধূ প্রফুল্ল লেখক এই সত্যটি আমাদের 
ভুলতে দেননি । 

বন্কিমচক্্ের কোনো উপন্যাসে শিল্পধর্মের হর্বলতা যদি প্রকাশ পেকে থাকে, 
তবে তা এই “দেবীচৌধুরানী”-তে | ওপন্যাসিক এখানে শিল্পকে তত্বের বাহন করে 
তুলেছেন, শাস্ত্রোপদেশের ভারে শিল্পের আত্মা পীড়িত হয়েছে, আখ্যানের সঙ্গে তত্ব 
পুরোপুরি মিশে যায়নি-উভয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণের অভাব সুপ্রকট। তথাপি, 
এর কাহিনী-রচনায় বহ্কিমপ্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত, মাঝে-মধ্যে কবিত্বের স্ফুরপ 
চমক লাগায় । শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মাচার্ষের ভূমিকা গ্রহণ করলেও তার কবিসভার 
কঠত্বরটি উপন্যাসখানিতে একেবারে চাপা পড়েনি । 

ধর্মতত্ব-প্রচারক বঙ্কিমের বিরুদ্ধে জীবনশিল্পী বক্ষিমচন্দ্রের সোচ্চার বিদ্রোহ- 
ঘোষণা শোনা গেলো৷ পরবর্তা উপন্যাস “সীতারাম'-এ [ ১৮৮৭ ]1| এরপর বঙ্কিম 
আর নতুন কোনে! অখ্যায়িকা লেখেননি | সামস্তরাজ্যের অধিপতি সীতারামের 
ব্যক্তিগত জীবনে একদ! যে-ঘেোরতর ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এলো, যে-নিদারুণ বিপর্যয় ও 
বেদনাবহ্ছির মধ্যে তিনি নিক্ষিপ্ত হলেন, তার নিভৃত প্রাণের যে-আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত 
হলো, তার তরঙ্গীভিথাতে এই আখ্যায়িকায় ধৃত সকল ধর্মদেশন1, সকল শাস্ত্রবাণী, 
কোন্‌ শুশ্ততায় ভেসে গেছে। গীতার তত্বের বাধ বেঁধে মানুষের কল্লোলিত 
প্রবৃত্তিবেগের আ্োতকে কি রুদ্ধ কর। যায়! মানবজীবন নিয়ে নিয়তির খেলা যেমন 
রহস্যময়, তেমান নিষ্ঠুর । মানুষের ভাগ্য চিরকাল পুঞ্জীরৃত অন্ধকারের প্রস্তরকঠিন 
প্রাকারে প্রতিহত হচ্ছে ; তার সম্মুখে আলো নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই-_ 
দিকে দিকে মহাশৃন্যতাঁর করাল মুখব্যাদীন। এই উপন্যাসেও নারীপুরুষের দন্ব, 
সীতারাম ও শ্রী-র পারস্পরিক আকধণ-বিকর্ধণের চিত্র, সংসার ও সন্যাসের 
সংঘাত। নারীই এখানে সীতারামের সাক্ষাৎ নিয়তিনূপে দেখ! দিয়েছে, তার 
শোঁচনীয় পতনের প্রতাক্ষ কারণ হয়েছে । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্যোতিষ-গণনার 
হেঁয়ালি। স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কায় সহধমিণী শ্রী স্বামীকে [ সীতারামকে ] ছেড়ে 


অনেক দুরে চলে গেলেন। পরমবাঞ্ছিতা নারীকে হারালেন সীতারাম। অতঃপর 
শপ 92) 
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অতৃপ্ত-পিপাসা-সঞ্জাত তার উন্মত্ত আচরণ; সর্বনাশা আত্মদ্রোহ । ফলে সীতারামের 
চরিত্রের নৈতিক অধঃপতন এবং তাঁর নিজের প্রতিঠিত রাজ্যের বিনক্টি। অদ্ভুত 
নিয়তি, অভাবনীয় ট্র্যাজেডি । মানবজীবনের এহেন যে ব্যর্থ-পরিণাম, এর সংগত 
কোনো ব্যাখা! মেলে না। 

সীতারাম এঁতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু এ নামে চিহ্নিত আখ্যায়িকাখানি 
এঁতিহাসিক নয় । বঙ্কিম নিজেই বলেছেন £ “এই গ্রন্থে সীতারামের এঁতিহাঁসিকতা 
কিছুই রক্ষা করা যায় নাই; গ্রন্থের উদ্দেশ্য &তিহাসিক নহে ।” গ্রস্থটিতে পরিবার- 
জীবনের সমস্যা-সংকট প্রাধান্য পেয়েছে-ছুজ্জেয় নিয়তিলীলাই ওপন্যাসিককে 
অভিভূত করেছে । “সীতারাম” পড়তে বসলে বারবাঁর শেক্স্পীয়রের লেখা ট্রাজেডি- 
নাটকের কথা মনে পড়ে যায়। 

বহ্নিমচক্দ্রের উপন্বাসাবলীতে 'রাজসিংহ” উপন্যাসটির [ পরিবর্ধিত ও 
পুনলিখিত চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশ-কাল-_-১৮৯৩ ] স্থান একটুখানি স্বতত্ত্র। এ-ই 
বঙ্িমপ্রণীত একমাত্র এতিহাসিক উপন্বাস, এবং বৃহত্তমও বটে। গল্পরস ও ইতিহাঁস- 
রসের অপূর্ব সমন্বয় উপন্যাসটিকে লক্ষণীয় বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে । এর নায়ক- 
প্রতিনায়ক- রাজসিংহ এবং ওরঙজেব-এঁতিহাসিক চরিত্র । এ উপন্যাসে বণিঘ 
স্থল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল ইতিহাস-তথ্যের বিরুদ্ধতা করেনি, এক্ষেত্রে 

পন্যাসিকের কল্পনা বেশি প্রশ্রয় পায়নি । তবে উপন্যাস উপন্যাসই, সর্বাংশে বাস্তং 

ঘটনার প্রতিলিপি নয়। এঁতিহাঁসিক উপন্যাসে ইতিহাসবহিভূতি ঘটনা আব 
চকিব্রকেও কিছুটা স্থান ছেড়ে দিতে হয়__এটিই হলো! ইতিরৃতমূলক আখ্যায়িকায় 
কল্পনার অংশ। কল্পনার সত্য ও ইতিহাসগত বাস্তবের তথ্য উভয়ে মিলে গিয়ে এ 
জাতের আখ্যায়সিকাকে এমন একটা খ|॥যুক্ত করে», অপর শ্রেণীর আখ্যায়িকায় 
যাপাওয়া যায় না। 

স্বণালিনী+-তে আমরা দেখেছি, জাঁতিবৎসল বন্ধিম গৌড়েশ্বরের পরাজয়ের 
গ্লানিতে মর্মীহত-_তুকী-কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ইতিহাস বাঙালির ছুরপনেয় কলঙ্কের 
কথাই ঘোষণ! করছে। তাহলে, হিন্দুজাতির বাহুবল কি কম ছিল? অবশ্যই নয়। 
গৌড়ের পতনের পেছনে ভিন্নতর কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে। সে যাক্‌। 
'বাজসিংহ* উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগের হিন্দুর বীর্ধদীপ্ত কীতির দিকে তাকিয়েছেন 
ষ্টার নিজের ভাষায় : “ইংরেজসাআজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে, ত্বাহার 
পূর্বে কখনো লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুর বাহুবলই আমার প্রতিপান্ভ।” উপন্যাসটির 
দ্বেশ্তমূলকতা! গোপন নেই, এতদ্সত্বেও গল্পরসের অসামান্য যনোহারিতা একে 


বমেশচন্দ্র দত ২৯১ 


সর্জনের আত্বাদনের সামগ্রী করে তুলেছে। এর এঁতিহাসিক-পরিবেশ-চিন্রণ 
বঞ্কিমের অসাধারণ লিপিকুশলতার পরিচয়বাহী । 

“রাজসিংহ,-এ সর্বাধিক লক্ষণীয় বন্য হলো মবারক-জেবউন্লিসার প্রণয়- 
আলেখ্য। ইতিহাসের কূটনৈতিক দ্বন্্, ছুই প্রবল ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, যুদ্ধসঙ্জা, 
অস্ত্রঝনৎকার, রণাঙ্গনে জীবনমৃত্যুর খেলা-_এসমন্ত-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে ওই ছুই 
প্রেমিক-প্রেমিকার ছুর্ভাগ্যের-দারুণ-ক্ষতচিহ্নে-আকা প্রেমের আর্তধ্বনি, দুজনের 
ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ের অশ্রুআকুল ক্রন্দন । এই শেষ রোম্যাখানি লিখে বঙ্কিম তার 
শিল্পীকৃতা সমাপ্ত করেছেন । “রাজসিংহ+ নিঃসন্দেহে অতি-উত্তম উপন্যাসের মর্যাদা 
দাবি করতে পারে। ৃ 


|| বর্ণিল তি | 


প্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের রাঁজপথ খুলে দিলেন এবং অত্যল্পকালেন 
মধ্যে খাতির উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বঙ্কিমের এই সাহিত্যচর্যা সেকালের বহু 
লেখককে উপন্যাস-রচনায় প্রাণিত করলো । আবার, অনেক অযোগ্য লেখক 
যশোলাভের প্রলোভন এড়াতে না পেরে হাতে কলম তুলে নিলেন । বঙ্কিমের সময়ে 
এইভাবে কিছুসংখ্যক ইতিহাসভিত্তিক আখ্যায়িকা একের পর এক প্রকাশিত হতে 
থাকলে! । কিন্তু সাহিত্যনির্মাণকর্মটি অক্ষমের জন্যে নয়, বঙ্কিম-পর্বে উক্তসব 
লেখকের হাতে উপন্যাস-নামীয় যে-সমন্ত নিকৃষ্ট রচনা বেরুলো সেগুলি বিস্বৃতির 
অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। বঙ্কিম-অনুকারী লেখকদের মধ্যে ধারা কিছুটা 
শক্তিমান ছিলেন, বঙ্কিমের ন্যায় উচ্চতর কবিকল্পনার অধিকারী কেউ তারা নন, 
বাঙলা উপন্যাসের ধারাটিকে তারা পু করতে পারেননি । এই সময়কারই 
একজন লেখক উল্লেখযোগ্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তিনি হলেন-_-রমেশচন্দর 
দত [ ১৮৪৮-১৯০৯ ]| 

সেদিন .ঙ্গদর্শনকে ঘিরে যে-বঙ্কিমগোষ্ঠির লেখকচক্র গড়ে উঠেছিল, 
রমেশচন্দ্র তার অন্তভুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু সাহিত্যনায়ক বঙ্কিমের উৎসাহধাক্যে 
আখ্যায়িকা-রচনায় তিনি মনোযোগী হন। ইতঃপূর্বে তিনি মননসাহিত্যের 
আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন-_ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, রাজনীতি; অর্থনীতি, 
ইতিহাস, এদেশীয় ধর্মগ্রন্থ এবং কাব্য, ইত্যাদি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ড প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও 
গবেষণাপুস্তক তাঁর অসাধারণ মনীষার পরিচয় বহন করছে। এগুলির অধিকাংশ 


২৯২ একালের বাঙ্‌ল৷ সাহিত্য 


ইংরেজিতে রচিত। ইংবেজি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তার খুব দখল ছিল। 
বঙ্সসাহিত্যের অনুশীলনে তিনি উদ্ব,দ্ধ হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে । বহ্কিমের 
কাছে রমেশচন্দ্রের খণ সামান্য নয় । এই খণের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন । 
এখানে স্মর্তব্য, রমেশচন্দ্র দত্ত ইতিহাসে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তাকে 
একজন বিশিষ্ট এঁতিহাঁদিকও বল! যেতে পারে । ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল তার প্রবল দেশানুরাগ । উভয়েরই প্রতিফলন তার উপন্যাসাবলীতে 
সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন । 

রমেশচন্দ্রের লিখিত উপন্যাস সংখ্যায় বেশি সয়- মাত্র ছয়খানি। সংখ্যায় 
অল্প হলেও এদের মধ্যে তার প্রতিভার যুদ্রাঙ্ধন স্পঞ্টরেখ* এবং এগুলি 
অনুধাবন করলে তার শিল্পিমানসের বিবর্তনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। বরমেশচন্দ্র 
যে-ছয়খানি উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে চারখানি কমবেশি ইতিহাসের ঘটনাকে 
পটভূমিরূপে গ্রহণ করেছে, বাকি ছুখানিতে বাঙলার সামাজিক সমস্যা আলোচিত 
হয়েছে । ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র আর সমাজের স্ল্পপরিসর ভূমি উভয়্র 
রমেশচক্ত্রের স্বচ্ছন্দ বিহরণ। তবে এঁতিহাপিক উপন্যাস-রচনাতেই তার 
অধিকতর কৃতিত্ব । 


বালা সাহিত্যে রমেশচক্দ্রের প্রথম দান “বজ্রবিজেত।”- প্রকাশকাল 
ইংরেজি *১৮৭৪ সাল । আখ্যায়িকাখানি ইতিহাসের ক্ষীণ একটি সুত্রকে আশ্রয় করে 
নিমিত। এখানে ইতিবৃত্তমূলক ঘটনার চেয়ে লেখকের কল্পনারই আধিকা । 
“বঙ্গবিজেতাঁঁকে রোম্যান্টিক উপন্যাস বল! যেতে পারে । এতে যে-ঘটন] বূপায়িত তা 
সংঘটিত হয়েছে মোৌগলসআ্াট আকবরের সময়ে । টোভরমলের শাসনকালে 
বাউ্‌লাদেশে এক বিদ্বোহ দেখা দেয়, কিন্তু অচিরে টোভরমল এ বিদ্রোহ দমন 
করেন । সেইসময় ইন্দ্রনাথ নামে এক বাঙালি যুবক রাজার সপক্ষে থেকে অসাধারণ 
বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেয়। “বঙ্গবিজেতা”র নায়ক এই ইন্দ্রনাথ। নায়িকা 
সরলা- ইন্দ্রনাথের প্রণয়িনী। শকুনি নামে এক খলফভাব ব্যক্তির প্ররোচনায় 
বিশ্বাসঘাতক সতীশচন্দ্র কৌশলে সরলার পিতাকে হত্যা করে । এতে সরলার 
মাতা মহাশ্বেতা অত্যন্ত জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ইন্দ্রনাথ উক্ত সতীশচন্দ্রকে 
উপযুক্ত শান্তি দেবার জন্যে এগিয়ে যাঁয়। শয়তান শকুনির চরের হাতে সতীশচন্দ্র 
প্রাণ হারায়, শকুনি আত্মহত্যা করে মরে। অবশেষে সরলার সঙ্গে ইন্দ্রনাথের 
পরিণয় সম্পন্ন হয়। 


বমেশচন্দ্র দত্ত ২৯৩ 


শিল্পকর্মহিসেবে “বঙ্গবিজেতা” সার্থক হয়ে ওঠেনি, উপন্যাসশিল্পার কলাকৌশল 
এখনো রমেশচন্দ্রের অনায়ত্ব। ইতিহাস এখানে নিরুতাপ। উপন্যাসটিতে যুদ্ধ- 
বিগ্রহ মাঝেমধ্যে দেখা দিয়েছে সতা, কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাচক্র যেমন এতে প্রাধান্য 
পায়নি, তেমনি, ইতিহাসের ঘুর্ণাবর্তে পড়ে ইন্দ্রনাথ-সরলার প্রণয়জীবন উন্মধিত্ত 
হয়নি। আখ্যায়িকায় বণিত চরিব্রগুলিকেও লেখক সজীব করে তুলতে পারেননি । 
আখ্যায়িকাখাঁনিতে প্রণয়কথাবর্ণন গতানুগতিক, চরিব্রচিত্রণ বৈশিষ্টাবঞ্জিত, যুগের 
আলখ্যে অস্পষ্ট । তবে, যুদ্ধাদির বর্ণনায় উপন্যাসকার কথক্চিং নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়েছেন। 

রযেশচন্দ্রের দ্বিতীর উপন্যাপ “মাধবীকঙ্কণ”, ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত । মোগল- 
আমলে ভারত-ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ এই আখ্যায়িকার পটভূমি, তখন শাহ্‌জাহাঁন 
ভাঁরতবর্ধের সআজাট | “মাধবীকক্কণ” মূলত প্রেমকা হিনী, মুখ্য চরিব্রগুলি কাল্পনিক-_ 
এদের এতিহাপিক আবেক্টনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কর। হয়েছে | এর নায়ক নরেন্দ্রনাথ, 
নায়িকা হেমলতা! । জমিদারপুত্র নরেন্দ্র তাদের নায়েবের হাতে সর্বস্বাস্ত হয়েছে। 
আবার, এই নায়েবেরই কন্যা হেমলতাকে সে ভালোবেসেছে। কিন্তু বিষয়বৃদ্ধিসম্পন্ন 
নায়েব নরেন্দ্র হেমলতার প্রণয়মিলনের বিরোধিতা করলেন । ভাগ্যের প্রতিকুলতায় 
নরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী হলো» সুদুক্ষ রাঁজমহলে গিয়ে শুজার সৈন্যদলে নাম লেখালে । 
গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে তাঁর প্রেমের চিহ্ৃস্বর্ূপ মাধবীলতার কক্বণ প্রণয়াস্পদ 
হেমলতার হাঁতে সে পরিয়ে দেয়। পরে শ্রীশের সঙ্গে হেমলতার বিবাহ হয়। 
এর মধ্যে বহু ঘটন| ঘটে গেছে । কাহিনীর শেষাংশে দেখি, মথুরার এক মনরে 
নরেন্দ্রের সঙ্গে হেমলতার সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন হেমলতা পূর্বপ্রণয়ী নরেন্দ্রকে 
বললো, অতীতের প্রণয়ানুরাগের কথ! সে যেন ভুলে যায়, আর, নরেন্দ্রের দেওয়! 
মাধবীর সেই কঙ্কণ তাকে ফিরিয়ে দিল। বেদনাবিদ্ধ নরেক্্রনাথ কঙ্ষণজোড়া 
নিক্ষেপ করলে! যমুনার জলে। তারপর থেকে দে সংসারত্যাগী সন্ন্যাী-- 
গৃহজীবনের মায়ামুক্ত। 

পূর্ববর্তী উপন্াস “বঙ্গবিজেতা”র তুলনায় “মাধবীকঙ্কণ? অনেক বেশি সার্থক 
রচনা । এখানে রমেশচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত পরিণত শিল্পবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া 'যায়। 
বর্তমান আখ্যায়িকায় নরেন্দত্র-হেমের প্রণয়চিত্রটি খুব চমৎকার ফুটেছে । উভয়ের 
বালাপ্রীতি কীভাবে ধীরে ধীরে গভীল প্রেমে পরিণত হলো, নরেন্দ্রের উগ্র-্চঞ্চল ও 
তেজম্বী স্বভাব এবং হেমলতার শাস্ত চাপা প্রকৃতি কীভাবে আখ্যাক্ষিকাখানিকে 
ট্রাজিক পরিণামের দিকে এগিয়ে নিল, কর্মচারীর চক্রান্তে কীরূপে নাবালক 


২৯৪ একালের বাল! সাহিত্য 


উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হলো], এসব বিষয়ের বর্ণনে 
উপন্যাসকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মোগলপ্রাসাদের ও দরবারের 
আলেখ্যঅঙ্কনে, এতিহাসিক পরিবেশনিপ্নাণে লেখকের কম দক্ষতা প্রকাশ পায়নি । 

ইতিহাসের ঘটনা বিরত হলেও “মাধবীকঙ্কণকে আমরা যথার্থ এতিহাসিক 
উপন্থাস বলবো না। একে ইতিহাসাশ্রিত রোম্যাঙ্স বলাই সংগত । এঁতিহাসিক 
কাহিনী ও নরেন্দ্র-হেমের প্রণয়কথার অন্তরঙ্গ গ্রস্থন এ আখ্যায়িকায় চোখে পড়ে নাঃ 
ইতিহাসের ঘটনাঁশোত উক্ত প্রণয়ীযুগলের প্রেমের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। 
মনে হয়ঃ লেখক জোর করেই স্বতন্ত্র ছুটি কাহিনীকে একত্র জুড়ে দিয়েছেন। 
&ঁতিহাসিক উপন্াসের আঙ্গিকের আশ্রয় লওয়াতে আখ্যায়িকাখানিতে ঘটনা পুষ্ত 
সংহত হয়ে উঠতে পারেনি, ফলে শিল্পসৌন্দ্য অনেকটা ক্ষুণ্ন হয়েছে । যা হোকঃ 
একটি বিষাদকরুণ প্রণয়কাহিনী-হিসেবে “মাঁধবীকঙ্কণ” অবশ্যই উপভোগ্য । 
মাধবীকঙ্কণঃ এই সতাটির প্রতিই ইঙ্গিত করছে যে, এতিহাসিক ও পারিবারিক 
উভয় শ্রেণীর আখ্যায়িক! রচনার ক্ষমতা রমেশচন্দ্র দত্তের ছিল। 

অতঃপর রমেশচন্দ্র খাটি এতিহাসিক উপন্যাস আমাদের উপহার দিলেন । 
তার 'মহারাট্রজীবনপ্রভাত? প্রকাশিত হলো ১৮৭৮ সালে । এই আখ্যায়িকা- 
খানিকে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মর্ষাদা দেওয়! যেতে পারে। উনবিংশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির যে-সাধীনতাস্পৃহা বিগত দিনের ইতিহাসে হিন্দুর লুপ্ত গৌরবের 
সন্ধান করেছিল, “মহাবাস্ট্রজীবনপ্রভাত? তারই প্রেরণায় রচিত বলে মনে হয়। 
ভারতেতিহাঁসের এক গৌববদীপ্ত অধাঁয় ওপন্যাসিক তার গ্রন্থে পাঠকের সম্মুখে 
খুলে ধরেছেন | এখানে নায়ক-_মহারাস্ট্রবীর শিবাজী * প্রতিনায়ক-_অমিতপ্রতাপ 
আওরঙ্জেব। মারাঠীশক্তির উথান ও মোগলমারাঠার প্রচণ্ড সংঘর্ষের কাহিনীই 
বর্তমান উপন্যাসটিতে বিত হয়েছে । রমেশচন্দ্র কী উজ্জ্বল বর্ণে একেছেন 
মারাঠাদের অলম্ত দেশপ্রেম ও অমেয় শৌর্ধের রক্তরাঙা কাহিনী । শিবাজী আর 
আওরঙজেবের চৰিব্রচিত্র "লেখকের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়বাহী। শিবাজীর 
দেশপ্রাণতা, রণচাতুর্ধ, ছুঃসাহসিক আভযান, লোকচরিত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা; তার 
“শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ-নীতি ও মারাঠাজাতির বিজয়কেতন উধের্ব ওড়াবার অটল 
প্রতিজ্ঞা লেখক যেমন সুন্বরভাবে ফুটিয়েছেন, শক্তিস্পধিত মোগলসম্রাট 
আওরঙজেবের প্রতিকৃতিকেও, তেমনি, জীবন্ত করে তুলেছেন । তার অন্তরের 
কুটিলতা, বাইরে বৈরাগ্য ও ধাম্সিকতা, তীর শাঠ্য ও সন্দেহপরায়ণ আচরণ, 
ইত্যাদির ওপরে উপন্থাসকার প্রচুর আলোকপাত করেছেন। শিবাজী দোষেওপে 


রমেশচন্দ্র দত ২৯৫ 


রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে, আওরঙ্‌জেবকে চিনে নিতে কেউ ভুল করবে না। 
এ ছুই এঁতিহাসিক-চক্রিব্রনির্মাণ রমেশচন্দ্রের অক্ষয় শিল্পকীতি। রঘুনাথ ও 
সরযৃবালার প্রেমের উপকাহিনীটি উপন্যাসে সুপরিস্ফুট হতে পারেনি ইতিবৃত্তগত 
ঘটনার বহুলতার জন্যে। এই ক্রটিকে বাদ দিলে, উপন্যাসখানিতে রমেশচন্দ্রের 
ইতিহাঁসনিষ্ঠা ও বর্ণনকুশলতার যোগে জাতীয় ইতিবৃত্তের বিশেষ একটি পর্বের এক 
সামগ্রিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, একথ৷ নিদ্বিধায় বলা যায়। 

রমেশচন্দ্রের চতুর্থ ও আর-একটি যথার্থ এতিহাসিক উপন্যাস “রাজপুত- 
জীবনসন্ধ্য'_-প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৭৯ সন। এই আখ্যায়িক! অন্তমিতগেরব 
রাজপুতজাতির বীরদ্বের প্রাণোম্মাদকর কাহিনী । বাণ! প্রতাপসিংহকে উপন্যাসের 
নায়ক বলা চলে। আকবরের রাজত্বকালে মোগলশক্তির সঙ্গে প্রতাপের অনবচ্ছিন্ন 
কঠোর সংগ্রাম এ উপন্যাসটিতে বাণীরূপ পেয়েছে । স্বাধীনতারক্ষার জন্যে দেশবৎসল 
রাজপুতজাতি আত্মাহুতি দিয়ে যেভাবে যুদ্ধ করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা অতি 
বিরল। সমগ্র একটি যুগের অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত পরিচয় “জীবনসন্ধ্যা'র পাতায় পাতায় 
প্রতিফলিত হয়েছে । ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনার বর্ণাট্য শোভাযাত্রার দিকে 
উপন্যাসকারের দৃ্টি নিবদ্ধ বলে হৃদয়বিশ্লেষণের চিত্র এখানে সামান্যই, চরিত্রগুলির 
ব্ক্কিপরিচয় কোথাও তেমন মেলে না। এতে তেজসিংহ-পুম্পকুমারীর প্রণয়ের 
একটি কাহিনী আছে । কিন্তু ইতিহাসের তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে এর কোনে! যোগ নেই, 
এবং ঘটনাবাহুল্যে তা সুস্পষ্ট রূপ পায়নি । এরকমের কিছু-কিছু ত্রুটি সত্বেও, স্বীকার 
করতে হয়, এখানে এ্তিহাসিক উপন্যাসের আদর্শটি মোটামুটি অক্ষুগ রয়েছে | 

রমেশচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমের এই শ্রেণীর আখ্যায়িকাগুলির 
কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র যে বস্কিমের প্রভাবে এসেছেন, তাতে 
কোনে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি কথা । যে-&তিহাসিক কল্পনার স্পর্শে ইতিহাসের 
পটভূমিতে মানবমনের বিচিত্র রহস্য আত্মোম্মোচন করে, রমেশচন্দ্রের সেই কল্পনা 
ছিল না। তিনি ইতিহাসের প্রতি অনুগত থেকেছেন, ইতিহাসকে যতদূরসম্ভব 
অপরিবত্তিত রেখেছেন । কিন্তু &তিহাসিক উপন্যাসের নির্মাতা-হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 
সেই মর্যাদা দাবি করতে পারেন না। বঙ্কিমের রাজসিংহ' উপন্যাসের শিল্পোৎকর্ধ 
রমেশচন্দ্রের “জীবনপ্রভাত? ও “জীবনসন্ধ্যা”য় লক্ষিত হয় কী? 

এবার, রমেশচন্দ্রের লেখা সামাজিক উপন্যাসের কথা । এ-জাতের হুখানি 
উপন্যাস তিনি লিখেছেন-_“দংসার? ও “সমাজ'-__প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে শ্রিস্টয় 
১৮৮৬ ও ১৮৯৪ 'অন্দে। এ ছুটি আখ্যায়িকার উপাদান সমাহুৃত হয়েছে উনবিংশ 


২৯৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


শতকের উত্তরার্ধের বাঙলার সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবনের ষ্ল্পবর্ণেরঞ্িত 
ছোট সুখ ছোট ছুঃখের চিত্রশাল| থেকে । ইতিহাসের উত্তেজনা-উন্মাদনা-পূর্ণ কলরব 
মুখরিত বিশাল ক্ষেত্র লেখকের কল্পনাদৃষ্টি থেকে দূরে রে গেছে, এখন বাঙ্‌লাপল্লীর 
অবিক্ষুব্ধ গৃহাঙ্গনের দিকে তার মমতাজড়িত দৃষ্টি প্রসারিত । “সংসার, ও “সমাজ”-এ 
আখ্যায়িকাকার রমেশচন্দ্রের শিল্পরচনশক্তির নতুন একটি দিকের পরিচয় পাওয়া 
গেলো । এখানে প্রকাণ্ড ঘটনার সংঘাঁত-সংঘর্ধের তীব্র আন্দোলন নেই, উদ্দাম 
আবেগ-উচ্ছাসের ফেনিল আবর্ত নেই, ইতিহাসের রথচক্রের গম্ভীর নির্ধোষ নেই, 
আছে সহজ সরল গ্রাম্যনরনারীর আঁশা-অভিলাষের মুদ্ব কম্পন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
প্রাতাহিক ঘটনার ক্ষীণ শোত, পল্লীবাশী বাঙালিপাধারণের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার 
বাস্তব চিত্রণ। কোনো গুরুতর সমস্যার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে, মনস্ততৃ- 
বিশ্লেষণের গভীরতায় ডুব না দিয়ে, স্বল্পসংখ্যক পাত্রপাত্রী নিয়ে চঞ্চলতাবিরহিত 
সুন্দর পরিবেশে আমাদের সাংসারিক জীবনকে রমেশচন্দ্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত 
করেছেন। . সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিত্তশালী অভিজাতপরিবারের ছবি 
এ'কেছেন * রমেশচন্দ্র আরে। একধাপ নীচে নেমে এসে সাধারণ জীবনের আলেখ্য 
আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে তুলে ধরেছেন। তার পর্যবেক্ষণক্ষমতা সুক্ষ, পল্লীর 
মানুষগুলির প্রতি সহানুভূতি গভীর, তাঁর আক। ছবিগুলি আন্তরিকতার স্পর্শে চিত্ত- 
গ্রাহী। পল্লীবাঙূলার পথঘাট, পুকুরবাগান, জোতজমা, নিম্মমধাবিতপরিবার, 
গোয়ালা-কৈবর্ত, সাধারণ চাষাঁভূষা-শ্রেণীর মানুষ, সমন্তই রমেশচন্দ্রের বর্ণনকৌশলে 
প্রতাক্ষবৎ হয়ে উঠেছে । সেকালের উপন্যাপসাহিত্যে এসব-কিছুর লিপিচিত্র তেমন 
সুলভ ছিল না। এক্ষেত্রে বর্তমান উপন্যাসকারের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসার । 

কিন্তু, এও স্বীকার্ধ যে, রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে উন্নত কারুকলা- 
চাতুর্ষের তেমন কোনো! পরিচয় ফোটেনি। যথার্থ ওপন্যাসিকের পক্ষে কেবল 
চিত্রাঙ্কনক্ষমত] ও পর্যবেক্ষণশতি'ই যথেষ্ট নয় । তার কাছে পাঠক আবে! বেশিকিছু 
দাবি করে-তিনি হবেন জীবনরহজ্যের ভাঙ্কুকার, মানবহৃদয়ের অন্তস্তলের সংবাদ 
পাঠককে তিনি নিবেদন করবেন, বিরুদ্ধশক্তির সংঘাতকে আখ্যায়িকাঁয় দপ দেবেন, 
আখ্যানে বগিত চগিত্রগুলির ক্রমবিকাশ দেখাবেন, তাদের ক্রিয়াকলাপের 
মনস্তত্বসংগত কারণ দর্শাবেন, ঘটনাধারার বিবর্তনকে কার্কারণের সম্পর্কসূত্রে 
গাথবেন। পাঠকসমাজের এসব দাবি ধমেশচন্দ্র প্রায়শ পুরণ করেন না-_ওপন্যাসিকের 
দাক্সিত্ববিষয়ে তাকে খুব সচেতন বলে মনে হয় না। “সমাজ'-সংসার -এ বর্ণনা 
আছে প্রহর, এর তুলনায় ঘটনার সংঘাত-সংক্ষোভ খুবই কম, বলতে হবে। একারণে 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৯৭ 


রমেশচক্দ্রের নিমিত চরিত্রনিচয়ের মধ্যে কোনোরূপ অন্তবিপ্লৰ দেখা যায় নাঃ তান্না 
সর্বপ্রকার জটিলতা এড়িয়ে চলে। এর! লেখকের বাস্তবভীরুতা ও জীবন- 
পর্যালোচনের অগভীরতার দিকেই ইঙ্গিত করে । “দংসার”-এ রমেশচন্দ্র অতিসহজেই 
বিধবাবিবাহকার্ধটি সম্পন্ন করেছেন + “সমাজ"-এ প্রতিষ্ঠিত করেছেন অসবর্ণ-বিবাহু। 
এতে উপন্বাসলেখকের সমাজসংস্কারে উৎসাহ যতখানি প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসে 
প্রতাশিশ কলানৈপুণোর পরিচয় ততখাঁনি নেই। পল্লীসমাজ নামক যে-রৃহৎ 
বস্তুটির ছুর্লজ্ঘ্য বাধা শরৎচন্দ্র অতিক্রম করতে পারেননি, নিছক শাস্ত্রীয় যুক্তির 
প্রমাণের জোরে বমেশচন্দ্র বিন| সংঘধে ত। ডিঙিয়ে গেলেন । বলতে হবে, শিল্পের 
মধাদাহানি ঘটিয়েই তিনি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিলেন । “সংসার*+এ শরৎ ও সুধা 
পাঠকের প্রীতি আকর্ণ করে । একারণে তাদের বিবাহমিলনকে ততখানি শিল্প- 
বিরোঁধা বলে মনে হয় না। কিন্তু সমাজ-এ দেবাপ্রসাদ ও সুশীলার অসবর্ণ-বিবাহ 
অবশ্যই শিল্পসম্মত নয়। দ্বিতায়োক্ত উপন্যাস শিল্পকর্ম হয়নি, নিছক প্রচাজে 
পর্যবসিত হয়েছে । 

শ্বাকার করতে বাধ! নেই, বঞ্ষিম-শরৎচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর কলাবিদ্‌ 
রমেশচন্দ্র নন। তথাপি, রমেশচন্দ্রের কৃত এতিহাসিক উপন্যাসে ভালো লাগে 
তার সতানিষ্ঠা, স্বদেশের পুৰগৌরব পুনরুদ্ধারের অভিলাষ । সামাজিক উপন্যাসে 
ভালো লাগে তার সরল আতন্তবিকতা, সমাজের তৎকালান দুবলতাবিদূরণের মহৎ 
সংকল্প ও ছুবার উৎসাশ। সাহিত্যের মাধ্যমে রমেশচন্দ্র দত্ত দেশসেবাই করে 
গেছেন, তার সাহিতাসেব স্বদেশের নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছে । আমাদের 
সাংস্কৃতিক জীবনে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার দান অবশ্যই স্মরণীয় । 


|| ৩জ্জাজল্ুু মাক শুত্খাসশাশ্র্যাজ ॥ 


বাঙলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের [ ১৮৭৩- 
১৯৩২ ] উল্লেখযোগ্য একটি ভুমিকা আছে। একদিকে, রবীন্দ্রপ্তিভার পূর্ণবিকাশি, 
অন্যদিকে, শক্তিমান শরৎচন্দ্রের উজ্জল আত্মপ্রকাশ, এই অন্তবতী কালখণ্ডের মধো 
যে-কয়জন জনপ্রিয় সাহিতানিমাতার অভ্যুদয় হয়েছে, প্রভাতকুমার তাদের অন্যতম । 
তাকে স্বকীয়তায় দীপ্তিমান বিশিষ্ট একজন লেখকরূপে চিহ্নিত করা যায়। তিনি 
চৌন্বখানি উপন্যাসের রচয়িতা । তার লেখা গল্পসংকলনগগ্রন্থের সংখ্য। বারো, 
এগুলিতে একশ আঠারটি গল্প স্থান পেয়েছে । প্রভাতকুমারের সৃষ্টির প্রোচুধ লক্ষ 


২৯৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


করবার মতো । অবশ্য, আমাদের কাছে বর্তমান লেখকের বড়ো পরিচয় তিনি 
একজন নিপুণ ছোটগল্পকার। 'পন্যাসিক প্রভাতকুমার বাঙালির মনোলোকে 
স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি । এই আপনের অধিকারী কথাকোবিদ 
শরৎচন্দ্র | 

প্রথমে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস-রচনাবলী সম্পর্কে ছুয়েকটি কথ 
বলি। একটু আগে উল্লেখ করেছি, প্রভাতকুষারের উপন্যাস সংখ্যায় বহু। 
এজাতীয় রচনার কতকগুলির নাম--রমাসুন্দরী” [ ১৯০৭], “নবীন সন্ন্যাসী? 
[১৯১২], জীবনের মূল্য [১৯১৬], বত্বদধীপ? | ১৯১৭], “সিন্দুরকৌটা, 
[ ১৯১৯], “মনের মানুষ” [ ১৯২২ ], “ত্যবালা” [ ১৯২৪ 7, ইত্যাদি। তার লেখা 
যে-সব উপন্যাস সমধিক খ্যাতি পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হলো “বত্বদ্বীপ" 
ও “সিদ্দুরকৌটা”_এছুটির রচনাকাল ১৯১৭-১৯১৯-_-তখনো শরৎচন্দ্রের সাহিত্য- 
প্রতিভার পূর্ণপরিচয় এদেশের পাঠকসমাক্ত পায়নি। অল্পকাল পরেই শরৎচন্দ্র 
বাঙ্‌ল। উপন্যাসের ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
অভ্যদয়ের পর প্রভাতকুমারের ওপন্যাসিক-খাতি গ্লান হয়ে যায়। স্বীকার করে 
নেওয়াই ভালো], উচ্চকোটির উপন্যাসকার প্রভাতকুমার নন। শিল্পকর্মহিসেবে 
উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে-_সুবিস্তৃত একটি কাহিনী, বিচিত্র চরিত্রের 
সমাবেশ, ঘটনাগুলির এঁক্যে-ধৃত গ্রস্থনঃ পাত্রপাত্রীর হৃদয়বিশ্লেষণ, জীবনরহস্যে 
অবগাহন, বাম্তবসমস্যার ওপর আলোকপাঁতন, পূর্ণামত চরিত্রনির্মাণ, ইত্যাদি 
বস্ত খাঁটি উপন্যাসে প্রত্যাশিত । উপন্যাস লিখতে বসে প্রভাতকুমার এসকল বস্তুর 
প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখেন না। তার কাহিনীগ্রন্থনে শৈথিল্য প্রকাশ পায়, 
ঘটনাগলি এক্যসূত্রে বাঁধা পড়ে না বলে তাতে সংহতির অভাব লক্ষিত হয়। 
জীবনের উপরিভাগের উ্সিলীলার চিত্র আকেন তিনি, গভীরতায় ডুবে যেতে পারেন 
না। তার আকা চরিত্র-সব পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না। অন্তদ্প্বের সংঘাত তার 
উপন্যাসসাহিত্যে তেমন-একটা চোখে পড়ে না, চমকপ্রদ ঘটনাবর্ণনের দিকেই তার' 
ঝোঁক সমধিক । লঘু কল্পনা ও কৌতুকপ্রবণতার জন্যে মানবজীবনের ট্র্যাজেডির 
চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন । তা ছাড়া, সীমিত একটি গণ্ভীর 
মধ্যেই তার দৃর্টি আবদ্ধ__বাঙালি মধ্যবিত্সমাজ। লেখকের কল্পনার বিচরণক্ষেত্রের 
পরিধি সংকীর্ণ বলে তার বণিত আখানে ও চবিব্রগুলিতে বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায় 
না। এসব কারণে প্রভাতকুমারের লেখা অধিকাংশ উপন্যাস উৎকৃষ্ট শিল্পনিন্মিতি 
হয়ে ওঠেনি । 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৯৯ 


অবশ্য; দ্লয়েকটি উপন্যাসে প্রভাতকুমার কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 
'রত্বদ্বীপ'-এ ঘটনার চমকপ্রদ অভিনবতা, কাহিনীর ট্রাজিক পরিণতি, রাখালের 
চরিত্রচিত্র, বৌরানীর কারণ্যসিক্ত হৃদয়াকৃতি ও অন্তর্ঘন্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। “সিন্দুরকৌটা"তে বিজয় ও সুশীর প্রণয়মোন্মেষের আলেখ্য, মাদ্রাজী খ্রিস্টান, 
পল সাহেবের ইতরতা ও আত্মসম্মানবোধের অভাব, স্বামীর ইচ্ছার কাছে বকুরানীর 
নিরভিমান আত্মসমর্পণ, কাহিনীর সুখময় পরিণতি-_সমস্ত-কিছুই সুচিত্রিত। 
এখানে প্লটের শৈথিলা নেই, অবান্তর ঘটনার অনধিকার-প্রবেশ নেই, চিত্রাঙ্কন 
বেশ স্প্ট ও উজ্জ্বল। এ ছুটি উপন্যাস সুখপাঠ্য এবং মনোজ্ঞ। “নবীন 
সন্ন্যাসী”-র পাষগু-চরিত্র গাই পাঁলকে বাঙালি পাঠক কখনো ভুলবে না। 
তথাপি আমরা বলবো, তার ছোটগল্পের শিল্পচাতুর্য তার বড়ো গল্প বা উপন্যাসে 
অনুপস্থিত । 


রি 

প্রভাতকুমার পাকা গল্প-বলিয়েঃ ছোটগল্প-রচনায় তিনি অদ্ভুত দক্ষতা 
দেখিয়েছেন । তার গল্পসংকলনশ্রন্থগুলির মধ্যে নবকথা” [১৮৯৯], “ষোড়শী” 
[ ১৯০৬ 1, “দেশি ও বিলাতী? [ ১৯০৯], গেল্পাঞ্জলি? [ ১৯১৩ ], গগল্পবীথিঃ [১৯১৬], 
“গহনার বাক্স? [ ১৯২১ 1১ হতাঁশপ্রেমিক” [ ১৯২৩ 7], জামাতা বাবাজী? [ ১৯৩১ 1, 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । প্রচুর গল্প লিখে তিনি বাঙালির মনোহরণ করেছেন । 
এককালে জনপ্রিয়তায় প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন । খুব কম 
গল্পকারই তার মতো এতখানি লোককান্ত হতে পেরেছেন । গল্পের সংসারে তিনি 
রবীন্দ্রনাথের অনুগামী, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর নিজত্ব সর্বজনয্বীকৃত | গল্পরচনায় 
প্রভাতকুমারকে উৎসাহিত করেন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সস্পেহ সাহচর্য তিনি 
, পেয়েছেন । তার প্রথমের দিকের কয়েকটি গল্পে রবীন্দ্রান্বসারিতা লক্ষ্য করা যায়। 
কিন্তু অল্পকালমধ্যেই দৃষ্টিতে ও সৃ্টিতে তিনি উজ্জ্বল স্বকীয়তার পরিচয় দিলেন, 
ছোটগল্পের আশ্র্ধদুন্দর একটি জগৎ নির্মাণ করলেন । গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও 
গল্পকার প্রভাতকুমার ছুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী । রবীন্দ্র ছোটগল্প কবিকল্পনায় 
সম্দ্ধ ; প্রভাতকুমারের ছোটগল্প বাস্তবের স্পর্শে হৃভ্য। রবীন্দ্রনাথ দুরযানী কল্পনার 
পাখায় ভর করে প্রায়শ ভাবজগতে বিহার করেন, প্রভাতকুমার তার বাস্তবনিষ্টা 
নিয়ে আমাদের পরিচিত সংসারেই ঘুরে বেড়ান । গল্প লিখতে বসেও রবীন্দ্রনাথ 
মানুষের অতিসূক্ত্র ভাবানভৃতির কাব্যকার * প্রভাতকুমার মানবমানবীর দৈনন্দিন 


৩০০ একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


জীবনের ছোটখাটে! হাসিকান্নাগুলির সুদক্ষ ্পকার। এই দুজন কলাবিদের লেখা 
গল্পের স্বাদের মধ্যে পার্থক্য সামান্য নয়। 

ছোটগল্পের খুব বড়ো একজন;শিল্পী প্রভাতকুমার । ক্ষুদ্রতর আয়োজন ও 
স্ব্পতম উপাদানে প্রভূত গল্পরস পরিবেশন করতে পারেন তিনি। গল্পবানানোর 
সহজ ক্ষমতা রয়েছে তার। বতমান গল্পকার যে-কাহিন)টি বলতে শুরু করেন, 
তার বিষয়ে পাঠকচিত্তের কৌতৃহল উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, এবং কাহিনীর 
সমাপ্তিতে পৌছে সেই কৌতুহল নিরৃত হয়। গল্পের উপসংহার অপ্রত্যাশিত, 
কিন্ত অনিবার্ষ এবং স্বাভাবিক। কাহিনীর অন্তঃপ্রবাহী নির্মল কৌতুকরসধারা 
প্রভাতকুমারের অধিকাংশ গল্পকে প্রি সরস্তা দান করেছে । এই কৌতুকসঞ্জাত 
হাসি শুচিশুত্র। প্রভাতকুমার অন্ুণীলিত রুচির লেখক” কোথাও শালীনতাকে 
লক্ঘন করেন না, কোনোপ্রকার অসংযমকে প্রশ্রয় দেন না, ভাড়ামি কাকে বলে তা 
তিনি জানেন না। | 

উনবিংশ শতকের শেষ পার্দের ও বিংশ শতকের প্রথম তিনটি দশকের 
মধ্যবিত্ত ভদ্্র-বাঙালি-জীবনকে প্রভাতকুমার তাঁর গল্পে রূপায়িত করেছেন । 
বৈচিত্রযহীনতাঁর মধ্যেও তিনি রোম্যাল্সের সন্ধানী । প্রধানত, জীবনের লঘু অংশের 
দিকেই তিনি আপন দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করেছেন, সহজ সুরে সহজ কথাই বলেছেন__ 
গভীরতায় তলিয়ে যাওয়া, তাত্তিক মননে ডুব দেওয়া, তার শিল্পীমনের বিরুদ্ধবস্ত। 
তিশি হাক্ক। হাসির যে-গল্প আমাদের শুনিয়েছেন তা বেশ উপভোগের সামগ্রী, 
মনকে খুশি করে। প্রাণসতার গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করে যে-গল্প* এগুলি 
সে-জাতের লেখা অবশ্য নয়। তার গল্পের কোথাও কোথাও শ্লেষ আছে, ঈষৎ 
বাঙ্গও রয়েছে; কিন্তু তীব্র নয় বলে তাতে জাল! নেই। আবার» প্রভাতকুমারের 
কৌতুকের হাসি কোথাও কোথাও কারুণ্যের অশ্রুতে সিক্ত-_যেন বৌদ্রঝল্মল্‌ সবুজ 
তৃণদলের ওপরে সকালবেলার শিশিরবিন্দু। প্রশ্নকণ্টকিত কোনো সমস্যা তাকে 
ভাবায় না, সমাজের কাছে তার কোনে। নালিশ নেই, সামাজিক বিধিবিধানের 
বিরোধিতা করতে তিনি !'অস্বীকত। একটা শান্তি, একটা তৃপ্তি তার চিত্তকে 
প্রসন্নতায় ভরে তুলেছে, এবং এই প্রসন্নতা তার গল্পগুলির সর্বাঙ্গে বিকীর্ণ। 

এবার, প্রভাতকুমারের ছুয়েকটি নামকরা গল্পের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। পূর্বে 
বলেছি, কৌতুক ও রঙ্গরসাশ্রয়ী রচনায় তিনি শিদ্ধশিল্লী। ঘটনাবিন্যাসকৌশলে 
কীরূপ হাষ্যমধুর গল্পের সৃষ্টি হতে পারে তাঁর স্মরণীয় একটি নিদর্শন “বলবান জামাতা” | 
রমণীসুলভ কোমল দেহের জন্যে নলিনীকাস্তকে তাঁর শ্টালিক! বাসরঘরে বিন্রপবাক্য 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৩০১ 


শোনালে নিজের চেহারাটিকে পুরুষালি করে তুলবার জন্যে নলিনী নিয়মিত 
ব্যায়ামচর্চা সুরু করে দিল। ছুবছরের প্রাণপণ চেষ্টায় সে রীতিমতো! একজন 
পালোয়ান হয়ে উঠলো । তারপর, একদিন এলাহাবাদে শ্বশুরগৃহের উদ্দেস্টে যাত্রা 
করলো সে। সঙ্গে রয়েছে একটি মোটা লাঠি ও একটি বন্দুক । এলাহাবাদে পৌঁছে 
শ্বশুরের নামগত বিভ্রান্তির ফলে নলিনী অন্যের বাড়িতে গিয়ে উঠলো । লাঠি-বন্দুক 
আর তার গুপ্ামার্কা চেহারা দেখে বাড়ির লোকের! ভাবলো, বুঝি ডাকাত 
পড়েছে । তাড়া খেয়ে এবার নলিনী আপন শ্বশুরবাড়িতে এসে হাজির হলো। 
এখানেও বিভম্বনার শেষ নেই । শ্বশুরমশাই, “বলবান জামাতা? অর্থাৎ পালোয়ান 
নলিনীকে দেখে চিনতেই পারলেন না, দিলেন তাড়িয়ে । পরিশেষে অট্রহাসিতে 
গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে । একই নামের ছুজন ব্যক্তি থাকায় নলিনীকাস্তের এহেন দুর্গতি 
ভোগ করতে হলে । আর, নলিনীর দেহগত কোমলতার কলঙ্কক্ষালনের দুরূহ প্রয়াস 
কি কম কৌতৃকাবহ ? 

অনুরূপ কৌতুক-রঙ্গের অপর একটি উৎকৃষ্ট গল্প “রসময়ীর'রসিকতা?। স্ত্বী 
রসময়ী রুদ্রমৃত্তি ধারণ করে অনবরত স্বামী ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে ঝগড়ায় নামেন। 
বিবাহিত জীবনের আঠারো বছর এভাবে অতিক্রান্ত হলে কটুভাষিণী রসময়ী 
একদিন ষর্গতা হলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ক্ষেত্রমোহন পুনবিবাহের আয়োজন 
করলেন । কিন্তু বিবাহের কথাবার্তা শুরু হতে-না-হতেই রসময়ীর-হস্তাক্ষরে-লিখিত 
পত্র আসতে লাগলো, এবং তাতে ক্ষেত্রমোহনকে বেশ শাসাঁনো হচ্ছে । এই ভৌতিক 
বাযাপাধ নিয়ে অনেক গবেষণা হলো, বিবাহ স্থগিত রইল । পরে আবিষ্কৃত হলো যে, 
রসময়ী তার মৃত্যুর পূর্বেই চিঠিগুলি রেখে গিয়েছিলেন। এই গল্পে লেখকের 
কৌতুকসৃষ্টির উপাদান হচ্ছে, মৃত্যুর পরেও স্বামীর ওপর রসময়ীর নিজ অধিকার 
অটুট রাখার হাস্যকর অভিলাষ । ঘটনাসন্গিবেশচাতুর্ষযে হাস্যরসের উৎসার 
বিখ্যাত “মাস্টার মহাশয়” গল্পটিতেও লক্ষিত হয়। প্রণয়-পরিণাম” গল্পে 
প্রভাতকুমার অকালপক্ক এক কিশোরের অবাস্তব প্রনয়স্বপ্রের ওপর একঝলক সপে 
কৌতুকের হাঁসি ছড়িয়ে দিয়েছেন। “পোস্টমাস্টার গল্পে পোস্টআপিসের ডাকবাবু 
বিমলচন্দ্র গাঙ্থীলির বিরত বোম্যান্সপ্রবণতা লেখকের কৌতুকের বক্রহাসি আকর্ষণ 
করেছে । “বিবাহের বিজ্ঞাপন” গল্পে অবস্থাপন্ন যুবক রাম আওতের রোম্যান্টিক 
অভিযান ও গুগার কবলে পড়ে তার হৃতসর্ব/হওয়ার ঘটনাটি লেখকের রদিকতা- 
বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন | তৎকলীন রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিবিশেষের অসংগত আচরণের মধ্যেও তিনি হাস্যরসের উপাদান খুঁজে 


৩০২, একালের বাঙলা সাহিত্য 
পেয়েছেন । এ প্রসঙ্গে উকিলের বৃদ্ধি+ “হাতে-হাতে ফল? গল্প-ছুটির নাম উল্লেখ 
করা যেতে পারে । “খোকার কা” স্বামীন্ত্রীর ধর্মবিশ্বাসের বিরোধকে কেন্দ্র করে 
রচিত হাস্যরসাত্বক সুন্দর একটি গল্প । কৌতুকরসোচ্ছল এরকমের আরো! বহু গল্প 
প্রভাতকুমার লিখেছেন । 

প্রভাতকুমারের লেখনী থেকে গভীর রসের গল্পও আমর! পেয়েছি । 
সার্বজনীন মানবসত্যের দিকেও প্রভাতকুকার মাঝেমধ্যে নিজ দুটিকে প্রসারিত করে 
ধরেছেন | যে স্বেহ-প্রেম-ভালোবাসা সর্স্থানিক ও সর্ককাঁলিক তাঁর রূপায়ণেও 
তিনি উৎসাহী। “দেশি ও বিলাতী” গল্পসংগ্রহ-পুস্তকটিতে গ্রথিত “ফুলের মূল্য 
আর “মাতৃহীন” গল্প-ছুটিতে মানুষের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির যে প্রকাশ আমরা দেখি, 
তা দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের উধ্বচারী-ইরেজ-বাঙালির সমস্ত ব্যবধান সেখানে 
সম্পূর্ণ মুছে গেছে 

“কাশীবাসিনী”, “আদরিণী” ও “দেবী” এই তিনটি গল্প করুণরসাত্মক । ছোঁট- 
গল্পহিসেবে এগুলি যে প্রথমশ্রেণীর রচনা, সমালোচকরা এবিষয়ে একমত । 
প্রথমোক্ত গল্পটিতে এক পদস্থলিতা মাতার দুহিতৃস্সেহের মর্মস্পর্শা আলেখ্য চিত্রিত 
হয়েছে । যে-হৃদয়যন্ত্রণার মধা দিয়ে এই বিপথগামিনী জননী নিজকত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করলেন তার বর্ণনা! পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে ফেলে । দ্বিতীয়োক্ত 
গল্লে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে [ প্রাণীটি হলো! একটি হাতী; আদর করে তার নাম রাখা 
হয়েছে আদরিণী; ] মানুষ হৃদয়প্রীতির সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে। রসুলগঞ্জের হাটে 
বাধ্য হয়ে এই “আদরিণীঃকে পাঠিয়ে দিলে তার আঘাত “আদরিণী'র পক্ষে যেমন 
মর্শীস্তিক হয়েছে, তেমনি, হাতীর মালিক মোক্তার জয়রাম মুখুজ্জের পক্ষে-__একের 
স্বত্যু অপরের ম্ৃতুকে ডেকে এনেছে । শেষোক্ত “দেবী”-গল্লের পরিশতি শোককরুণ । 
শক্তিসাধক শ্বশুর কালীকিঙ্কর একদিন স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, জগজ্জননী কালী কৃপা 
করে তার পুত্রবধূ দয়াময়ীর মৃতিতে তার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেদিন থেকে 
'মানবী দয়াময়ী দেবীর পদে অভিষিক্তা হলেন । দয়াময়ী কিন্তু দেবী হতে চায় না, 
চায় মানবীরূপে বাঁচতে । কিন্তু অপরের ধর্মসংস্কার ও অন্বিশ্বাস তার সেই 
অভিলাষ চরিতার্থ হতে দিল না। ঘটনার বুূর্ণীচক্রে পড়ে ক্রমে দয়াময়ীর নিজেরই 
বিশ্বাস হতে লাগলো যে,সে প্রকৃতই বুঝি দেবী । কিন্তু একদা নিদারুণ এক আঘাতে 
নিজের দেরীত্বে অদৃষ্টবিড়ম্বিতা দয়াময়ী বিশ্বাস হারালে।, এবং আপনার অসহনীয় 
দেবীমহিমা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো । 
'অন্ধধর্সসংস্কারের বিপাকে পড়ে তার এই আত্মবলিদান কারুণ্যে মর্মবিদারী । এমন 
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উচ্চশ্রেণীর ছোটগল্প প্রভাতকুমার খুব কমই লিখেছেন । পৃথিবীর যে-কোনো দেশের 
তরেষ্ঠগল্লের পাশে এর স্থান । 

ছোটগল্প লিখে প্রভাতকুমার বাঙালির চিত্ত জয় করেছেন, অশেষ খ্যাতির 
অধিকারী হয়েছেন । গল্পরস পরিবেশন করে এতখানি জনপ্রিয়তা -অর্জনের সৌভাগা 
তার পরবর্তী অন্যকোনে! লেখকের হয়নি । সাম্প্রতিককালের অনেক ছোটগল্পকার 
উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন, কিন্তু সর্বস্তরের পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করতে তারা পারছেন 
না। কারণ, সুস্থ জীবনের প্রসন্নতা তীর! হারিয়ে ফেলেছেন, যুগের যন্ত্রণায় জীবন 
তাদের কাছে তিক্ততায় পূর্ণ, বিশ্বাদ। এবপ অবস্থায় তাদের রচনা কী করে মধুত্বাদী 
হবে? প্রভাতকুার সমস্যাকণ্টকিত জীবনের রূপকার নন | তার দৃষ্টি উদার প্রসন্ন, 
তার সৃষ্টি অনাবিল হাসির লাবণ্যে সিক্ত । একারণে পাঠকসাধারণ প্রভাতকুমারকে 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি জানায়। যে-কোনো লেখকের সাহিত্যকর্মের খুব বড়ো একটি 
পুরস্কার হলে! পাঠকের নিবেদিত এই প্রীতি। প্রভাতকুমার সর্বজনের শ্রীতিধন্য 
ভাগ্যবান একজন সাহিত্যিক । 


| লব্বাধিক শাক ক্াজ্ঞ ভউপন্াসকাল্ 
স্পলরশুচজ্কু ্তউ্রাপপাঞ্যাজ ॥ 


(একদা বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দট্রের [ ১৮৭৬ - ১৯৩৮ ] চকিত আবির্ভীব 
সকলকে সচকিত করেছিল । তার প্রথম-প্রকাশিত গল্পে প্রতিভার মৌলিকতার 
এমন একটি ছাপ ছিল যা কোনো সাহিত্যরসিকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি। অত্যন্প- 
কালের মধ্যে পাঠকসমাজের কাছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে-সমাদর পেলেন, 
পত্যিই তার তুলনা অতি-বিরল। সাহিতাক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
এতখানি সমাদর বোধ করি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জোটেনি । খুব অল্পবয়সেই 
শরৎচন্দ্র সাহিত্যনিশ্লাণে হাত দেন।)| তার বয়স যখন বছর চৌদ্দ, তখন 
কাশীনাথ” উপন্যাসখানি রচিত হয়। শরৎচন্দ্রের প্রথমমুদ্রিত গল্পটির নাম “মন্দির? 
_এর জন্যে তিনি.কুস্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন [ ১৯০২ ইংরেজি সালে ]। চৌর্দ 
থকে বাইশ বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্র “বড়দিদি+, চন্দ্রনাথ” ও “দেবদাস” রচনা করেন। 
ভারতী” পত্রিকায় “বড়দিদি' গল্পটি প্রকাশিত হলে [১৯০৭] লেখকের খ্যাতি দেশে 
ূড়িয়ে পড়ে । “যমুনা” নামে সাহিত্য-পত্রিকায় তিনি অনেকগুলি গল্প লেখেন । 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বর্মা যুলুকে কেরানির কাক্গ নিলেন তিনি। 


৩০৩৪ একালের বাঙল! সাহিতা 


১৯১৬ সালে রেঙ্কুন ত্যাগ করে বাঙ্‌লাদেশে চলে আসেন । এখানে এসেই শরৎচন্দ্র 
পূর্ণোদ্ঘষে সাহিতাযসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন । বাঙূল! উপন্যাসসাহিত্যকে তিনি 
কী পরিমাণে সম্বদ্ধ করেছেন, তা৷ বুঝিয়ে বল! নিপ্রয়োজন | আমাদের দেশে 
রবীন্দ্রনাথের পর এতবড়ো! শক্তিমান উপন্বাসলেখক আর জন্মান নি। 

শরৎচন্দ্রের বূপসৃষ্টির মৌলিকতা ও বমাতা সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের 
লালিত বাঙলা কথাসাহিতোর পরিধি তিনি কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন, এর 
মধ্যে কতখানি বৈচিত্র্য এনেছেন, সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পরিচয়কথন একবূপ 
অসম্ভব । আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটি নতুন পথ ধরে এগিয়ে গেছেন । 
সংবেদনশীল হৃদয়, জীবনের বনুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণক্ষমতা, আর 
সংস্কারযুক্ত স্বাধীন চিন্তা সাহিত্যসংসারে তাকে নতুন রসধারার উৎসের সন্ধান 
দিয়েছে । রবীন্দ্ের পরবর্তী বাঁ্‌লা উপন্বাসের গতিপ্রকৃতি তিনিই যে অনেকখানি 
নিয়ন্ত্রিত করেছেন এতে কোনে সংশয় নেই। 

১ বাঙলার মধ্যবিত্তশ্রেণীকে কেন্দ্র করেই শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের ধারা 
আবত্তিত হয়েছে । তাঁর নিশ্সিত সাহিত্য বাঙালির সমাজ সম্পর্কে বিবাট একটি 
জিজ্ঞাসা । ক্ষমাহীন; নিষ্করুণ, মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, আত্মপীড়ননিরত বাঙালি-সমাজের 
বিশ্বস্ত আলেখ্য তিনি পাঠকগোঠির সমক্ষে উন্মোচিত করে ধরেছেন । আমাদের 
বৈষম্যকণ্টকিত সমাজব্যবস্থা ও হৃদয়হীন সমাজনীতির বিরুদ্ধে উচ্চক তার 
প্রতিবাদ । শরৎচন্দ্র বলছেন ঃ 

“সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই-_যারা বঞ্চিত, যারা 
দুর্বল, উৎ্পীড়িত-_মানুষ যাদের চোখের জলের কোনো হিসাব 
নিলে ন।, নিরুপায় ছুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই 
পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই-_ 
এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠাল আমাকে 
মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে ।' 
কথাগুলি মানবদরদী শরৎচন্দ্রের অন্তরতর হৃদয়ের তলদেশটি পর্যস্ত আমাদের 
দৃষ্টির গোচরীভূত করছে।] 
শরৎসাহিত্য নির্যাতিত মানবমানবীর জীবনবেদ। সমাজবাবস্থার নিষ্ঠুর শাসনে- 
লাঞ্িত নরনারীর বেদনাময় জীবনকথা অবলম্বনে তিনি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি নির্মাণ 
করেছেন । মধাবিভসমাজের বিচিত্র ছুর্গতিহঃখের এতষড়ে। কাব্যকার বাঙলা 
দেশে ইতংপূর্বে আমরা দেখিনি । তিনি যে আমাদের মমতাহীন সমাজের বাইরের 
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মুখোসটিই শুধু খুলে ধবেছেন তা নয়, এর অস্তরাজবর্তী অন্বাগন্বরের 
নির্বারিত করেছেন । সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথর আলোকেয় মধ্যে ছুটে 
এসেছে শত শত ছায়ামৃতি-_যার। প্রীতি চায়, চায় সহমগ্সিতার মধুময় স্পর্শ । 
সমাজের চোখে কিন্তু এরা মৃতিমান অমঙ্গল। প্রাীনপন্থী সমাজনেতারা শরৎচল্রেন্ 
এই বন্ততম্ত্রী সাহিত্যাদর্শকে বরদাম্ত কমতে পারেন নি। তাদের মতে এ 
হুর্নাতিরই প্রশয়দান-_আ্টের নামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নগ্ন কুত্রীতার বেসাতি 
করছেন । 

(শরৎসাহিত্যে যে-প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, তা আর্থনীতিক নয়, 
রাজনীতিক নয়-_সমাজনীতিক 1” যে-অবিবেকী সমাজনীতি মানুষের আত্মাকে 
প্রতিনিয়ত বিবর্ণ” নীরক্ত করে তুলছে, তাতে আছে কোন্‌ সত, সুন্দর ও মঙ্গলের 
আদর্শ? রমা-পার্বতী-রাঁজলক্ষ্মী-সাবিত্রীর মতো নারী এত হৃংখ যে পেল, তাঁর 
জন্যে দায়ীকে? নারীর সতীত্ব কোথায় ? দেহে, না, মনে ? সতীত্ব বড়ো, না, 
নারীত্ব ?-_ এধরনের নানান্‌ প্রশ্ন তার সাহিতো উকি দিয়েছে । তবে, লক্ষ্য করতে 
হবেঃ শরৎচন্দ্র বহুতর সমস্যা তার গল্লে-উপস্যাসে তৃলে ধরেছেন, কিন্ত তার 
সমাধানের প্রতি কোনো ইঙ্গিত করেননি | শরৎচন্দ্রকে আমর! সমাজসংস্কারককপে' 
পাইনি, পেয়েছি দূপকারহিসেবে | নিজের উত্থাপিত প্রশ্ের মীমাংসার ভার পাঠকেক্স 
ওপরই অর্পণ করেছেন তিনি । আপনার শিল্পিসতাটিকে শরৎচন্দ্র কদাপি বিস্মৃত, 
হননি! তার মুখেই আমরা! শুনেছি £ 

“সমাজসংস্কারের কোনো ছুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই, বইয়ের 
মধ্যে আমার মাহ্নুষের ছুঃখবেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও 
আছে-_কিন্ত সমাধান নেই। ও-কাজটি অপরের । আমি শুধু 
গল্পলেখক; তা ছাড়! আর-কিছুই নই |” 

(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীচরিত্রচিত্রণে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । 
নারীজীবনের অনুচ্চারিত বেদনার উপলব্ধি তার সাহিত্যকে একটা উজ্জ্বল অপূর্বতা 
দানি করেছে । নারীর অবচেতন প্ররত্তি এবং সঙ্ঞান সংস্কার-_এ ছুয়ের বিচিত্র ঘন 
শরৎচন্দ্র রচনায় অদ্ভুত লিপিকুশলতাঁসহকারে রণিত হয়েছে ।| ভার উত্তম 
ট্যাজেডিগুলিতে নারীর প্রাধান্য কারে! দুর্টি এডাবাঁর নয় ।. নারীজাতিকে তিনি 
ঘনিষ্ঠভাঁবে জানতেন, তাদের হৃদয়ের-অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। আমাদেক্স' 
নারীসমাজ্ের কথাই তিনি সবচেয়ে বেশি বলেছেন--সমাজে নারীর মুল্যনিকপণই 
যেন-ার সাহিত্যিক-জীবনের পুণ্য একটি ব্রত ছিল। এতখানি নিবিড়: সহানুভূতি, 


মা ৩ 


৩৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


যোগে, এমন প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শা ভাষায়, নারীর কথা আর কোন্‌ বালি লেখক 
বাণীবন্ধ করেছেন ? | 
মনন্তত্বমূলক কথাসাহিত্যের যে-ধারাটি রবীন্দ্রনাথে প্রথম সূচিত হলো, তাকে 
ব্যাপ্তি দানি করলেন বাঙ্‌লার সর্বাধিক লোককান্ত উপন্যাসকার শরৎচন্দ্র । মানব- 
মানবীর মনোলোকের দ্বার তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সমক্ষে অবারিত ছিল। এর সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে তাঁর কবিপ্রাণের সংবেদনশীলতা । শরৎচন্দ্র-নিঃসন্দেহে খুববড়ো একজন 
কবি ছিলেন। লাঙ্িত মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি, প্রাণের সমস্ত দরদ 
ঢেলে দিয়ে তাদের বেদনার মুখে ভাষাদান, সমাজপতিদের অকরুণ অবিচারের বিরুদ্ধে 
অবিরল প্রতিবাদ-উচ্চারণ, মানবিক সত্যকেই সকল সত্যের সেরা সত্য বলে সোচ্চার 
ঘোষণা, ইত্যাদি বন্ত তাঁর উপন্যাসনিচয় আর গল্পমালাকে সকলের আদরের 
সামগ্রী করে তুলেছে । কোথায় আমাদের “পল্লীসমাজ”-এ পঙ্থ বিকারপগ্রস্ত জীবনের বিষ 
ফেনিয়ে উঠছে, কোথায় “অরক্ষণীয়]” জ্ঞানদার চোখের জল অপরের দৃষ্টির অগোচরে 
নীরবে ঝরে পড়ছে, কোথায় বিরহী “দেবদাস” তিলে তিলে ব্যর্থতার অপমৃত্যু 
বরণ করে নিচ্ছে, কোথায় সাবিত্রীর ন্যায় হৃদয়বতী নারীকে আমরা “চরিত্রহীন” বলে 
সমাজ থেকে নির্বাসিত করছি, ক্ষণিকের প্ররৃত্তির বিক্ষোভ-প্রকাঁশের জন্যে কিরণময়ীর 
মতো মন্দভাগ্য নারীকে কলঙ্কিনী বলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি, কোথায় নারায়ণী 
ও বিন্দুর মাতৃপ্লেহ ত্র্গের অযৃতধারার মতো পাত্রাপাত্র বিচার না করে শতমুখে 
উৎসারিত হচ্ছে_-শরৎচন্দ্রের রচনায় তার স্প্টরেখ পরিচয় মুদ্রিত। লীলাচঞ্চল 
নদীপ্রবাহের ন্যায় গতিগীল ও আবেগস্পন্দিত ভাষা তার রচনাকে যেমন চিত্তগ্রাহী, 


তেমনি, রসখঘন করেছে । 
শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ বাস্তবের দিকে তাকিয়েছেন, আমাদের পরিচিত সংসার 


থেকে উপকরণ কুড়িয়ে নিয়ে সাহিত্যের সৌন্দর্যলোক নির্মাণ করেছেন। এই 
হিসেবে স্বাকে আমরা “রিয়ালিস্ট? অর্থাৎ বাস্তবতন্ত্রী বলতে পারি ॥ কিস্ত নগ্নতা, 
নিরাবরণ কুশ্রীতাঃ বিকৃত রুচি, ইত্যাদি নিয়ে যে একরকম রিয়ালিজম্” সাহিত্যে 
দেখা দিয়েছে, শরৎচন্দ্রের বস্তৃতন্ত্রত। সেই রকমের নয়। বাস্তবে ঘটলেও, সব ঘটনাই 
হে লাহিত্যের সত্য নয়, শরৎচন্দ্র তা জানতেন । তাই, তিনি সর্বপ্রকার বাস্তবকে 
সাহিত্যে তার নিরাবরণতায় প্রকাশ করেননি । যা আড়ালে থাকবাক়; তাঁকে 
আড়ালেই রেখেছেন ; যা গোপনে রাখবার) তাকে আবরশে টেকেছেন | ব্বাস্তব- 
চিত্রপের নামে বৃক্তমাংসের কদর্য স্কুলতাকে নিজের 'লেখায় কুত্রাপি তিনি প্রশ্রয় 
দেননি । সুক্মবিচারে শরৎচন্ত্রকে আমরা “আইডিয়ালিস্ট বা ভাববাদীও বলতে 


সবাধিক লোককাস্ত উপন্যাসকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যা রত 


পারি। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে বস্তুর যাথার্থ্াকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন, 
চোখে-দেখাক জিনিসকে দেখেছেন ভাবের দৃষ্টিতে । স্পর্শকাতর চিত্তের ভাবানুতা' 
শরতচক্দ্রের বস্ততন্ত্রতাকে একরকমের রোম্যার্টিক আদর্শবাদে রূপান্তরিত ককেছে। 
কাহিনীপরিকল্লপনা, চিব্রনির্সাণ, মনস্তত্ববিশ্লেষণ, প্রকাশভঙ্গি-_সর্বক্ষেত্রেই 
শরৎচন্দ্র স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তার ভাষারীতি অত্যন্ত সহজ সরল, কিন্তু 
অপরের অনন্ুকরণীয় । রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসম্দ্ধ মনেোরিম গীতিভঙ্গিমা তার ভাষায় 
অনুপস্থিত বটে ; কিন্তু প্রাঞ্জলতা৷ খভুতা পরিচ্ছতাঁর গুণে এ ভাষ! অতিশয় চিত্তাক ধক । 
শরৎচন্দ্রের ভাষাভজিটি তাঁর একেবারে নিজয্ব। তার শিল্পিসত্তার স্পর্শে এ অনন্ু- 
সদৃশ, এর অভিনবতা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। 
আর-একটি কথা । বঙ্কিম যে-বাম্তবকে বীকার করে নিতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথ 
যে-বান্তবকে স্বীকৃতি জানিয়েও তাকে অতুযুচ্চ ভাবলোকের সামগ্রীতে পরিশত 
করেছেন, শরৎচন্দ্র সেই বাস্তবের একট! দিক আমাদের চাক্ষুষ করিয়েছেন । যাকে 
এতকাল দেখেও ঠিক দেখিনি, তিনি তা আমাদের দেখিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের 
রচনায় “বিশেষ” দেখতে দেখতে “নিধিশেষ” হয়ে ওঠে, ব্যক্তিমানৃষ নৈর্ব্যক্ষিকতাম্ব 
“হারিয়ে যায়, বন্ত মুূর্তমধ্যে ভাবে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় 
বিশেষ মাহ্ৃষঃ বিশেষ বন্ত তার বাস্তব-সত্তাটি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে না । এইদিক 
থেকে দেখলে শরৎসাহিত্যকে; রবীন্দ্রসাহিত্যের তুলনায়, অধিকতর বাত্তবধর্মী বলতে 
হবে। পরবর্তাকালের উপন্যাসকারদের মধ্যে অনেকেই শরৎচক্দ্রের কাছে নানাভাবে 
খণী। শরতরচনাবলী সাহিত্যকর্ম-হিসেবে অতিশয় বিশিষ্ট। 
৬ ঞ্ঃ 
% 
* .. উপন্যাসের দিকেই শরৎচন্দ্রের শিল্পিমানসের সমধিক প্রবণতা! পক্ষ্য করা যায়। 
মনে হয়, ছোটগল্প তার প্রতিভার ঠিক উপযুক্ত বাহন নয়। তার নিথ্সিত পত্যকার 
ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প । সে যা-হোক, যে-কয়টি গল্প তিনি লিখেছেন সেওলিতে তার 
প্রতিভার ছাপ অতিশয় স্পঞ্ট। 
বাস্তব জীবনের কঠিন ভূমিতেই ছেটিগল্লপকার শরৎচন্দ্রের পদচারণা, স্বৃতিকান 
স্পর্শ এড়িয়ে স্বপ্রসুন্দর কল্পলোকের দিকে তিনি ধাবিত হননি । একট! বিশেষ 
কালের সীমায় আবদ্ধ বাঙলার সমাজ, বাঙালির অনতিউত্তরঙ্গ জীবন ও বাঙলাক্গ 
এজলবায়ুর স্থানীয় কূপ- এদের সঙ্গে তার যে প্রত্যক্ষ পন্বিচয়, সেই পরিচয়কে পাথেয় 
করে, এবং নিজের ভাবুকতাষয় দি নিষ্ে, তিনি গল্পচরনায় প্রত হয়েছেন--. 


৩৯৮ একালের বাঙ্লা সাহিত্য 


বাঙলার সমাজজীবনের কতকগুলি মনোজ্ঞ আলেখ্য এ'কেছেন। এমন:গ্রভীর বর্ে 
অন্বিত আলেখ্য অন্যকোনেো! লেখকের হাত দিয়ে বেরোয়নি। শরংচন্দ্রের লেখা 
যে-উপন্যাঁস বাঙালিচিত্তকে আলোড়িত করেছে, তাঁর বস ছোটগ্রন্নের পাত্রেও তিনি 
পরিবেশন করে গেছেন। এগুলি পড়ে আমব! মন্ত্রমুদ্ধের মতো আবিষ্ট হয়েছি, 
এদের মধ্যে এক অপূর্ব স্বাদের সন্ধান পেয়েছি । 
শরৎচন্দ্র ছোটগল্পগুলির বিশিষ্টতা রয়েছে । সাধারণত ছেটিগন্পের আয়তন 
কদ্র এবং এর পটভূমি সংকীর্ণপরিসর |. কিন্তু শরৎচন্দ্র এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন 
যেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এতে পটভূমি বেশ বিস্তীর্ণ” চৰিত্রের বা 
পাত্রপাত্রীক সংখ্যা অধিক । কাহিনীগুলি যেন উপন্যাসের পক্ষেই বেশি উপযোগী । 
আবার, কতকগুলি গল্প ক্ষুদ্রায়তন হলেও, এদের অন্তঃপ্রকৃতি খাঁটি ছোটগল্পের 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে না। এগুলি যেন উপন্তাসেরই খসড়া- বিস্তৃত বিশ্লেষণ 
যুক্ত হলে এরা সহজেই উপন্যাস হয়ে উঠতে পারতো । আরো! উল্লেধ করা যেতে, 
পাঁরে, ঘটনার বৈচিত্র্য নয় ছোটবড়ো! চরিত্রের হৃদয়ঘটিত দন, এদের তীব্র অস্তবিপ্ব 
ও সংকটের বূপায়ণ শরৎচক্দ্রের. অধিকাংশ গল্পের লক্ষণীয় বিশিষ্টতাঁ। এরা ঘটনার, 
তরঙ্গাভিঘাতে বিক্কুন্ধ হয়ে ওঠে না? চরিত্রগুলির হৃদয়ের তলদেশে যে-আবর্তসংকুল 
শ্রোতীবেগ রয়েছে, এক চরমমুহূর্তে তাকে বাইরে উৎক্ষিপ্ত করে দেয়। 
সাংকেতিকতা কিংবা আকম্মিকতার চেয়ে একটা! সুনির্দিষ্ট, পরিণাঁমের ইজিতদানই 
এদের বৈশিষ্ট্য । এইসব গল্পে “অন্তঘ্বন্ব্ের লিরিক-বেদনা এক-একটি সংস্থানে 
পাত্রপান্রীর [ বিশেষ করে নারীর ] মুখে বুকের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে । কথোপকথনের 
অবকাশে সেই উক্তিগুলির মধ্যে সমগ্র র৮শ|ব)]পী ভাববাষ্পের আকাশ বিছ্যুৎ-স্ফুরণ 
করে। এইরূপ বিছ্যুৎস্ফুরণের ক্রমিক তীব্রতায় শেষে সেই হদয়-ইতিহাস একটা 
পরিণামের ইঙ্গিত করিয়৷ সমাপ্তি লাভ করে ।” ওপন্বাসিকের প্রতিভাকে শরৎচন্দ্র 
ছোটগল্পে নিযুক্ত করেছেন বলেই এপ ঘটেছে। শরৎচন্দ্রের বাস্তব-জীবনবোধ, 
প্রখর সমাজচেতনা, বনুব্যাপক অভিজ্ঞতাও এইরূপ ঘটবাঁর কারণ বলে মনে হয়। 
বাস্তবের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ধার সতত সঞ্চরণ তার পক্ষে সংকীর্ণ ভূমিতে বিহরণ একটু 
কঠিন বৈকি। 
বাঙালির পারিবারিক জীবনের পরস্পরবিরোধী সংঘাত, হৃদয়মনের বিভিন্ন 
বৃত্তির বক্রতির্ধক গতি+ সমাজ ও সংস্কারের কঠিন প্রাচীবে নিক্িত্ত হুয়ে নরনারীর 
প্রাণসন্ভার গভীরে যে-সর্বনাশ! ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি হয় তার রুদ্ধগর্জনধবমি, 
যু়তার অচলায়তনে আবদ্ধ মানুষের ' বিকৃত মু্তি, সামাজিক অসাম্যবৈষম্যজনিত 
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বহুবিধ অনাচার--এই সমস্তই শবৎচ্দ্রের ছোটগল্পের উপজীবা। এ ছাড়া, মাতৃত্পেহ 
ও নারীহ্ৃদয়ের করুণা সত্তার কতকগুলি গল্পকে অস্বতধারায় নিষিক্ত করেছে। 
এবিষয়ে একজন সমালোচক বলছেন £ 

শিরৎচন্্রের প্রণালী রবীন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বিরোধের 
একটা সাধারণ প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহাকে কাঁব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন 
_-তাহার গল্পগুলিতে তথ্যসন্নিবেশ অপেক্ষাকৃত বিরল, এবং বিশ্লেষণ মনস্তত্ব ও 
কল্পনাসমৃদ্ধি উভয়দিক দিয়াই মনোজ্ঞ ও রমণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটি 
আরো তীক্ষ ও অসন্দিপ্চভাবে আত্মপ্রকাশ করে, কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের অন্তরালে চাপা 
পড়ে না। ভাব্প্রকাশের গভীরতাতেও শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব । তিনি কোথাও কেবল 
ঘটনাবৈচিত্রা কিংবা! কাঁবাসৌন্দর্ষের জন্য কোনে দৃশ্টের অবতারণ! করেন নাই-- 
প্রত্যেক দৃশ্ঠই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে ।; 

জীবনের ভালোমন্দ, হাসিকান্না, সুন্দর-কুশ্রী তীর গল্পে যেরূপ প্রত্যক্ষ 
হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের গল্পে ততখানি নয়। একারণেই মনে হয়, জনচিত্ের 
ওপর শরৎসাহিত্যের প্রভাঁবই সমধিক । 

শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ভঙ্গিটি মনোজ্ঞ, ভাষা প্রাঞ্জল; ভাষণ প্রায়শ মুষিত, 
ঘটনানির্বাচনক্ষমতা প্রশংসার্থ। “মহেশ” গল্পটি শরতপ্রতিভার এক অতি-উত্তম সৃষ্টি । 
তা ছাড়।, সতী, মন্দির, অনুরাধা, একাদণী বৈরাগী, দর্পচুর্ণণ মামলার ফল, ছবি, 
বিলাসী, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি, প্রভৃতি গল্পে শরৎচন্দ্র কম 
লিপিকুশলতার পরিচয় দেননি । 

সং সং 


৫৫ 


(শরৎচন্দ্রের সাহিত্যনির্নাণপ্রতিভার পূর্ণতম অভিব্যক্তি তার উপন্যাসগুলিতে-_ 
ছোটগঞল্লে নয়। ছোটগল্পের স্বল্লায়তন পরিধিতে তার সঞ্চরণ যেন বাধাগ্রন্ত। 
উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অনায়াসগতি, এখানে তার লেখনী নির্বাধ। 
অনেকগুলি উপন্যাসের নির্মাতা তিনি | এদের মধ্য পলীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, 
ক্্রীকাস্ত [ চারটি পর্বে সমাপ্ত ), গৃহদাহ, দেনাপাওনা, দত্তা, পথের দাবি, বিপ্রদাস, 
শেষপ্রশ্ন, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া, শরৎচন্দ্রের কয়েকটি বই রয়েছে যেগুলি 
উপন্যাঁসধমী রটনা ১ কিন্তু উপন্যাসের ব্যপ্তি নেই বলে এদের বড়গল্প বল! হয়ে থাকে, 
যেমন _ বড়দির্দি, পণ্ডিতমশাই, পরিণীতা, চন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, বৈকুঠ্ঠের উইল, 
নিষ্কৃতি, ইত্যাদি। 


৩১* একালের বাঙলা সাহিত্য 


শরৎচন্দ্রের অভ্যদয়ের পূর্বে বাঙ.লাসাহিত্যে হুজন প্রতিভাধর লেখক 
উপন্যাসের খাতে লেখনী পরিচালনা করেছেন__বঙ্চিমচন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথের কথাই 
বলছি। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলা উপন্যাসের শ্র্টা। বঙ্কিম বাঙূল! 
উপন্যাস-সাহিত্যের প্রবর্তয়িতাই শুধু নন, বঙ্কিমের হাতে এ শিল্পটি সর্বাঙসুন্দর 
পৰিণতিও লাভ করেছে। প্রধানত অভিজাতসস্প্রদায় ও সমাজের উচ্চত্তরের 
মানবমাঁনবী বঙ্ষিমসাহিত্যে বড়ো একটি স্থান জুড়ে রয়েছে । বঙ্কিমের প্রায় সবগুলি 
উপন্যাস রোম্যা্গলক্ষণাক্রান্ত । অতিপ্রান্কত ঘটনার সমাবেশ, কল্পনা অবদন্ধন 
বিস্তার, অতীত ইতিহাসের রাজ্যে মানসভ্রমণ, মঙ্গলমুখী আদর্শবাদ বঙ্কিমের 
উপন্াসনিচয়ে লক্ষ্য করিবার মতো বস্ত। মাণবহৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের 
ঝচনায় তেমন লক্ষিত হয় না। তুলিকার ছুয়েকটা বড়ো আচড়ে মানবমনের 
শক্তিশালী প্রবৃতিগুলির আলোছায়ায় খেলাকেই বঙ্কিম তার উপন্যাসে প্রতিফলিত 
করেছেন । মনত্বত্বের দীর্ঘায়ত আলোচনা এখানে বিরল। প্রচলিত সমাজনীতির 
আদর্শকেই বঙ্কিম মেনে নিয়েছেন । 

বঙ্কিমের পরেই রবীন্দ্রের অভ্যুদয় । উপন্যাস লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ 
অভিজাতসম্প্রদায়ের দিকে তাকালেন না, বাঙলার মধ্যবিত্রসমাজতকেই তিনি তার 
আখ্]ানরাজির উপজীব্য করে নিলেন । এদের প্রাত্যহিক জীবনধারাঁর অন্তরালে 
হৃদয়ের ঘে-বিচিত্র খেল! চলেছে, রবীন্দ্রনাথ তার বূপায়ণেই মনোযোগী হলেন। 
প্রচলিত আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে তিনি মানুষের আচার-আঁচরণকে বিচার করতে 
বসেননি, প্রায়-সংস্কারমুক্ত দুটি নিয়েই সংসারের বান্তব সত্যের দিকে তাকিয়েছেন। 
সর্বপ্রকার হুর্বলতাসযেত মানুষকে তিনি সাহিত্যসংসারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । 
স্বীকার করতেই হয়, বঙ্কিমের তুলনায় রবীন্দ্রবিরচিত উপন্যাসে বাস্তবের প্রতিফলন 
অপেক্ষাকৃত বেশি । আমাদের কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এক নতুন 
ধার! প্রবর্তন করলেন-_ নীতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতশুন্যতায়, বাস্তবের সহজ স্বীকৃতিতে 
সাহিত্যের পাতাক্স মানুষের প্রবৃত্তি ও হৃদয়দ্বন্দের সুক্ষ বিশ্লেষণে । | 

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র গল্লে-উপন্যাসে রবীন্দ্রপ্রব'তত এই ধারানই অনুসারী । 
রৰীন্দ্রানুবর্তন তার রচনায় অতিশয় স্পঙ্ট । রবীন্দ্র লিখিত ছুতিনটি উপন্যাস, 
ঘেমন- চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে--শরৎচন্দ্রের মনোভঙ্গিকে অবশ্যই 
প্রভাবিত করেছে । তথাপি, শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা৷ সংশয়াতীত । বাঙলা! উপষ্ঠাসের 
কথাবস্তর পরিধিটিকে খুব বেশি ন বাড়ালেও, এর মধ্যে যে-পরিবর্তন তিনি আনলেন, 
এককথায় ত1 বৈপ্লবিক । তার সমাজজিজ্ঞাসা আরো! উগ্র, প্রচলিত অকরুণ সমাজ- 
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ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ প্রবলতর, উচ্চক্। চল্লিশপধধাশ বছর আগেকার 
বাউলা-পললীসমাজের মৃঢ়তা, হৃদয়হীনতা ও কদর্ধ দ্বার্থসর্বভার চেহারাটি শখখখচজ 
সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেছেন । আমাদের সমাজ সম্পর্কে তার মনোভাব লকলেষই 
জানা_-“সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি না” এ কর 
একজন বিজ্রোহীর | এই মনোভাবের জন্যেই তিনি তার পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে 
পৃথক হয়ে পড়েছেন । নারীর সতীত্বের ধারাপাবিষয়ে তার সঙ্গে পূর্বগামী লেখকদের 
কারে! ধারণার মিল নেই। শরৎচন্দ্রের কাছে নীতিবোধের উৎস ধর্সগ্রস্থের 
জীর্ণ পাতা নয়। এক্ষেত্রে তিনি মাহৃষের জীবন্ত হৃদয়ের দিকেই তাকিয়েছেন-- 
মানবিকতা এবং মানবতাই তার কাছে উচ্চতম সতা। শরৎচক্দ্রের নিগিত 
উপন্যাসপাঠে আর কী লাভ হয় জানি না; জানি যে, এগুলি পড়লে মানুষের হৃদয় 
চক্ষুম্মান হয়ে ওঠে । মানবমানবীর হৃদয়ের বাসনাবেদনার প্রতি শরৎচন্দ্রের 
অগাধ সহানুভূতি, তার কাছে মানুষের মূল্য মানুষহিসেবেই | অকু মানবন্বীকৃতি, 
মনুস্তজীবনের নবমূল্যায়ন শরৎচক্দ্রের গল্প-উপক্ঠাসকে গভীর অর্থবহ করে তুলেছে। 
বক্ষিমের ন্তায় বলিষ্ঠ কোনো! জীবনদর্শন, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সমুচ্চ কোনো ভাবাদর্শ, 
শরতচন্দ্রে অবশ্যই অপ্রাপ্তব্য। কিন্তু তার সাহিতো নবরনারীহৃদয়ের ষে বিচিত্র 
আকৃতির মর্মস্পর্শী প্রতিফলন লক্ষ্য কর! যায়, ত1 অন্যত্র বিরলদৃষ্ট । 

বিষয়বস্তর দিকে তাকিয়ে শরৎচক্ড্রের বড়োগল্প ও উপন্যাসগুলিকে কম্েকটি 
শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। তাঁর কতকগুলি আখ্যায়িকায় বাঙালি-পরিবারের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাতের-__প্লেহ-ঈর্ধা-সার্থবোধকে কেন্দ্র করে বিরোধের চিত্র অঙ্ষিত 
হয়েছে, যেমন- বিম্মুর ছেলে, রামের আঙ্গতি, নিষ্কৃতি, বৈকুৃষ্ঠের উইল, প্রভৃতি 
বইতে। দ্বিতীয়ত, কয়েকটি উপন্থাসে সমাজ-অনুমোদিত প্রেমের বিচিত্র লীলা 
মনোজ্ঞ বাণীক্পপ পরিগ্রহ করেছে, যেমন- চত্দ্রনাথ, বড়দিদি, কাঙীনাথ, আলী, 
ঘায্ুনের দেয়ে, পরিণীতা, পণ্ডিত্দশাই, প্রভৃতি বইতে । তৃতীয় শ্রেণীর 
উপন্তাসে সমাজ্গনিন্দিত প্রেমের আলেখ্য চিত্রিত । ছুনিবার প্রণয়ান্ুভব, মানবমনের 
অতিসূক্ক্র বিশ্লেষণ, অববিবেকী সমাজের হদয়হীন কঠোরতা, প্রতিরুদ্ধ প্রেমের 
মশ্রুসি্ত কারুণা, সামাজিক বিধিবিধানের পিশ্প্রাপ শাসনে পীড়িত নরনারীর 
প্রাণশক্তিয় অপচয়ের বেদনাবিজড়িত চিত্র শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসগুলিতে শঘৎচষ্ 
চষৎকার এ'কেছেন। শরংচন্দ্রের প্রধান তিনটি উপন্যাস-_ চরিত্রহীন, জিকা, 
প্ৃহ্ছাছস্স্ঞ্ই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । এগুলির মাধ্যমে উপস্যাসকার যেন বলতে 
চেয়েছেন, একনিষ্ঠ প্রেষ তখাকখিত সতীত্বের চেয়ে বড়ো। নারীজাতিয় বন্ধে 


৩১২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


শরতচন্্র উচ্চধারণা পোখণ করতেন । যেসব রমণী গমাজের চোখে ভ্রউচিত্র, 
ভাদৈধ মধ্যে তিনি শুজসুদ্দর মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। 

“চরিত্রহীন শরৎচক্দ্রের বুআলোচিত একখানি উপন্যাস। এর প্রধান 
চত্বিপ্র সাবিত্রী, সতীশ, কিরণময়ী, দিবাকর, উপেন্দ্র- প্রভৃতি । এতে নায়কনায়িকা 
যদি কেউ থাকে তাহলে তারা হলে! সতীশ আর সাবিত্রী। শরৎচন্দ্রের কল্পিত 
আদর্শ-নায়ক ও আদর্শ-নায়িকার বৈশিষ্ট্গুলি এ-ছুটি চিত্রেন্সুপ্রকট | সাবিত্রী ও 
'কিরণময়ীকে অসতী বলতে শরৎচন্দ্র নারাজ । এ দুই নারীর অচরিতার্থ জীবনের 
বেদন] তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন । সতীশ-সাবিত্রীর মিলনের বাধ! তাকে 
ব্যঘিত করেছে। কিন্তু সমাজের মুখের দিকে তাঁকিয়ে এই বাধার প্রাচীর তিনি 
ভাঙতে পারেননি । কিরণময়ীর জীবনপিপাসা তীব্র, কিন্তু সে বঞ্চিত হয়েছে। 
পরিশেষে সে পাগল হয়ে গেলে! । কিরণময়ীর দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব_তাঁর প্রেমাতি ও 
ভোগবাঁসন1--উপন্যাসে সুন্দর ফুটেছে । উপন্যাসহিসেবে “চরিত্রহীন অতিশয় 
বিশিষ্ট, যদিচ ইহার কাহিনীবৃত্ত কিছুটা শিথিলবন্ধ । 

আখ্যায়িকাখানিতে বঙ্কিমচন্জ্রের চন্দ্রশেখর' আর রবীন্দ্রের চোখের বালির 
প্রভাব ছুর্পক্ষ্য নয়। রোম্যার্টক মেজাজের মানুষ সতীশ এই আখ্যায়িকার 
ঘটনাধারার নিয়স্তা। প্রধান চরিত্রগুলির ভূমিকায় তেমন-কিছু আস্বাভাবিকতা! 
চোখে পড়ে না। উপেন্দ্রের ভূমিকা ভালো। ফোটেনি, অস্পষ্টতা থেকে গেছে । 
এ বইতে প্রেক্ষণীয় একাট চরিত্র সুরবালা । পাঠক সুরবালাকে কদাপি ভুলবে না । 

আরেৰখানি বিশিষ্ট আখ্যায়িকা হলো “গৃহদাহু” । এখানে নায়ক মঅহিম, 
নাক্ষিকা অচল, প্রতিনায়ক সুরেশ । মহিম ও সুরেশের দ্বৈত আকর্ষণে অচলার 
চিত্তের দোৌলাচলবৃত্তি, এবং শেষপর্যন্ত তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণতি, এ উপন্থাসের 
প্রধান বণিতব্য বিষয়বন্ত। এতে অচলার দেহের অশুদ্ধিকে লেখক ক্ষমাসুদ্দর 
দৃুকিতেই দেখেছেন । নারী মোহবশে কিংবা সাময়িক ভুলভ্রান্তিতে দাম্পত্যনীতির 
বিরোধিতা করলেও, অবচেতন মনের স্তরে স্বামীর প্রতি শিষ্ঠা বিরাজমান থাকে ধলে, 
তার স্বামীপ্রেমের সমাধি রচিত হয় না-__এ-ই বোধকরি ৃহদাহ" বইটিতে প্রচারিত 
শরৎচন্দ্রের তত্বকথ| | সমালোচা উপন্ুশসে অচলা ও সুরেশের ভূমিকা সুচিত্রিত, 
মহিমেক ব্যক্তিত্ব অস্পষ্ট, তার আচরণ অস্বাভাবিক-_মানবিকতায় দজীব সে নয় | 

প্লট*পরিকল্পনায় কিঞ্চিত শৈথিল্য লক্ষিত হয় । চগ্সিত্রগুলি কোথাও ফোথাও 
অতিরঞ্জিত। প্রতিনায়ক সুরেশ বড়ো বেশি সেপ্টিমেন্টাল-_ভাবাঁলুতাঁ অতিক্টেক 
সুরেশ-চরিত্রের ছুর্বলতার কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। অনিশ্নক্তিত-প্রকীতিক ইলেও, 


সর্বাধিক লোককাস্ত উপশ্বীসকার শরতচজ্া চট্টোপাধ্যায় ৩১৩ 


ঝোম্যা্টিক সুরেশ অন্তরে তালোমানষ | এইজন্যে, তাঁর যেচ্ছাচাক্সিত! নীতিক্রোহ 
হওয়! সত্ত্বেও সুরেশ পাঠকের মমতা আকর্ণ করে। কেদারবাবৃর প্রতি অনেক 
সময় অযথা ব্যঙ্গ বন্ধিত হয়েছে । বুঝতে পারি; ব্রাহ্মসমাজকে শরৎচন্দ্র সহাহুন্ভৃতিকক 
দৃষ্টিতে দেখেননি । এই সমাজটির সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা কম থাকাতে 
ব্রাহ্মঘরের নারীপুরুষের চরিত্রচিত্রণে তিনি স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে পারেননি । 
রবীন্দ্রনাথের “গোর।” উপন্যাসখানি যে "ৃহদাহ' রচনার প্রেরণা, লেখক নিজেই তা। 
জানিয়েছেন। 

শরৎচন্দ্রের প্রণীত প্রসিদ্ধ একখানি উপন্যাস “ভ্ীকাস্ত'। আত্বস্মৃতি, ভ্রমণকথা, 
উপন্যাস--'শ্রীকান্ত' নামে আখ্যায়িকাখানি এই ত্রিবর্ণে বঞ্জিত। এর প্রধান 
আলোচা রাজলশ্ম্মী ও শ্রীকান্তের আবালাপ্রণয়। দীর্ঘকালের প্রতিরুদ্ধ প্রেম 
পরিণামে এতে চরিতার্থত লাভ করেছে । নারীর সংস্কার ও প্রবৃতিজীবনের ছণ্ 
আধ্যাস্িকাখানিতে চমৎকারভাবে রূপায়িত। দুরবিস্তার জীবনপথে পরিক্রমাকালে 
শ্রীকান্ত বহু নরনারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন-_-তাদের কাহিনী উপন্যাসে বণিত 
মূলকাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে ক্ফষীতকায় করে ভুলেছে। জীবনের বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার লিপিচিত্রণে শ্রীকান্ত অতিশয় মনোজ্ঞ। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, 
অভয়া-চরিত্র শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি-_-অতি উজ্জল, হৃদয়গ্রাহী এদের জীবনালেখ্য। 
উপন্যাসের সংহতি না থাকলেও, এতে ধারাবাহিকত! আছে । ভাবের *ঁক্য খুব 
বেশি বিচলিত হয়নি | "চরিজ্রহীন' আখ্যায়িকায় শরৎতচন্ত্রেপধ ভাবজীবনের, ও 
শ্রীকান্ত; আখ্যায়িকাঁয় তার বাস্তবজীবনের, প্রতিফলন লক্ষ্য করবার বন্ত। 
ইন্দ্রনাথ-্চরিত্র উপন্াসকারের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি । 

“দেদাস”, পতা?, “দেমাপাওমা' ইত্যাদি আখ্যায়িকার সঙ্গে সকলেই 
কমধেশি পরিচিত । শরৎচন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য এগুলিতেও প্রাপ্তব্য । দেবদাস-পার্বতীদ্ব 
কাহিনী কাকুশ্যসিক্ত। এই আখ্যায়িকার কাহিনীতে বঙ্কিমের ছুখাদি উপন্যালেক 
ছাক্সাপাত লক্ষ্য কর! যায়। “দেবদাঁস-এ “সেক্টিমেন্টালিজম্*-এর প্রাধিল্য। 
রোম্যান্টিক আখ্যাম্িকা “দভা?-য় রাসধিভারী ও বিলাসবিহারীর চরিত্রাঙ্কনে 
শরৎচন্দ্রের লিপিকুশলতার প্রস্ফুট পরিচয় মেলে । “দেনাপাওনা*-র ধোড়লী 
[ অলকা |] অভিনব একটি চরিত্র । বাস্তব এবং কল্পনা “দেনাপাওনা”-য় মিলোধিশে 
একাকাধ হয়ে গেছে। ষোড়শী-চরিত্র অনেকখানি বাস্তবভিত্তিক, সঙ্গেহ নেই। 

বাডংলাদেশের বিউাব-আন্দোলন “পথের দাবি” আখ্যাস্মিকাখানি পটভূমি | 
এ বইয়ের জব্যসাচী-চরিত্র পাঠকের চিত্তে গাঁ ছাপ এ*কে দেয়। বিপ্লবের উত্তেজদা- 
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জড়িত আখ্যানের মূলধারার সঙ্গে একটি প্রেমকাহিনী এসে মিশেছে । বিপ্লবপন্থাকে 
উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ যেমন সার্থক উপন্যাস লিখতে পারেননি, তেমনি, 
শরৎচন্দ্র । 

€শবপ্রশ্্র” উপন্যাসে কল্পনার রসাবেশকে অতিক্রম করে গেছে লেখকের 
বিচিত্র ভাবনা-চিন্তা 1 উদ্দেশ্ঠমূলক রচনা “শেষ প্রশ্ন” । সুগ্রথিত কাহিনী বলতে 
যা বুঝি, এখানে তার অভাব । 

পলীদনাজ”, 'অরক্ষণীয়া?) 'বাস্ুুনর মেকে?_এ তিনখানি আখ্যাক্সিক! 
পাঠকেব সমাদর পেয়েছে । সমাজচিত্র থাকলেও, এগুলিকে, বোধ করি, পারিবাঁবিক 
উপন্যাস বলাই সংগত | পল্লীবাঙ্‌লার সমাজ এখানে পটভূি-হিসেবে স্থান পেয়েছে । 
পল্লীসমাজ”-এ বমা-রমেশের প্রেমকথাই মুখ্যস্থান অধিকার কবেছে। শরৎসাহিত্যের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ হলো। 


॥ বাকৃপতি ন্রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
[ ১৮৬১-১৯৪১ ] 


রূবীজ্রপ্রতিভা-প্রসক্ষে $ 


যতই সাবধানী হোন, যে-কোনো! লেখকের পক্ষে, রবীন্দ্রালোচনায়”অতিভাষণ 
এড়িয়ে চলা অত্যন্ত কঠিন। এই মহাঁকবির দুর্লভ দৈবী প্রতিভার বহুবিচিত্র প্রকাশ 
আমাদের একেবারে অভিভূত করে দেয়। তার নিমিত সাহিত্োর বিশাল অরণ্য- 
প্রদেশে প্রবেশ করলে আমরা 'দিগৃভ্রান্ত হুই। বাঁক্পতি ববীন্দ্রের সৃজনী প্রতিভা! 
বিচিত্রমুখী। সাহিত্য ও জীবনের প্রায়-সকল ভূমিতে অবলীলায় বিচরণ করেছেন 
বলে মহাপ্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একরপ সর্বত্রগামী। এতথানি শক্তিমান কাব্য- 
নির্মাতা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও দুচারজনের বেশি নেই, এমন একটি কথা৷ 
বললে ভুল করা হয় না। অতক্দ্রিত সাধনায় কবি-ব্রবীন্দ্র বাণীকে ভ্ববশে 
এনেছিলেন। তার পরমাশ্চর্য বাগবিভূতি বঙ্গপরস্বতীকে অপরূপ কলাসৌন্দর্ষে 
ষণ্ডিত করেছে, ভাষা-ছন্দ ও সুব্ষের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। পদ্যে ও গদ্যে যে- 
কীতি তিনি রেখে গেছেন, তা শুধু আমাদের সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর যেশকোনে! 
সাহিত্যে অসংশয়িতভাবে অদৃষ্টপূর্ব। বাকৃসিদ্ধ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ সকল কালের 
সকল দেশের বিপুল এক বিস্ময় । ধচনার এমন কোনো রূপ নেই যা তার লেখনীর 
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স্পর্শের বাইরে থেকে গেছে ; এবং কী গ্ভে কী পদ্যে, ভাবের যে-অফুরস্ত বুপসূ্ি 
তিনি করেছেন, তার প্রত্যেকটি রীতি ৰা ভঙ্গি অসাধারণ নতুনতায় দীব্িমান । 
সৃষ্টির এত প্রাচুর্য, বূপভঙ্গিমার এত বৈচিত্র্য যখন দেখি, তখন মন কিছুতেই বিশ্বাস 
করতে চায় না, এসব বস্ত একজন মাহ্বষেরই একক সাধনার ফলসিদ্ধি। ব্যক্ধি” 
বিশেষের রচনার এহেন বিশালতা! ও বিচিত্রতা সত্যই অকল্পনীয় । 

রবীন্দ্রনাথ কী কী লিখেছেন, এ প্রশ্ন না করে, জিজ্ঞাস! কর! উচিত, কী 
তিনি লেখেননি। একটু আগেই বলেছি, সাহিতোর সর্বক্ষেত্রে তার অবারিত 
প্রবেশাধিকার । গছ্ে তিনি লিখেছেন ছোটগল্প* উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, 
সমালোচনা, কথিকাঃ ভ্রমণকথা; পত্রাবলী; গগ্ভকবিতা, ইত্যাদি; পদ্ভে তিনি 
লিখেছেন গীতিকবিতা । এক অঙ্গে কত রূপ ধরে, এ যর্দি কেউ দেখতে চান তবে 
তাকে রবীনক্দ্রের গীতিকবিতার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরতে বলি। আবার; পদ্য- 
বাণীতেই কবি লিখেছেন গাথা, গীতিনাট্য, নাট্যকাবা, নাটক আর অসংখ্য গান 
যে-গানের কথা ও সুরের মোহিনী যূর্ঘনা। শ্রোতার চিত্তকে সৌন্দর্ষচেতনার 
এক সুরম্য ভূমিতে উত্তীর্ণ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু গীতিকার নন, 
সুরকারও বটেন। তা ছাড়া, স্বতন্ত্র এক গীতিরীতিরও [৪1০] প্রবর্তন করে 
গেছেন তিনি । 

রবীন্দ্রপরিচিতির ইতি টান! এখনে! হয়নি । আরো বহুক্ষেত্রে তার আশ্চর্য 
ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ চিত্রী ও নৃত্যশিল্পবিৎ। তিনি দার্শনিক, 
প্রজ্ঞাবান পুরুষ। তিনি শিক্ষাব্রতী, সংস্কারক ও জননায়ক। পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের মনীষীদের সঙ্গে তিনি সর্বদা ভাব ও চিন্তার বিনিময় করেছেন । কেবল 
রসক্ষেত্রেই তাক বিহরণ ছিল না, সংসারের বিচিত্র কর্মের ক্ষেত্রেও কবি নিজ শক্ষিকে 
নিষ্মোজিত করেছিলেন । জাতীয় আন্দোলনে তিনি সাড়া দিয়েছেন, দেশের 
সংগঠনমূলক কাজে যত্ববান হয়েছেন | তাঁর দীর্ঘায়ত জীবনে কর্মে নিষ্ঠা আকন 
রসোচ্ছল উপলব্ধির মধ্যে তেমন কোনে! বিরোধ কখনো দেখ! যায়নি । ববীন্দ্রনাথ 
ভাবনার জগতে যেমন মহত্তর সমন্বয়ের প্রয়াঁপী, তেমনি, কর্মজীবন ও সাহিত্যিক- 
জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের একাস্ত অভিলাষী। কৰি পূর্ণায়ত মনুস্তাত্বের সাধন! 
করেছিলেন । তাই, শুধু সাহিত্যচর্যাকেই নিজ আত্মার একতম আরামস্থল বলে 
জানেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা কেবল মহৎ একজন কবিরূপেই পাইনি, 
কষুত্রতা-তুচ্ছতাম্ম-ভরা আমাঁদের জীবনের মাঝখানে তিনি ছিলেন পূর্ণতর মানবতার 
জ্যোতির্সয় বিগ্রহ । যর্গেমর্তে চলাচলের সোনার সিড়ি রচনা কঝেছিলেন তিনি । 
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দৈধী প্রেরণা ও প্রতিভার আধার এমন একজন মহিমাম্থিত পুরুষকে পেয়ে আমরা__ 
বাঙালিরা_নিজেদের ধন্য মনে করি। 
সং সং 
সঃ 

বাঙলা সাহিতো ববীন্দ্রের দানের পক্গিমাপ হয় না। আমাদের সাহিত্যকে 
রূপে-রসে তিনি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, শুধু এটুকু বললে খুব সামান্যই বল! হয়__ 
রবীন্দ্র-কবির লোকোত্র প্রতিভার স্পর্শে বাঙ্‌লাসাহিত্য হাজার বছরের পরমাম 
লাভ করেছে । রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিতোর কথা আমবা 
চিন্তাও করতে পারি না। আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্যিক- 
জীবনের প্রধানতম পুরুষ তিনি । 

ববীন্দ্রপ্রতিভাঁর সবচেয়ে বড়ো! প্রকাশস্থল কাবা-কবিতা। রবীন্দ্রের প্রথম ও 
শেষ পরিচয় তিনি কবি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, কবিতা! স্তর “জীবনের সমস্ত 
গভীষব ত্যের একমাত্র আশ্রয়স্কান? ৷ ববীন্দ্রপাহিত্যের যে বিপুল পরিধি? তার 
সর্ধত্রই একই কবিসত্তার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সুক্ষ কাব্যব্যঞ্জনার ঝংকার 
শ্রতিগোচর হয়। গীতিকবিতার বিপুল উন্মুক্ত নভোদেশে এই লৌরলোকের 
অগ্রিবিতঙ্গের নির্বাধ পক্ষবিস্তার । জগৎ ও জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে মানবচিত্তে 
যতপ্রকার ভাবের উদয় হয়, সৃশ্ষ্াতিসূ্ক্ম যতসব অনুভূতির কম্পন জাগে, রবীন্দ্রনাথের 
সপ্তঘয়া কাব্যতন্ত্রীতে তা অপূর্ব রাগিণীর সুরমূছ্ঘনার মাধ্যমে ধ্বনিত হয়েছে। 
মাহলুষ ও প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যে একটা নতুন অর্থ পৰিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মানুষের কবি--প্রকৃতির কবি। “বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা” বহু দিবসের সুখেছুখে 
আকা” “লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা? এইযে সুপ ধর্গাতপ", তাতে আসন পেতে কবি 
মর্তভূমির প্রাণের গান গেয়েছেন। অতিনিবিড় প্রকৃতিপ্রেম ও অগাধ মানবগ্রীতি 
আমাদের মহাকবির নিগ্লিত বিপুল কাব্যলোকটিকে অতযুজ্জল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত 
করেছে। এই মাটির পৃথিবীর দিকে দিকে বূপে-রসে-শব্দে-ন্ধে-বর্ণে যে-অফুরস্ত 
প্রাণময়তার দীপ্ত সমারোহ চলেছে, রবীন্দ্রনাথ তারই অদ্বিতীয় কাব্কার। 
“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'_এ ছুটি 
স্মরণীয় পঙডক্তির মধ্যে রবীন্দ্রকাবোর একটি প্রধান সুর-_-অনিঃশেষ মর্তমমতা ও 
নিত্যজাগ্রত মানবমুখিতা- গঞ্জিত হয়েছে । জগৎকে ভালোবেসেছেন, মাঞ্ষকে 
প্রীতির আলিঙ্গন জানিয়েছেন, প্রেমপাশে বেঁধেছেন--নিজের কাবা-কবিতীয় 
এসব কথা কবি বারংবার আমাদের শ্ুনিয়েছেন | 


বাকৃপৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩১৭% 


রবীন্দ্রনাথ রোম্যার্টিক কবি। তীর চোখে নিসর্নপ্রন্কৃতি জীবস্ত একটি সতা। 
এই সজীব সত্তার সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ আত্বমীয়তা-_তারো! চেয়ে বেশি, নিজের 
একাস্বতা-_-অনুভব করেন । নিগুঢ় প্রকৃতিপ্রেম বা অসাধারণ পৃথিবীপ্রীতিই রবি- 
কবির সর্বানুভূতি অর্থাৎ বিশ্বৈক্যানুভূতির মূল উৎস। প্রবল রোম্যান্টিক কল্পনা 
কবিকে দুদূরের অভিলাষী করেছে, এক মায়াচ্ছন্নস্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, 
রহস্যুসন্ধানী করে তুলেছে। সৌন্দর্যবিধুরতা, নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্ষ-ব্যাকুলতা, অকারণ 
বিরহবিষাঁদ-_অসংখ্য গীতিকবিতায় প্রতিফলিত এসকল বন্ত্ও রবীন্দ্রের রোম্যান্টিক 
কবিমনের পরিচয়বাহী | 

কী ব্যক্তিজীবনে, কী কাব্যজীবনে, ববীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ব-প্রকৃতিক। কবির 
অরূপচেতনা ও অরূপব্যকুলতাঁর সঙ্গে তার এই আধ্যাত্মিক মানসিকতার সংযোগ 
রয়েছে । তা ছাড়া, কবির নিসর্গচেতনাও এর সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রের অনুভূত 
অরূপ বা বিশ্বলোকেশ্বর প্রায়শ নিসর্গলোকবিহারী, যদিচ মানবসংসাক্ষেও অন্বপেনর 
নিঃশব্দ পদসধ্ধার তিনি শুনতে পেয়েছেন । তবে, একথা ভুললে চলবে না ষেঃ 
অন্দপসাধন! কবিকে জীবনবিমুখ করে তোলেনি, বরংচ তাঁকে জীবনপ্রেমিক' 
করে তুলেছে । রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঈশ্বরমুখিতা! আছে, অঙ্জানার সন্ধান 
আছে, ভূমাপিপাসা আছে। কিন্তু তার সর্বপ্রকার সন্ধান ও সাধনার পাদপীঠ 
হলে জগৎ ও জাবন। জীবনরসরসিকতাই কবি-রুবীন্দের কবিতাবলীর 
প্রাণকেন্দ্র | 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্মে নির্মাণ করেছেন এক অতুযুচ্চ. ভাবলোক- লর্ববিধ 

ংকীর্ণতার স্পর্শ থেকে যা মুক্ত ; জাতি, দেশ ও কালের উধের্ব যার অবস্থিত, নির্মল 

আনন্দধারায় যা অভিষিক্ত । রবীন্দ্রকাব্যের এই বিশাল ভাবলোকে প্রবেশ করলে 
পাঠক চিত্বোৎকর্ধের অধিকারী হয়, একরকম মুক্তির স্বাদ পায়-_ স্থল জৈব জীবনের, 
_ ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি। সুতরাং বলতে পারি, 
রবীন্দ্রকাব্যপাঠের ফলশ্রুতি হলো জীবনুক্তি। 

রবীন্দ্রনাথকে গীতিকবি বললে তার প্রতিভার স্বরূপটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া 
হয় না। কবির কাব্যের/মূল প্রেন্রণাই সংগীতাত্বক, প্রাণের সুরকে তিনি গীতময় 
বাণীর মাধামে ফুটিয়েছেন । কবির স্মগ্র কাব্য অনবচ্ছিন্ন এক গীতধার1, সংগীতরসে 
তা নিষিক্ত। কতম্শত ভাব ও ভাবন! অহরহ আমাদেক্স মনে জাগে, এদের আমক়া 
প্রকাশ করতে. পারি না। ভাবকে বাণীরূপ দেবার শক্তি অধিকাংশ লোকেরই 
থাকে না। তাই, আমরা সকলে প্রকাশব্যাকুল। মহাকবি ববীন্রনাথ আমাদের, 


৩১৮ একালের বাঁড্‌লা সাহিত্য 


এই প্রকাশবাথা কী পরিমাঁণে যে দূর করেছেন, ভাষায় তা বুঝিয়ে বল! কঠিন । 
কবিসতম রবীন্দ্র নিজেই তো বলেছেন £ | 
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে, 
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুজে, 
কোকিল যেমন :পঞ্চমে কুজে-_ 
মাগিছে তেমনি সুর; 
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা, 
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা, 
বিদায়ের আগে ছু-চারিটি কথা 
রেখে যাৰ সুমধুর ॥ 
ববীন্দ্রনাথ আমাদের “না-বলা বাণী”কে কবিতায় গেঁথেছেন,বাঁঙালির ভাষাকে 
আশ্চর্য প্রকাশক্ষমতা দান করেছেন, অনির্বচনীয়কে বচনগ্রাহ্হ করে তুলেছেন । 
কবিহিসেবে এর চেয়ে আর বেশি কা তিনি করতে পারেন! ববীন্দ্রানুরাগী 
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ক মিলিয়ে আমরা বলতে পারি: “কবিগুরু, তোমার প্রতি 
চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অস্ত নাই।” 


রবীন্দ্রনাথের গীতাত্ক প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই তার 
গানগুলিতে | গানের ষধো নিজের কবিসত্তাকে তিনি একেবারে উজাড় করে ঢেলে 
দিয়েছেন | রবীক্্রনাথ গানের ঝাঞ্জাঃ সুরের গুরু। সারাজীবন ধরে কবি এত 
বিচিত্র গান লিখেছেন যে, পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে তার তুলনা! মেলে না। তার 
গানের বিশিষ্টতা হলো, এগুলির মধ্যে কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। 
ভাববাজনায়, ভাষার জাদুতে, চিত্তচমৎকারী জুরময়তায় রবীন্দ্রসংগীত এক আশ্চর্য 
সৃষ্টি। অন্যকিছু না লিখে, কবি যদি শুধু এই অস্বৃতসম্পদণ্ডলো! রেখে যেতেন, তাতেও 
তিনি অমর হয়ে থাকতেন | একদা সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 
যে-ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে 
তোমার গানে সকলই আছে__ রর 
_রবীন্রের কাব্য-কৰিতা ও গান সম্পর্কে এর চেয়ে সত্য কথা আবর-কিছু হতে 
পারে না। 
শুধু কৰিভা ও গানের ভূমিতে রবীন্ড্রের বিচরণ সীযিত নয়, ছোটগল্ল- 
নির্যাণেও তিনি অভ্ভুত দক্ষত। দেখিয়েছেন । বাঙ্‌ল! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেনীর 


বাকৃপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩১৪ 


অভিনব শিল্পকর্মের প্রবর্তক। এদেশে মুঝেপীয় আদর্শের ছোটগল্প ছিল না, কবির 
সৃষটিক্রিয়াশীল প্রতিভা আমাদেন এ অভাবটি পূরণ করলো । রবীন্দ্রনাথের লেখনী 
থেকে অসংখ্য উৎকৃষ্ট ছোটগল্প বেরিয়েছে”_গভীর কবিদৃষ্টি ও অনবদ্য বাণীসুষমায় 
এ দেশীয় সাহিত্যে এগুলির তুলনা নেই। বাঙালি-জীবনের ক্ষুদ্রপরিসর গণ্ডি মধ্যে 
ছোট সুখছ্র:খ, হাসিকান্নার যে-আোতোরেখাটি ফন্তুর ন্যায় অলক্ষ্যে প্রবাহিত, তার 
স্পনানটি কবি তুলে ধরেছেন স্বকৃত ছোটগল্পমালায়। লিরিকের স্পর্শ থাকলেও, 
মধ্যবিত-বাঙালির জীবনের উত্তাপ এদের মধ্যে অনুভব করা যায়। যতখানি 
সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এখানে বাস্তবের মাটিতে পা ফেলে চলেছেন। মানবরস ও 
প্রকৃতিরস এসব গল্পে যুক্তবেণী রচনা! করেছে। গগল্পগুচ্ছ” রবীন্দ্র-কবির প্রকাণ্ড 
এক কীতি। 

আমাদের উপন্াসসাহিত্যকেও ববীন্দ্রনাথ কম সমৃদ্ধ করেননি । বাঙলা 
উপন্যাসের অষ্টা' বন্ধিমচন্্র। বহ্কিমের বিচরিত ভূমিতেই যদিও ববীন্দ্রের পদপাত, 
তথাপি, নিজের প্রতিভার শক্তিতে কবি একটি নতুন পথ কেটে এগিয়ে গেছেন। 
বাইরের ঘটনার ওপর জোর না দিয়ে, পাজ্জপাত্রীর হাদয়সংঘাত এবং সুঙ্গ্ম মনন্তাত্বিক 
বিশ্লেষণকেই রবীন্দ্রনাথ আপনার লেখা উপন্যাসগুলিতে প্রাধান্য দিয়েছেন । 
রশীন্দ্রনাথের “চোখের বালি” বাঙলা উপন্যাসের দিকৃপকিবর্তন সূচিত করলো । এ 
ৰইতে কবির আধুনিক মনের পরিচয় সুপ্রকট। সমাজের হাওয়া কোন্দিকে বইছে 
তা লেখকের অজান! ছিল ন1, যুগের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। 
ছুয়েকখানি উপন্যাসে লেখক অভিনব আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন-_ “চতুরঙ্গ” 
ত্বরে-বারে? | ৫গারা্র মতো মহৎ উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে অগ্ভাবধি লেখ! 
হয়নি। “শেষের কবিতা” এককথায়, গগ্ভলিপিক। কাব্যসুরভিত ভাষাভঙ্গিমা 
একে উজ্জ্বল$বিশিষ্টতা৷ দিয়েছে । রবীন্দ্র উপন্যাস শরৎচজ্দ্রের আবির্ভাবের পথটি 
প্রশস্ত করে তুলেছে। কবির লিখিত আখ্যায়িকাগুলি অবশ্যই ভাবধর্মী, কিন্ত 
তই বলে এদের বাণ্তবের সম্পর্কচ্যুত বল! চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে 
বাস্তব তার কিছুটা! তীক্ষত। হারিয়েছে লেখকের উধ্ব'মুখী ভাবনা-কল্পনার জন্তে | 
সে'ষা হোক, উপন্যাসের এলাকায় রবীন্দ্রনাথ যে আপন স্বাতন্ত্রো প্রতিষ্ঠিত, এতে 

₹শক্পপ্রকাশের অবকাশ নেই। 


নাটক-রচনাতেও কবির কৃতিত্ব কমনয়। এক্ষেত্রে অসামান্য গৌরবের 
অধিকাহ্ী অবশ তিনি নন। তথাপি, তাঁর নাট্যনির্সপাপ্রতিভাকে স্বীকৃতি জানাতে 


৩৯০ একালের বাঙলা সহিত 


হুয়। প্রথমের দিকের নাটক্গুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যরীতি অন্ুদরণ 
করেছেন, কিন্তু শেষপর্স্ত তিনি এক হ্বতন্ত্ব পন্থাক্স আশ্রয় নিম্মেছেন | এই পন্থাটি 
অর্থাৎ নাটকের এই অভিনৰ রূপরীতিটি তাঁর অপূর্ব লিরিক-কল্পনার উপযোগী । 
আমরা রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাট্যগুলির কথাই বলছি। গীত্তিকবি 
নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ বলে রবীন্দ্রনা্যকৃতি কাব্যের গা খেষে চলেছে। 
এদের গীতিধর্মী নাটক [| 1450102] 10158095 ] ব। নাটকের আকারে কাব্য বল। 
যেতে পারে । প্রচলিত আদর্শের নাটকে আমরা বহির্থটনার সংঘাত দেখি । কিন্ত 
রবীন্দ্রনাট্যের দ্বশ্থ অন্তর্াবনেষ- আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, ভাবের সঙ্গে ভাবের 
ঘ্বন্বকেই কবি নাটকে প্রতিফলিত করেন। এখানে পাত্রপাত্রী মানবমানবীর হাদক় 
ও মন, বাইরের প্রেক্ষাগৃহে এদের অভিনয় হলেও এর আসল রঙ্গমঞ্চ হলো মানুষের 
মনোলোকে। এই অতিযাত্রিক ভাবধন্সিতার জন্যে রবীন্দ্ের নাটকগুলি এদেশে 
তেমন মঞ্চসাফল্য অর্জন করেনি । সাহিত্যরসিকেরাই কবির লেখা নাটকগুলিকে 
সমাদর দেখান । সাধারণ স্তরের দর্শক আর পাঠক এজাতীয় নাট্যকর্মের রস 
উপভোগ করতে পারেন না । নানা ধরণের নাটক কবি রচন! করেছেন, কিন্তু তার 
সর্বাধিক মৌলিকত! প্রকাশ পেয়েছে দপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে। সাধারণ 
নাটকের পর্যায়ে পড়ে না বলে স্বতন্ত্রভাবেই এদের আলোচনা বিধেক়্ | 


রবীন্দ্রনাথের মনীষ!-ও মনঘ্বিতার অপর-এক উজ্জ্বল নিদর্শন তার বিপুলায়তন 
প্রবন্ধসাহিত্য। কবির গভীর মনন, নানামুখী ভাব ও ভাবনা, দার্শনিকসুলভ 
বন্ুবিচিত্র জিজ্ঞাসা এদের অতিশয় মূল্যবান সামগ্রী করে তুলেছে। রবীন্দ্রপ্রবন্ধ- 
মালার বিষয়বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে_ সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা. ভাষাতত্ব_কোনোকিছুই তার 
ভাবুকতার বিশাল পরিধি ০থকে বাদ পড়েনি । এ ছাড়া, বয়েছে তার 'ভ্রমণকথা, 
ডায়েরি, চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, ইত্যাদি গগ্যরচনা | ব্যাপক অর্থে এদেরকেও 
প্রবন্ধসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত কর] যেতে পারে । 

প্রবন্ধ বস্তটি সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের যে ধারণা, ববীন্দ্রনাথ তা বদলে 
দিয়েছেন। তার লেখা প্রবন্ধমালা যুক্িপরম্পরার মাধ্যমে সত্যবিশেষের প্রতিপাদন 
মাত্র নয়। কোথাও কোথাও বিষয়গৌরবী, তথানিষ্ঠ হলেও» সেখানেও সাহিতোর 
স্বাদযুক্ত। লেখনভঙ্গির চারুতা, মননের বিচিত্রতা ও গভীরতা কবির প্রবন্ধনিচয়াকে 
এক অপূর্ব সামগ্রী করে তুলেছে। তথ্য যখন রসের স্পর্শ পায়, সত্য ষখন 


শ্রীবীন্দ্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম : কাব্য-কবিত্তা ৩২১ 


মাধূর্বসিজ্ক হয়, তখন তা যথার্থ সাহিত্যের মর্ধাদা লাভ করে। ববীন্দ্রবিরচিত 
প্রবন্ধও একজাতের মনোরম সাহিত্য । 

রবীন্দ্রের কতকগুলি প্রবন্ধে বিষয়েরই প্রাধান্য, এখানে বক্তব্যই বড়ো। 
আবার, একশ্রেণীর প্রবন্ধ রয়েছে যেওলিতে কবির ব্যক্কিক অনুভভূতিই প্রধান হয়ে 
উঠেছে। কবিত্বে, কল্পনায়, সুক্ষ হৃদয়ান্ভবের সৌকুমার্ধে এই শ্রেণীর রচনা! বিশিষ্ট 
শিল্পমৃতি পরিগ্রহ করেছে । কোনে! সমস্যার অবতারণ! নয়, উপদেশনা নয়, 
তত্বপ্রচারণ। শয়__আননাসৃ্টিই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য । এধরণের গগ্যবাহিত রচন। 
আমাদের সাহিত্যে আগে ছিল না, এ রবীন্দ্রনাথের নতুন সংযোজন | 

কবিন্নাট্যকার-গল্পলেখক-ওপন্যাসিক রবীন্দ্রের সঙ্গে আমাদের মোটামুটি 
পরিচয় আছে । কিন্তু প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথকে খুব কম লোকেই জানেন। এব্প 
একটি অবস্থ! মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। প্রবন্ধসাহিত্যকে বাদ দিলে রবীনক্্ররচণার এক- 
চতুর্থাংশ বাদ পড়ে । কেবল তাই নয়, কবির বহুমুখী চিন্তার অমূল্য সম্পদ এর 
মধ্যে নিহিত আছে__ববীন্দ্রনাথের সর্বাীণ-সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে হলে তার বিপুল 
প্রবন্ধসাহিত্যও ভালে! করে পড়| দরকার । এখানে বলি, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি 
ছিলেন না, পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর প্রবন্ধলেখকদের মধ্যেও তার স্থান অতিউচ্চে। 


॥ শ্রারবীক্দ্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ॥ 
কাবট-কবিতা। $ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিকৃতির বিশালতা, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সত্যই 
বিল্ময়াবহ। পঁয়ষর্টি বছরেরও অধিককাঁল ধরে কাঁব্য-কবিতাঁর যে-শিল্পলোক তিনি 
নির্মাণ করেছেন, অতন্দ্র সাধনায় যে-আশ্চর্ধ বাঁণীজগৎ তিনি গড়ে তুলেছেন, পৃথিবীর 
সাহিত্যে তাঁর তুলন! নেই বললে কিছুই অতুযুক্তি করা হয় না । কৰি হাতে লেখনী 
' ধারণ করেন তীর প্রথম-কৈশোরে ; আর, সেই লেখনীর অনবচ্ছিন্ন গতি স্তব্ধ হয় 
একাশি বৎসর বয়সে-_মৃত্যুলগ্নের প্রাক্কালে । সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার? বার্ধক্য 
কবির দেহকে জীর্ণ করেছে, কিন্ত তার মনের সজীবতা, কল্পনার সরসতা৷ ও প্রজ্ঞা- 
দৃ্টির বচ্ছতাকে প্লান করতে পারেনি । 

রবীন্দ্রপ্রতিভা পরিণামমুখী। বিচিত্র!ভাবানুভূতি, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য 
প্রয়ে এ অতিশয় বিশিষ্ট একটা পরিণামে গিয়ে পৌঁছেচে। এরপ এক-একটা 
অভিজ্ঞতার স্তরকে আমর] রবীন্দ্রের দীর্ঘায়ত কবিজীবনের এক-একটি পর্ব বা পর্যায় 
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নামে চিহ্নিত করতে পাঁরি। প্রত্যেকটি পর্বে কবিচিত্তকে একটি বিশেষ ভাবপ্রেরণার 
বশীভূত দেখতে পাওয়া যাঁয়, এবং সেই প্রেরণাঁবশেই কবির গীতময্ন আত্মপ্রকাশ 
ঘটে। নিঃশেষে আত্মোন্মোচনের পর এই প্রেরণার প্রভাব যখন ক্ষীণতর হয়ে 
আসে, কৰি তখন ভিন্নতর একটা ভাবানুভূতির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেন- আন্ত হয় 
নবতন সৃষ্টিধারা । এইভাবে ক্রমবিকাঁশের পথে এগিয়ে গিয়ে রববাল্্রনাথের 
কবিপ্রতিভা চুড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রকবিষভাবের লক্ষণীয় ধর্ম হলো 
এর বিরামহীন গতিগ্ীলতা-_ভাব থেকে আাবাস্তরে, এক উপলব্ধি থেকে অপর এক 
উপলব্ধির জগতে, নিরস্তর অগ্রসরণ। একারণে কোনো-একটা 'বিশেষ পর্বভুক্ত 
রচনাবলীর মধ্যে কবির সৃষ্িপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মিলবে না। রবীন্দ্রকাব্যের 
মহিমা! এর সমগ্রতায়-_যেমন, বিরাট বনস্পতির | 

সাধারণভাবে বলতে গেলে 'ন্ধ্যাসংগ্সীত? থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার 
সুরু | গ্রন্থখানি কবির উনিশ বৎসর বয়সে লেখা । বলা বাহুল্য, উক্ত গ্রন্থটি কবির 
লিখিত প্রথম কাব্য নয়। ইতঃপূর্বে অনেকগুলি বচন! প্রকাশিত হয়েছে, যেমন-_ 
বনফুল”, “কবিকাহিনী”, “ভগ্রন্যদক্স” রুদ্রচণ্ড?, “ভান্গুদিংহ ঠাকুরের পদ্দাধলী”, 
ইত্যাদদি। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাদে এইসব রচনা একারণে উল্লেখ্য নয় যে, 
এগুলির মধ্যে কবির প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় তেমন ফোটেনি । এগুলিকে 
সাহিত্যসংসারে ববীন্দ্রের হাঁতেখড়ির কাজ বলা যেতে পারে। এসব লেখায় 
ভাবাকুলত! ও তাবালুতা1 আছে, তার বেশি-কিছু নয়। কবিকিশোরের উক্ত-দব বই 
শিশুর ম্থলিত পদের অস্থির চলনের চিত্রটি মনে পড়িয়ে দেয়। অবশ্ঠ এও স্বীকার্ধ 
যে, রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের রচনায় তার কবিদৃষ্টি ও মনের চমকপ্রদ 
বিকাশের পরিচয় মুদ্রিত রয়েছে । “ভানুপিংহ ঠাকুবের পদাবলী”তে ছন্দোনির্ষাণে 
ও ভাষাবিন্যাসে কবি সে-কুশলতা৷ দেখিয়েছেন; কাব্যরসিকেরা তার প্রশংসা না করে 
পারবেন না। ববীন্দ্রগ্রতিতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ধাঁরা লিখবেন তাদের 
কাছে ওপরে কথিত গ্রন্থগুলি উপেক্ষণীয় নয়। 

সেযাকৃ। রবীন্দ্রনাথ আপন স্বাতন্ত্র্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন সন্ধ্যা- 
সংগীত'-এ | এতে দেখতে পাওয়া যায়, লেখকের বলবার ভঙ্গিতে স্বকীয়তা ফুটেছে, 
ভাষা ও ছন্দোরীতিতে নিজঘ্বতার ছাপ পড়েছে, ভাষণ “গদ্গদ” হলেও তা যে এক 
বিশেষ কবিব্যক্তির এ বুঝতে কষ্ট হয় না । সন্ধাপ্রকৃতির আলোআধানি প্রকাশের 
মধ্যে যে-একটা বিষাদের ভাব পরিব্যক্ত হয়ঃ “সন্ধ্যাসংগীত”-এর সুরে সেই ভাবেরই 
প্রাধান্ব । কেমন যেন একটা অনির্দেষ্ঠ বিষপনতার বেদন! কবিচিত্বকে ভারাক্রান্ত করে 
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তুলেছে, এখন কবির অবস্থান কুদ্ধ হৃদয়াবেগের কারাগারে । এই যে অনির্বাচ্য 
বিষাদবেদনা, তাঁর মূলীভূত কারণ হলো! বহির্জগতের সঙ্গে কৰিচিতের যোগের 
অভাব। কবি প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চান, মানবসংসারের সঙ্গে আত্বীয়তার 
সম্পর্ক রচনা করতে উৎসুক; অথচ রুদ্ধদ্বার মনের কাবাগৃহ ভেঙে বাইরে 
কিছুতেই ছুটে আসতে পারছেন না। তাই, হৃদয়দেশে ব্যর্থতাবোধের গীড়ন ও 
অসুস্থ বিষণ্নতা | 

“সপ্ধ্যাপংগীত”-এর পর “প্রভাতসংগ্গীত”_আধারের আস্তরণ সরে যাওয়ার 
পর রৌদ্রঝলমল প্রভাতের আত্মউন্মোচন। *অস্তনিহিত এক রহস্যময় শক্তির বলে 
কবি বিষাদের ঘোর কাটিয়ে উঠলেন; বহির্জগৎংকে নিজের প্রাণলোকে আহ্বান 
করলেন, নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর শুভদৃষ্টি হয়ে গেলো যেন। এখানেই ববীন্দ্রকাব্যে 
বিশ্বৈক্যান্ুভূতির সূত্রপাত--প্রকৃতি ও মানবকে শ্রীতিনিবেদন, নিখিল সংসারকে 
আত্মার আত্মীয় বলে অনুভব করা । আপনারা “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ” প্রভাত-উৎসব”, 
ইত্যাদি কবিতার কথা! স্মরণ করুন, আর কাঁন পেতে শুনুন প্রকৃতিতান্ত্রিক কবির 
প্রাণোচ্ছল আত্মঘোষণার গান । প্রভাতসংগীত”,-কে রবীন্দ্র অন্তরতর কবি- 
সত্তার প্রথম জাগরণের কাব্য বল! যেতে পারে। হ্ঠাত্-মুক্তির উল্লাসে কবিপ্রাণ 
অধীর-_-একটা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল মানসিক অবস্থার রচন! এই কাব্যখানি | 

এর পর কবি লিখলেন বি ও গান”। বহিবিশ্বের ছবি 'ও অন্তরলোকের 
গান এ কাব্যে সংগ্রথিত হয়েছে । এতে দেখি, কবির হৃদয়ে প্রশান্তি নেমেছে, 
প্রাণের অনির্দিউ আশাআকাজ্ষা একটা নিদিষ্ট ব্ূপ পরিগ্রহ করতে চাইছে। 
প্রথমযৌবনের কাব্য বলে সৌন্দর্যবিভোরতা, উদ্বেল ভাবপ্রবণতা, প্রণয়বাসনার 
তীব্রতা এই বইয়ের বহুতর কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে । এখন প্রকৃতির সংসার ও 
মানবসংসার কবির আরো কাছে এসেছে, মানবের “জীবন্ত হৃদয়”-মাঝে স্থান 
পাওয়াকে কবি সৌভাগ্য বলে মনে করছেন। কথায় তিনি ছবি আকছেন; গান 
গাইছেন, কিন্তু নিপুণ শিল্পরচনকৌশল এখনে! কবির আয়তের বাইরে । তার 
পাকা-হাতের লেখার জন্যে আরো-কিছুকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। 

পরবর্তা কাব্য “কড়ি ও কোমল? অনেক বেশি পরিণত মনের রচনা। 
রবীন্দ্রনাথ যে কতবড়ে| সৌন্দর্যরসিক, কতবড়ো রূপতান্ত্রিক 'তিনি, তার কিছুটা 
পরিচয় এ কাব্যে মিলবে । এতে কবি যে-বাণীভঙ্গিতে, যে-সুরে নারীর রূপসৌন্দ্যের 
আরতিবন্দনা করেছেন, বাঙ্ল1 গীতিকাব্যে তার তুলনা নেই। এ সময় মৃত্যুর 
বহস্যও কবির মনকে ভাবিয়ে তুলেছে । একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত হৃদয়যন্ত্রণ। 
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কবিকে যে কতখানি বিচলিত করেছে, পাঠক কাব্যখানি থেকে তার কথঞ্চিং পরিচয় 
সংগ্রহ করতে পারবেন। জীবনরক্ভূমিতে মরণের চকিত আবির্ভাব কবির 
আনন্দবাহ্ুভবের “কিড়ি'র মধ্যে বেদনার “কোমল? মিশিয়ে দিল। এখানেই 
রবীন্দ্রকবির স্ৃত্যুদর্শনের সূত্রপাত | পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির তুলনায় “কড়ি ও কোমল” 
অপেক্ষাকৃত উন্নত রচন! হলেও, রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণবিকাশের স্বাক্ষর এতে নেই। 

অতঃপর “মানসী” প্রকাশিত হলো । “মানসী” কবির সৃজনীশক্তির প্রায় পূর্ণ- 
জাগরণের পরিচয় বহন করছে। শ্রীরবীক্দ্রের কাব্যভাবনার বিচিত্রতার মধ্যেও 
এমন কতকগুলি বস্ত রয়েছে যেগুলিকে তার কাব্যের মুলভাবগ্রন্থি বলা যেতে পারে । 
এদের কয়েকটি “মানসী”তে সুপ্রকট, বাকি কয়েকটি অর্ধ-উন্মীলিত | এদিক থেকে 
বিচার করলে কাব্যখানির অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মানবীয় প্রেম ও প্রকৃতিসম্ভোগ, 
দেশের প্রতি অনুরাগ, সৌন্দর্ষব্যাকুলতা, এক ছুনিরীক্ষ্য সত্তাকে উপলন্ধির সীমায় 
ধরবার আকুল আগ্রহ, পাধিব জীবনের সুখান্গভবের মধ্যে থেকেও এক অনির্ণেয় 
অভাববোধ--এসমস্তই মোটামুটি “মানসী”-র কবিতাগুচ্ছের আশ্রিত বিষয়বন্ত। 
এ কাব্যে কবির প্রকৃতিপরিচয় স্পষ্টত গভীরতর হয়েছে, মানবহৃদয় নিসর্গপ্রকৃতির 
অন্তঃপুরের সম্মুখে এসে দাড়িয়েছে । এতে নিসর্গবিষয়ে ববীন্দ্রের একটি বিশিষ্ট 
প্রত্যয় সুপরিব্যক্ত। এই প্রত্যয়টি হলো-_প্রকৃতি চেতনাময়ী, স্নেহময়ী__মনোমদ 
সৌন্দর্যের যবনিকার অন্তরালে তার প্রণোদ্ধেল সত্ভাটি সতত স্পন্দমান। বসুন্ধরা 
সঙ্গে আত্মীয়তাস্থাপনের বাসনা, অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের পশ্চাতে ধাবমান কবিচিত্তের 
আন্তি মানসীকে বিশিষটতা দিয়েছে । কাব্যখানি ছন্দসম্পদেও সমৃদ্ধ । এখানে 
বৰীন্দ্রকবিজীবনের একটি পর্বের শেষ। 


“সোনার তরী”-কে নিয়ে দ্বিতীয় পরের শুরু । 

“সোনার তরী+-র কবিতাগুলি লিখবার কালে রবীন্দ্রনাথ পল্মাতীরে বাস 
করছিলেন । এই পক্মাবাঁসকাঁলেই কবি প্রকৃতির নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছিলেন, 
পল্লীবাঙ্লার লোকসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । 
পল্লার আতিথ্যগ্রহণ কবির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা! । নিসর্গসৌন্দর্ষের 
বগ্নুলোক আর মর্তজীবনের সুখছ্ঃখআনন্দবেদনার বাস্তব বূপচ্ছবি-_“সোনার 
তরী”-তে উভয়েরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, একদিকে, 
নির্গপ্রকৃতিরসে নিমগ্ন» সৌন্দর্যের সন্ধানী, “সুদূরের পিয়াসী” ; অন্যদিকে, 
মানবজীবনের প্রতি তার অনুরাগ অতিশয্ম প্রবল। সৌন্দর্ধতৃষ্জার সঙ্গে 
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জীবনপিপাসা মিশে গিয়ে এখানে ছুটি বিপরীতমুখী মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। 
মর্তপ্রীতিবিহ্বলতা কবিকে ঘরের দিকে টানে; সৌন্দর্যবিধুরতা তাকে এক 
অবাস্তবমনোহর স্বপ্রলোৌকের দ্রিকে আকর্ণ করে। স্বপ্ন ও বাস্তবের টানাপোড়েনে 
“সোনার তরী”র কাব্যকায়া গঠিত। মানবসংসার ও প্রকৃতির সংসারে প্রবেশ 
করে কবি যে-অমেয় মাধুর্ষ-সৌন্দর্য আহরণ করছেন, বর্তমান কাব্যখানির 
প্রত্যেকটি কবিতার বাণীদেহ থেকে তা বিচ্ছুরিত হয়ে পাঠকচিত্রকে অভিষিক্ত 
করে। “সোনার তরী" স্বর্ততটে সমূতীর্ণ রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভা পূর্ণবিকশিত, 
বল! যেতে পাঁরে। কবি এখন উচ্দবের শিল্পী হয়ে উঠেছেন, তার কাব্যকলার 
রশ্ব্য মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখবার বস্তু হয়ে উঠেছে। 

এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা “টিজ্রা” ৷ সৌন্দর্যতন্ময়তা; বাস্তবজীবনবোধ 
আর প্রগাঢ় পৃথিবীপ্রীতি “চিত্রা” প্রধান সুর । রোম্যান্টিক ভাবাঁবেগ কবিপ্রাপে 
প্রবল । এখানে সৌন্দর্ষসত্তাকে কবি ছুটি রূপে দেখেছেন একটি, ওর চঞ্চলগামিনী+য 
কূপ, আবরএক, ওর প্রশান্তহাঁসিনী'-র রূপ । চিত্রাগতে “সোনার তরী+-কাব্যে 
প্রকাশিত কবির মর্তমমতা গভীরতর হয়েছে, লক্ষ্য করা যায়। পূর্বদৃষ্ট এই মর্তমমতা 
বা অসাধারণ পৃথিবীপ্রীতিই “চিত্রা”-য় বাম্তবমানবগ্রীতির রূপ নিয়েছে । “এবার 
ফিরাঁও মোরে” নামক বিখ্যাত কবিতাটি উক্ত প্রীতিবিহ্বলতা এবং দছুঃখহরধোগের 
মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ পরিণামের পথে কবির অগ্রসরণের অভিলাষ প্রকাশ করছে । 
বাস্তববিমুখ “রঙ্গময়ী কল্পনার জগৎ থেকে কবি ধীরে ধীরে সরে আসছেন । এর 
কারণ, “ভালে! নাহি লাগে আর আসা-যাওয়া বার বার বহুদূর হ্ুরাশার প্রবাসে” । 
সুতরাং, “এবার ফিরাঁও মোরে” এখন ন্বর্গ হইতে বিদায় | নবজাগ্রত মনুষ্যত্বের 
চেতন কবিকে স্বপ্রাতুর অবস্থায় আর থাকতে দিচ্ছে না । বড়ো মানবজীবনের সঙ্গে 
তার পরিচয়সাঁধনের পালা আসন্ন, নিরুদ্দেশ যাত্রা” সমাপ্তির দ্রিকে। সমালোচ্য 
কাব্যে কবির “জীবনদেবত1+বিষয়ক কয়েকটি কবিতা আছে । প্রখর কবিব্যক্তিত্বের 
চেতনা, নিবিড় প্রেমানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ জড়িতমিশ্রিত হয়ে এই 'জীবনদেবতা' -র 
বিশিষ্ট মুতি পরিগ্রহ করেছে। 

“সোনার তরী”কে যদি বলি স্প্রলোকে বিহরণের কাব্য, তবে “চিত্র1-কে 
বলবে! ষ্প্রলোক থেকে ক্রমশ অপসরণের কাব্য--এরকম স্বপ্রভঙ্গ কবিজীবনে 
কয়েকবার ঘটেছে । এর পর সুদূরাভিসারী কল্পনার পাখা গুটিয়ে কবি মর্তম্বৃতিক৷ 
স্পর্শ করলেন । এই ভূষিটির নাষ “চৈতালি?। 

“চতাজি'-তে কবির দৃষ্টিভঙ্গির নতুনতা ও কাব্যধারার দিকপরিবর্তনের 


৩২৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


পরিচয় আভাসিত | এখন সুদূরব্যাকুলতা নয়, ধুলিধূসর প্রত্যক্ষ চলমান 
বাস্তবসংসার কবি-রবীন্দ্রের কাব্যভাবনার বিষয়বন্ত হয়েছে৷ মুক্তপ্রকৃতির সঙ্গে 
কবি সহজ সরল হৃদয়ের সম্পর্ক পাতিয়েছেন : ক্ষুদ্রতুচ্ছ* সামান্ত-সাধারণকে এখন 
তার কাছে আর উপেক্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে না । কীসুন্দর এই মাটির পৃথিবী, কী 
সুন্দর এই মনুস্তজীবন ! সবকিছু আশ্তর্য, সবকিছুই ছুর্লভ। এ-ই হলো সত্যকান্র 
মর্তপ্রীতি। “চতালি”তে কালিদাস ও তাঁর তপোবনপ্রীতি ববীন্দ্রনাথেও সংক্রমিত 
হয়েছে । কবি এখন থেকে ধীরে ধীরে সংস্কৃতসাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ 'করছেন। 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ কবিকে ধীরে ধীরে প্রাচীন 
ভারতকে অবলম্বন করে অভিনব জাতীয়তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়েছে । ফলে, 
“কথা” ও “কাহিশী”-র চিত্ররূপময় অপূর্ব কবিতাগুলি আমরা পেয়েছি । 

“চৈতালি? কাব্যে কালিদাসপ্রীতি ও তপোবনপ্রীতির মধ্যে কবির যে-প্রাচীনা- 
হুরবাগের সৃচন। দেখা গেলো” “কথা”-কাহিনী”-কল্পনা”য় তা স্পষ্টতর হয়েছে, 
“নৈবেছ্য কাব্যে পূর্ণবিকাশ লাভ করেছে । এসব কাব্যে মানবমহিম|, মনুত্যত্ের 
সমুচ্চ আদর্শ, মহাজীবনের গান একের পর এক উচ্চকণ্ডে উদ্গীত হয়েছে । যে- 
জীবন শৌর্ষেবীর্ষে দীপ্ত, কঠিন ত্যাগে সমুজ্জল, আত্মার শক্তিতে বিভাসিত, 
্বার্থকলুষের উধধ্বচাঁরী, সেই মহত্তর জীবনের আদর্শ ও বাণী কবিকে এখন ধ্বনিত 
হচ্ছে। “কাহিনী” কাব্যের আখ্যায়িকাগুলিতে আমাদের একথার সত্যতার প্রমাণ 
মিলবে । খেজু শুভ্র মুক্ত জীবনের” এমন সোচ্চার ঘোষণা ববীন্দ্রকাবো ইতংপূর্বে 
কদাপি আমর! শুনিনি । “কল্পনা” কাব্যে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রেম ও সৌন্বধের 
সারবস্কে কবি নিজ ভাবে ও ভাষায় বিণু/প্ত করেছেশ। 

সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনাকে নিয়ে রবীন্দ্রের কবিজীবনের দ্বিতীয় 
পর্বের শেষ । 

ক্ষণিক1-নৈবেদ্ব-উৎসর্গ-শিশু-্মরণ তৃতীয় পর্বের অন্তর্গত | 

স্কৃত কাব্য-কবিতাঁয় ভাবনা মুক্ত, রসানন্দপিপাসু কবিমনের যে-প্রকাঁশ লক্ষ্য 
করা যায়, সেই মানসিকতা নিয়ে 'ক্ষণিকী'-র ক্ষণমুহূর্তের অবারিত আনন্দের 
কবিতাগুলি নিমিত। কবির ক্ষণ-আনন্দ-অভিলাষের প্রেরণ] জুগিয়েছে পল্লীবাঁঙউ্‌লার 
প্রকৃতি । “নমবেগ্ঠ' কাব্যে কবির জাতীয়তাবোধ বা অতীতের প্রতি আগ্রহ 
কবিকে উপনিধদে-প্রতিফলিত ভারতের মহিমা এবং আদর্শভাবুকতাময় ভগবৎ 
প্রেরণার দিকে £নিয়ে গেছে । “নৈবেছ্'+-এর পর প্রক্কৃতিবসভাবুকতার মধ্য দিয়ে 
কবি অরূপানুভূতির এক রহস্যময় লোকে প্রবেশ করলেন। “উৎসপ্গ' কাব্যে দেখা 


শ্রীক্ববীন্দ্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম : কাব্য-কবিত! ৩২৭ 


যায়, বন্তজ্জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন আনন্দময় বিনির্ল রসানুভবের প্রতি কবির 
আগ্রহ। এই রসোঁপলব্ধি থেকে ক্রমশ কবি একটি কল্লিত সত্তাকে আহ্বান করতে 
পারছেন-_সুদৃর, বিপুল সুদূর, ভূমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।” 

স্মরণ? ও “শিশু” এই সময়কার রচনা! | শিশুর মধ্যে কবি অসীমের রহস্য 
দেখতে পান। তার দেহমনে বিশ্বের মাধুর্ষ-সৌন্দর্য অহুক্ষণ তরঙ্গিত হয়। 
“শিশু”-কাব্যখানিতে শিশুচিত্তের কল্পনাপ্রবণতাঁর ও বিচিত্র জিজ্ঞাসার মনোজ্ঞ চিত্র 
একেছেন কবি। কবির পতীবিয়োগে স্মরণ? রচিত। এই কাব্যে স্ত্রীর মৃত্যু 
কবিকে মৃত্যুর রহস্যচিস্তায় নিয়োজিত করেছে । 


খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-বলাকা-পলাতকা-শিশু ভোলানাথ চতুর্থ 
পর্বের কাব্য । “বলাকা+-তে একটা সুরস্বাতন্ত্রা লক্ষ্য করা গেলেও, এই পর্যায়ের 
কাব্যগুলিতে কবির যে-অধ্যাত্বভাবুকতা প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে বলাকার গুঢ় 
ংযোগ রয়েছে । ধ্যানের জগৎ থেকে কবি এখনে বাস্তব সংসারে নেমে আসেননি । 
বাস্তবকে তিনি দেখছেন বটে কিন্তু দূর থেকে । এখানে বাস্তবচেতনা ও 
অতিলৌকিক চেতনার সহাবস্থান । তবে, মাধূর্যের দেবতার কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে কবি যে রুদ্রদেবতার কাছে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন, তা সহজে বোঝা! 
যায়। “থেক্স?তে রবীন্দ্রনাথ স্পঞ্টত বাউলধর্মী মনোভাব নিয়ে জীবনের অন্তর্পোকে 
প্রবেশ করেছেন, বস্তজগতের প্রয়োজন-সম্পর্ক-ত্যাগের দ্বারা অন্দপ উপলব্ধির 
[ লীলারসময় ঈশ্বরের অনুভূতির ] তত্ব বিবৃত করেছেন, এবং নিসর্গরসভাবুকতা! 
থেকে অবূপভাবৃকতায় প্রয়াণ করতে চেয়েছেন । প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা! 
যেতে পারে; রবীন্দ্রনাথের অরূপভাবুকতা প্রকৃতিভাবুকতা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। 
অর্থাৎ তার কাব্যজীবনের প্রথম ভাগে “মানসী-সোনার তরী”-যুগে যে কল্পনামূলক 
মর্তভাববিহ্বূলতা কবিকে চঞ্চল বিরহভাবনায় ব্যাকুল করেছে, তা-ই ধীরে ধীনে 
তাঁকে অরূপরসলোকে নিয়ে গেছে । কাব্যজীবনের মধ্যভাগে কৰি যে-অরূপ- 
রসলোকে প্রবেশ করলেন, এর মূল্য তার কাব্যে অপরিসীম। অব্দপভাবুকতার 
এই অধ্যায়টি তার কাবাপ্রবাহের বিচ্ছিন্ন একটি অধ্যায় নয়। এর সঙ্গে জীবনবোধ 
নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে, এবং এ-ই তাকে পরিণামে জীবনসত্যে উত্তীর্ণ 
করে দিয়েছে ৃ 

অনূপ সম্পর্কে রবীক্দ্রের ধারণ! আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরবিষযনক ধারণা থেকে 
স্বতন্ত্র। কবির অনুভূত অব্দপ প্রকৃতি ও জীবনের মধ্য দিয়ে আবিভূ্তি লীলা ময়, 


৩২৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


বিশুদ্ধ কাব্যরসলোকে আঘ্বান্ক একটি সত্া-বিশেষ-অতএব শাস্ত্রের বস্ত নয়, 
কাব্যোপলব্ধির বস্ত। রবীন্দ্রনাথের অর্ূপ-্উপলদ্ধির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যেমন 
প্রাকৃতিক কমনীয়তার মধ্যে অরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তেমনি, নিসর্গের ভয়ংকর 
রূপের মধ্যেও। বরংচ দুঃখছুর্ষোগের মধ্যেই এই অব্রপ তাঁর নিকট অধিকতর সত্যভাবে 
ধর] দিয়েছে । প্রকৃতির রুদ্র-ভয়ংকর ব্বপের মধ্যে ধার প্রকাশ দেখলেন, তাকে 
ক্রমশ মানুষের সর্ববিধ ছুঃখবরণের প্রেরণারূপে লক্ষ্য করলেন। এরই ফলে একালে 
গ্বীতাঞলি'-'ন্লীতিমাল্য'-গীতালি'র সর্বনাঁশকে নির্ভয়ে বরণ করা” মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান 
কর1 এবং অজানার পথে ছুটে চলার বাণী উদ্‌ঘোষিত হলো । অব্দপকে অবলম্বন 
করে কবি, মান্ৃষ সত্য, এই দৃঢ় ধারণায় উপনীত হলেন, এবং এরই ফলে 
“গীতাঞজলি'র বিখ্যাত মানব্প্রীতিবিষয়ক কবিতাগুলি [ “হে মোর চিত্ত” “হে মোর 
দুর্ভাগা! দেশ” প্রভৃতি কবিতা | যেমন রচিত হলো], তেমনি, “অচলায়তন? নাটকে 
মানবসত্যবিরোধী কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিদ্রোহ জ্ঞাপন করলেন। এইভাবে 
রবীন্দ্রনাথ অরূপরসে নিমগ্ন হয়েই সর্বশ্রে্ঠ আধুনিক মনোভাবের কবিরূপে 
দেখা দিলেন । 

গীতাজলি+-বলাকা”য় [ ও “ফাল্গুনী” নাট্যে ] রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কারমুক্তি এবং 
জীবনের অবিরাম চলার কথা প্রকাশ করলেন। গীতালি'-তে “যাত্রী'-কবির 
দ্ুঃখবরণের উৎসাহ সম্যক প্রকাশ পেয়েছে, এবং “বলাকাম্ [ও “ফাল্তনী”তে ] মৃত্যুর 
দ্বার! নবায়মান, জন্মজন্মাস্তরের মধ্য দিয়ে সর্বদ1 অগ্রসরণশীল জীবনকেই কৰি যথার্থ 
জীবন বলে মনে করেছেন। বুঝে নিতে হবে, কবির প্রথমজীবনের সুদূরাভিলাষী 
রোম্যান্টিক কবিচিত্ত এবং ভয়ংকর-সুন্দর অরূপের ভাবুকতাই কবিকে ধীরে ধীরে 
এই বৈরাগ্যমম্স জীবনবোধে প্রবন্তিত করেছে । নিজের অনুভূতিতে যাত্রার সুর 
উপলব্ধি করে কবি বিশ্বের সৃষ্টির মধ্যে এই ষাত্র! ব। গতির স্পন্দন লক্ষ্য করলেন, এবং 
পরিবর্তন ও ধ্বংসকে সত্যরূপে গ্রহণ করলেন । 

লাকা?» গীতালি? প্রভৃতি কাব্যে এবং “ফাস্তনী? প্রভৃতি নাট্যে ] যে- 
জীবনভাবুকতা প্রকাশ পেয়েছে তা ফরাসি দার্শনিক বার্গধ-র দর্শনের তুল্য হলেও, 
কবি এই তত্বকে অবলম্বন করে ছন্দিত প্রবন্ধ রচন! করেননি, নিজ অনুভূতির ওপরে 
নির্ভর করে কাব্যই লিখেছেন | “বলাকা” কবিতাটির-_“হেথা নয়, অন্য কোথা, 
অন্য কোন্খানে+_তত্বের অনুবাদ নয়, কবিহৃদয়ের উপলব্ধ গুঢ় একটি সত্য | 

“বলাকা” রবীন্দ্রনাথের অতিশয় বিশিষ্ট একথানি কাব্য । এর মাধ্যমে কবি 
আমাদের মুক্তপ্রাণের গান শুনিয়েছেন, এই মরা জাতির চিত্ুদেশে উচ্ছল যৌবনশক্তি 
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সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। জড়ত্ব-জীর্ণতা আর মোহের জটিল জালে আমরা 
আবদ্ধ, “বলাকা”-গীতি ওই বন্ধনজাল ছিন্ন করে আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানব- 
আত্মার চরম সার্থকতার পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়। “বলাকা”-র কবি 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের ললাটে “যৌবনের বাজটিকা” পরিয়ে দিয়েছেন, জীবনবোধের 
এক পরমাশ্চর্য বিশালতায় সকলকে তুলে ধরেছেন। ভাবের গভীরতায়, আবেগের 
তীব্রতায়, ভাষার দ্রীপ্তিতে মুক্তবন্ধ ছন্দের অভিনবতায় “বলাকা” রবীন্দ্রনাথের 
কবিজীবনের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ কাব্য, একথা, বোধ করি, বলা যায় । 

বেলাকা”্র পর কবি দ্রখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন--পলাতকা? ও “শিশু 
ভোলানাথ” | এ ছুটি কাব্যে অল্পবিস্তর “বলাকা;র ভাবচিস্তার প্রভাব দেখা যায়। 
পলাতকা"য় বাস্তবের মধ্যেও বাস্তবাতীত এক রহস্যময় সত্তার পদসঞ্চার শুনতে পাই 
আমরা $ আর শিশু ভোলানাথ*-এ অনাসক্ত জীবনের প্রাণোদ্ধেল চঞ্চলত।। 
বুঝতে কষ্ট হুয় না, কৰি এখনো! “বলাকা” কাব্যের ভাবমগ্ডল থেকে সম্পূর্ণ নিক্রাস্ত 
হতে পারেননি । 

পরবর্তী পধায়ের কাব্যগুচ্ছ হলো পূরবী-মহুয়া-বনবাণী-পরিশেষ। “পুরবী?তে 
রবীন্দ্রের কঠে বেজে উঠলো বেলাশেষের গান। অন্তাচলের ধারে এসে রবিকৰি 
পূর্বাচলের দিকে তাকালেন, অতীতের “সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'কে 
গোধৃলিক্ষণের আলোকে বিস্বতির তামসলোক থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন। 
“পূরবী” কাব্যে কবির দৃষ্টি ছুদিকে প্রসারিত-_পশ্চাতে ও সম্মুখে । পশ্চাতে হারানো 
কৈশোর-যৌবনের মধুময় সহত্র স্মৃতি, প্রকৃতি-উপভোগের অমেয় আনন্দ; সম্মুখে 
বৈতরণীকুলের ওপারের ঘনায়মান অন্ধকার, মরণের দুরশ্রত অস্পষ্ট পদধ্বনি। 
ফিরে-পাওয়ার আনন্দ ও ছেড়ে-যাওয়ার বেদন1, এই মিশ্র অনুভূতির জন্যে. কবিক- 
নিঃসৃত পৃরবী রাগিণীও বিমিশ্র হয়ে পড়েছে । বর্তমান কাব্যে কবিচিত্তের আসঙ্ছি 
ও বৈরাগ্য বৌদ্রছায়ার লুকোঢুরিখেলার সৃষ্টি করেছে । ধ্যানলোকে নয়, মাটির 
মায়ের কোলেরই কাছাকাছি এখন কবির অবস্থান । মানবজীবন, মানবহৃদয়। 
প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যসুষমা এখন তার কবিতার মুখ্য উপজীব্য। “ধরণীর কোণে 
“এতটুকু বাসা+ আর “কিছু ভালোবাসা” পেলেই কবি দুদিনের “কাদা! আরা হাসা”কে 
নিয়ে শাস্তি ও তৃপ্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন | বর্গের অস্ত নয়, এই মাটির 
পৃথিবীর প্রীতিরসই এখন কবি-রবীন্দ্রের অভিলষিত। 

পরিণত বার্ধক্যে অপূর্ব প্রণয়গাথা “মহুয়া? লিখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবাক 
করে দিলেন। কবি বৃঝি দ্বিতীয়বার যৌবনের রাঁজ্যে জেগে উঠলেন--এ যেন অকাল- 
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বসন্তের আবির্ভাব । “মহুয়া” কবিতাগুলি থেকে বার্ধক্যবিজয়ী যৌবনের “হঠাৎ- 
আলোর 'ঝলকানি' বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আর; তাঁতে “ঝল্মল্‌ করে উঠছে আমাদের 
চিত্ত। বাঙ্‌লাসাহিত্যে এমন বীর্ষদীগ্ত প্রেমের সংগীত ইতংপূর্বে কদাপি আমবা 
শুনিনি। এসব কবিতা পড়লে বুঝতে পারা যায়, স্থুল ইন্ড্রিয়জ কামনাবাসনার জগৎ 
থেকে বিদায় নিয়ে কৰি উচ্চতর একটি ভাবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। “মুয়া*-পর্বে 
রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে জৈবর্তিরূপে নয়, মৃত্যুঞ্জয় একটি প্রকাণ্ড শক্তিরূপে, দেখেছেন__ 
নারীকে আত্মার সঙ্গিনী বলে জেনেছেন । এ প্রেম প্রণয়ীযুগলের কাছে বন্ধন নয়। 
এ প্রণয় আত্মাকে মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়, বৃহত্তর সংসারের সঙ্গে যুক্ত করে, 
চিত্দেশ বিপুল বিশ্বাসে ভরে তোলে । এর শক্তিপ্রভাবে নরনারী বিচ্ছেদ, এমন 
কি” মৃত্যুকে পর্যন্ত, হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে। প্রেমের এ এক অপরূপ শঙ্কা- 
সংকোচহীন বিজয়গৌরবঘোষণী । বস্তুত, “মহুয়া”য় রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, অতি- 
বড়ো! আধুনিক কবি তা করতে পারতেন কিনা; সন্দেহ। 

রবীন্দ্রের প্রকৃতিরসভাবুকতার এক অভিনব প্রকাশ দেখতে পাই 
“বনবাণী”-তে | নিসর্গের মর্জলোকে কবির নির্বারিত প্রবেশাধিকার | অস্তঃকর্ণে তিনি 
অরণ্যের আদিমতম বাণীটি শুনতে পাঁন, বনদেশের তরুলতার সঙ্গে নিজের একাত্মতা! 
অনুভব করেন। “ধরায় প্রাণের খেল! চির-তরঙ্গিত'__একদ। কবি বলেছিলেন ; 
“বনবাণী”-তে এই প্রাণশক্তিরই বিচিত্র তরলদোলার কথা! বাণীবদ্ধ হয়েছে । নিসর্গ- 
প্রকৃতির বিশাল রঙ্গমঞ্চে খতুতে খতুতে নটরাজের নৃত্যলীলা চলছে । এই বৃতোর 
ছন্দে বনের লত।-পাতা-ফুল সতত স্পন্দিত_-সকলে মিলে গড়ে তুলেছে আনন্দঘন 
এক রসলোক। সুন্দর সন্স্যাপী নটবাজের মহ্তানৃতোর ছন্দের সঙ্গে নিজের প্রাঁণ- 
চ্ছন্দকে মিলিয়ে কবি পাধিব স্বার্থের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চান-_বৈষয়িকতা গ্রস্ত, 
জড়ত্বে আবদ্ধ জীবনের রসানন্দলোকে মুক্তি। 

“পরিশেষ? কাবো রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী “বলাকা”, “পূরবী”, “বনবাণী”: ইত্যাদি 
বইগুলির ভাবধারার অনৃবৃতি লক্ষ্য করা যায়। ছুঃখ-ছুর্যোগ-সৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে- 
মানুষ নিজ আত্মার প্রকাশকে উজ্জ্বল করে তুলছে, “পরিশেষ”-এ কবি সেই মানুষের 
জীবনরহস্যের কথা আমাদের শুণিয়েছে । এ ছাড়া; কবি আপনার আত্মদর্শনের কথা! 
বলেছেন, আত্মস্বরূপ বিশ্লেষ করেছেন । এই কাব্যখানিতে রবীন্দ্রনাথ, জীবনম্ৃত্যুর 
প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন ভারতের স্বাধীনতার সৈনিকদের সশ্রদ্ধ অভ্র্থন। জানিয়েছেন । 


পুনশ্চ” থেকে আরস্ত করে “শেষলেখ!” পর্যস্ত বইগুলিকে রবীন্দ্রজীবনের শেষ- 
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পর্যায়ের কাব্য বলা যেতে পারে জগৎ ও জীবনের প্রতি কবির অনি:শেষ অনুরাগ, 
বাস্তবের মধ্যে অ-পূর্বপরিচিত বিচিত্র রসের সম্ধানতৎপরতা, সম্মুখে প্রসারিত 
“চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি”-কে ছ্চোখ মেলে অতৃপ্য তৃষ্তায় চেয়ে-দেখা, সাধারণ 
সামান্য মাহ্ুষকে অমেয় প্রীতির আলিঙ্গন জানানো, কীট-পতঙ্গ-আদি মানবেতর 
প্রাণীলোকের বিষয়ে অশেষ কৌতৃহলপরাঁয়ণতা, বান্তব-বিচিত্রতায় এক অজ্ঞেয় 
বাঞ্জনার অন্নৃতব, প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে একটা ছুর্কেয় অলক্ষ্যের বোধ, ম্বৃত্যুর কুলে 
দাড়িয়ে “দূর হতে দূরে-_অনাহত সুরে সোনার ঘন্টার ঢং ঢংশধ্বনি শুনতে পাওয়া, 
পরীর দেশের বদ্ধ ছুয়ারে হানা” দেবার তীব্র একটা অভিলাষ, ইত্যাদি নানান্-কিছু 
রবীক্দ্রের এই শেষ পর্যায়ের কাব্যে ঘুরে ফিরে উকি দিয়ে গেছে। 

কবির প্রতিভার দীপ্তি এখনো উজ্জবল--কবি নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের সন্ধানী । 
ভাববন্ত ও আঙ্গিকের নতুনতা৷ এই অস্তিম পর্বভুক্ত কতকগুলি রচনার মধ্যে অতিশয় 
প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একালে ববীন্দ্রনাথ গগ্যকবিতা সৃষ্টি করলেন, প্রচলিত 
ছন্দোরীতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, কাব্যে গগ্যের স্বভাঁবোক্তির আশ্রয় নিলেন। 
পছাছন্দে কবি “ফুলবাগানের ফুলগুলিকে? তোড়ায় বেঁধেছিলেন । আর, এখন গাছের 
ফুলে-ডালে-পাঁতায় সব মিলিয়ে যে-বন্তটি মেলে তাকেই পাওয়ার প্রয়াসী ৷ 
এককালে পদ্যের সমুদ্রসূৃি করেছিলেন যে-কবি, সেই কবিই এখন নির্মাণ করলেন 
গছ্বাণীর মহাদেশ । ববীন্দ্রের সেকালের কাব্যের প্রতীক পদ্মা, একালের কবিতার 
প্রতীক কোপাই। কবির লেখা আগের কবিতা আভিজাত্োর অভিমানে নিংসঙ্গ । 
পক্ষান্তরে, গগ্যকবিতার রূপটি নিরভিমান-__তার ভাষ! গৃহস্থপাড়ার ভাষা” ছন্দের ও 
প্রসাধনকলার কোনোপ্রকার জ"কজমক তাঁর নেই। বিষয়বস্তর কৌলিন্য গগ্যকবিতার 
লেখক রবীন্দ্রনাথ একরূপ ভুলে গেছেন, শৌখিন বক্তব্যের দ্রিকে ঝৌঁক হাস পেয়েছে। 
আগে যেসব বন্তকে কবি অস্পৃশ্ত বলে জেনেছেন, এখন তারাই তার কাব্যে এসে 
ভিড় জমিয়েছে, যেমন--ভবঘুরে কুকুর, ছেঁড়া কাথা, মাসিক-তিনটাকা-মাইনের 
পণ্ডিত, কোলা ব্যাঙ, গোবরে পৌঁকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। 

'পুনম্চ* “শেষসপ্তক”, পপুত্রপুট” স্ঠামলী”_এই চারখানি কাব্যে রযীল্দ্ানাথ 
গছ্ছন্ন ব্যবহার করেছেন। অন্তিম পর্বের প্রথমের দিকে কবি গগ্ভকে যে তার 
কাব্যসরস্বতীর বাহন করলেন; তার কারণ হলো, সর্বপ্রকার পদ্ছন্দকে তিনি 
একালের নতুন চেতন!, নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশের অনুপযোগী বলেই 
মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পদ্যছন্বে-নিগমিত কবিতাগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে যেমন 
সমৃদ্ধ, তেমনি, গণ্ঘছন্দে লেখা কবিতাগুলি-_এখানেও প্রসঙ্গের বিচিত্রতা ও ভাবনার 
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বহুমুখিতা লক্ষ্য করবার মতো। জীবনসায়ান্কে পৌছেও কবি যে-সৃজনীক্ষমতার 
পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। সমালোচ্য পর্বের 
মধ্যে পড়ে প্রধানত এই কাব্যগরস্গুলি : পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুটঃ শ্যামলী, 
প্রান্তিক, সেভুতি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়ঞ আরোগ্য, 
জন্মদিনে, এবং কবির 'ম্ৃত্যুর পরে প্রকাশিত-_-শেষলেখা । এদের সম্পর্কে সামান্য 
দুচার কথা বলছি । 

গ্যছন্দের প্রথম কাব্য 'পুনশ্চ' নামটি থেকে বুঝতে পাঁরা! যায়, পূর্ববর্তী কাব্য- 
কবিতায় যে-কথা অনুচ্চারিত থেকে গেছে, এতে তা পরিব্যক্ত করবেন কবি। সর্ধ- 
ব্যাপী সামান্তের স্পর্শ” পাওয়ার জন্যে তার চিত্ত এখন ব্যাকুল, আশেপাশের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবিগুলা ফোটাতেই কবির আনন্দ । এ বইতে আমাদের 
অতিপরিচিত মানুষ 'ও বস্তর চেহারাগুলির অনাড়ম্বর মিছিল চোখে পড়ে। 
পপরিশেষ' থেকেই রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গের পরিবর্তন শুরু হয়। এ বৌঁক আরো স্পষ্ট 
হলো “পুনম্চ'-তে । এতে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে পূর্ণকাব্যযূল্য দিয়েছেন। তিনি 
বারংবার আমাদের জানিয়েছেন_-আমি তোমাদেরি লোক+ সাধারণ মান্ৃষের 
কবি বলেই তার নাম খ্যাত হোক* এ-ই বর্তমানে কবির মনোগত বাসনা । 
বাস্তবনির্ভর রসের প্রাধান্য এবং উদার মানবীয়তা “পুনশ্চ? কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 

“শেষসপ্তক” রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার কাব্যায়ন। মহাবিশ্বজীবনের 
প্রেক্ষাপটে নিজেকে তুলে ধরে কবির আত্মসন্ধান ও আত্মদর্শনই “শেষসপ্তক'-এর 
প্রধান সুর । কবি মানবসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্বে উৎসুক, আত্মার সত্যমূল্য- 
নির্ধারণের প্রয্নাসী ৷ কবিচিত্ত একালে আসঙ্জশৃশ্) | বিশ্বপ্রঞ্কতির ক্ষুত্রতুচ্ছ দৃশ্যপটের 
দিকে তাকিয়ে কবি অনুভব করছেন অগাধ বিস্ময়” অনিঃশেষ আনন্দ। নামের 
পূজার অর্ধ্য, ভাবীকালের খ্যাতি কোনোকিছুর দিকেই তার দৃষ্টি নেই। তিনি 
মহাকাল-সন্াসীর কাছে নিরাসক্তির মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। মৃত্যুর শুন্যময়তা কবি 
স্বীকার করেন না, মানবের আত্মাকে তিনি মৃত্যুজিৎ বলেই জেনেছেন-_ মৃত্যুর 
ভোরণের মধ্য দ্বিয়ে নবতন জীবনের পথে সে চিরঅগ্রসরমাণ । এ কাব্যগ্রস্থের 
কয়েকটি কবিতায় সৃষ্ষ্সুকূমার প্রেমানুভবের মৃদু কম্পনের স্সিগ্ধ স্পর্শ লেগেছে। 
এই প্রণয়ানুভুতি বৈরাগ্যের গেরুয়া-রঙে অনুলিপ্ত। 

তারপর, বিখ্যাত 'পত্রপুউ'। অধ্যাস্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণঃ প্রবল 
মাঁনবানুরাগ ও মন্স্তত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, ছুঃখব্রত মানুষের সংগ্রামবিক্ষুধ জীবলের 
অংশীদার হতে নাঁপারার জন্যে অন্তরে গ্রানিবোধ এবং আন্তরিক আক্ষেপোক্ি, 
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পশ্চিমের পররাজ্যলোভী হিংস্র সভ্যতার প্রতি ধিক্কারবাণী-উচ্চারণ, মর্জসংসার 
থেকে বিদায়ের প্রাকৃকালে উদাসীন পৃথিবীকে প্রণামনিবেদন, পরিচিত বন্ত- 
আশ্রয়ে অজ্ঞাতের অনুসন্ধান, ইত্যাদি “পত্রপুট+ কাব্যখানিতে বাণীরপ লাভ করেছে। 
মননের গভীরতায়, ভাষার বর্ণরাগে, প্রকাশভঙ্গির লাবণ্যে ও বূপনির্মাণকৌশলে 
পত্রপুট” উচ্চাঙ্গের কবিকৃতি হয়ে উঠেছে । 

শ্টামলী'-তে পূর্বকথিত ছুটি কাব্যের সেই তত্বভাবুকতার স্পর্শ তেমন নেই। 
এখানে কবি অপেক্ষাকৃত সহজের মধ্যে সঞ্চরণ করছেন । মানুষ ও প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে 
তার চোখে বিস্ময়ের চমক লাগিয়ে যাচ্ছে, অপ্রত্যাশিত আবেগে কবির মন 
ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হচ্ছে। গছ্যছন্দের পালা এখানে শেষ হলো । 


প্রাস্তিক” থেকে শুরু করে পরব্তা কাবাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র পদ্ছন্দই 
প্রয়োগ করেছেন--কোথাও মিলযুক্ত, কোথাও মিলহীন। কৰি কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন, প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দীড়িয়েছিলেন। রোগমুক্তির 
পরেই “প্রান্তিক*-এর কবিতাগুলি লেখা । আপাত-ভীষণ মৃত্যুর স্পর্শ কবিকে এক 
অলৌকিক চেতনায় আবিষ্ট করেছে, তার চিত্তে পাধিব যাবতীয় বাসনার মালিন্য 
থেকে যুক্তির আগ্রহ তীব্রত্বর হয়ে উঠেছে । আত্মার জ্যোতির্পেখার রহস্ম-উন্মোচনের 
জন্মে তিনি ব্যাকুল। চিত্ত পরম-বৈরাগ্যে অধিতঠিত হলেও, জীবনের প্রতি তার 
অনুরাগ এতটুকু কমেনি । মানবতাকে লাঞ্ছিত দেখে “মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন 
বিচারক+এর নিকট এই বলে প্রার্থনা জানিয়েছেন £ “শক্তি দাও, শক্তি দাও 
মোরে, কে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নরঘাতী কুৎসিত বিভৎসা-পরে 
ধিক্কার হানণিতে পারি যেন”। গীড়নমুলক রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, বিদায় নেওয়ার আগে কবি উচ্চকণ্ডে তাদেরই ভাক 
দিয়েচেন-“দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে |” রবীন্দ্র- 
কবির এই মুর্তি অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামীর | নির্যাতিত মনুষ্যত্ব তাকে 
অগ্নিবাণীর উদ্‌গাত1 করে তুলেছে। 

“সেদ্কুতি' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থানের পথের পথিক । এই পথিকের মন 
বলে--নহে দুর, নহে দূর” । একদিকে, চৈতন্বসীমা পেরিয়ে এক ছুনিবীক্ষ্য সত্তার__ 
অনির্বাচ্য অপ্তিত্বের-অলোকিক উপলব্ধি বিচিত্রিত যবনিকার অন্তরালে চরম 
সতোর রহস্যান্ুভব এবং যাত্রার ব্যাকুলতা £ অন্যদিকে, চিরসুন্দর রূপময় বিশ্বধারা, 
অনিহশেষ জীবনানুরাঁগ, সৃষ্টির মুল্যনিকূপণের এঁকাস্তিক আগ্রহ। একথা, 
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অমর্তচেতন। ও মর্তচেতনার দ্বন্ব, বিশাল বৈরাগ্য আর আ'সক্তিবিজড়িত পৃথিবী- 
প্রীতির ভিন্নমুখী ছুটি ভাবনা “সেঁভুতি” কাব্যখানিতে প্রতিফলিত । কবিগুরুর 
“সেঁজুতি” মরণের-ফ্রেমে-বাধানে! মর্তমমতাস্সিপ্ধ জীবনের একখানি অপূর্ব আলেখ্য। 

“আকাশপ্রদ্দীপ+-কে মধুর স্বপ্নরসের কাব্য বলা যেতে পারে। দূরঅতীতে 
হারিয়ে-্যাওয়া তারুণ্যের দ্িনগুলিকে কবি স্মরণ করছেন। বর্তমানের সঞ্চয় যতই 
কমে আপছে ততই কৈশোর আর প্রথমযৌবনের স্মৃতির ভাগার থেকে কাব্যবস্ত 
কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন । চোখ বুজে অতীতের ধ্যান করতে কবির ভালো লাগছে। 
“আকাশপ্রদীপ'-এ কবিমানস মুখ্যত রোম্যান্টিক । নবজাতক” কাব্যে নতুন এক 
উপলব্ধির জগতে কবির পুনর্জন্ম হলো! যেন। কবি পৃথিবীতে শান্তম্‌ শিবম্”-কে 
যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি, অশান্তি, কুশ্রীতাঃ জীবনযাত্রার ছুঃখগ্লানির বিষয়েও 
সচেতন হয়েছেন । তাই, যাক্ত্রিক সভ্যতার নিষ্ঠুরতাকে তিনি ধিকার হানেন, 
দুঃখের আবর্তে নিক্ষিপ্ত মানুষকে সর্বশক্তি-নিয়োগে অমাঁনবীয়তার সমাধিশয্যা 
রচন| করবার প্রেরণা জোগান | আবার, নিজের “সুকুমারী লেখনী” মানবজীবনের 
আবাত-সংঘাতের দিকটিকে পৌরুষদীপ্ত বাণীতে ফোটায়নি বলে কবির 
লঙ্জাবোধজনিত আক্ষেপও কম নয় । 

“সানাই'+-এ রবীন্দ্রনাথ কবিষ্বভাবে মুখ্যত রোম্যার্টিক। পুরানো দিনের 
স্মৃতিরো মন্থন, সুদূরের পিপাসা, প্রকৃতিরস-আস্বাদন, পূর্বজীবনের 'লীলাসঙ্গিনী'কে 
স্মরণ, ইত্যাদি “সানাই”এ লক্ষ্য করবার মতো । এখানে বিচিত্র ছবির চিত্রশাল। 
দেখতে পাওয়! যায়, ক্ষুত্্তুচ্ছ খু'টিনাটিও কবির সচেতন দৃষ্টিকে ফাকি দিতে 
পারেনি । কাঁঠালের *ভূতি-পচাঁ, আমানি, মাছের আশ, মরা বিড়ালের দেহ-- 
সংসারের এই সংগতি ও অসংগতির মধ্যে- “সানাই লাগায় তাঁর সারঙের তান”। 
প্রতিটি ছবিই কবির চিত্রণনৈপুণ্যে উজ্জ্বল। উপস্থিত কাব্যে স্বপ্ন ও বাস্তব পাশাপাশি 
নিবিরোধ স্থান পেয়েছে । 

রোগশব্যাক্স” ও আরোগ্য নামে ছুখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হলেও+ এ ছুটি আসলে 
একটি বইয়েরই ছুটি খণ্ড যেন। এদের একসঙ্গে পাঠ করতে হবে; নচেৎ সম্পূর্ণ রস 
গ্রহণ কর! যাবে না। ১৯৩৮ সালের অদুখের পর কবি লিখেছিলেন প্রান্তিক”। 
১৯৪০-এ কবি যখন গুরুতররূপে অসুস্থ, তখন, এবং রোগ থেকে সেরে উঠে, 
সমালোচ্য গ্রন্থ-দটিতে সন্গিবেশিত কবিতাগুলি রচনা করেন। কবির ছার্ম 
প্রাণশক্তির কাছে রোগধযস্ত্রণা পরাভূত হয়েছে, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি একের 
পর এক কবিতা লিখে গেছেন। ব্যাধি কবির দেহে মালিন্য সশার করেছে, কিন্তু 
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কবিতাগুলিতে এতটুকু মলিনতা। কিংবা বিষগ্রতার স্পর্শ নেই। প্রকৃতিলোকের মতো 
নিত্যনির্মল প্রসন্নতা রবীন্দ্রের অন্তরলোকেও। 

তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে আনন্দের গান, পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তার মনে 
হচ্ছে £ 4এ ছ্যলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। আবার, একটু পরেই শিখছেন £ 
“বলে, আমি আনন্দিত,ছন্দ যায় থামি, বলে ধন্য আমি+। বই-ছুখানির পাতায় পাতায় 
পৃথিবীপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি, মানবপ্রীতির বাণী ঘোষিত হয়েছে । খাতির বিষয়ে কবি 
একেবারে মোহমুক্ত, লোকমতের বিষয়ে একান্ত উদ্বাসীন | কাঁরণ-- “নির্মম ভবিষ্য, 
জানি, অতফিতে দস্যুবৃত্তি করে কীতির সঞ্চয়ে” সুতরাং “আজি তার হয় হোক প্রথম 
সূচনা; | জীবনের গোধুলিধূসর ক্ষণে কবি যেন নতুন দৃষ্টি লাভ করলেন । নতুন চোখে 
জগতের যা-কিছু দেখছেন-_অতিতুচ্ছ, অকিক্ষুদ্র বস্ত-সব-_সমস্তকেই প্রগাঢ় প্রেমের 
আলিজনে বাধছেন। তার প্রেম বিশ্বের সববত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। পূর্বেকার কাব্যে 
কবির ব্যক্তিগত কথা এত সহজভাবে কোথাও পরিব্যক্ত হয় নি। 'আরোগ্য*”এর 
“ওরা কাজ করে? কবিতাটি মানবপ্রেমিক রবীনক্দ্রের উল্লেখ্য একটি রচনা--সাধারণ 
মানধগোষ্টিকে, বিপুল জনতাকে, তিনি সমুচ্চ মর্ধাদা ও মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন । এতে প্রমাণিত হলো, রবীন্দ্রনাথ রঙিন স্বপ্নকল্পনার গজদস্তমিনারের 
বাসিন্দা নন--তিনি সমাজসচেতন, সময়সচেতন-_কালের রথের গতি কোন্দিকে, 
তা অজানা ছিল না তার । আমরা জানি, সাআ্াজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার জলন্ত ঘৃণা । 
যুদ্ধবাজদের উলঙ্গ উন্মত্ততাঁর উচ্চকঠ প্রতিবাদ তাঁর কবিতায় অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠেছে। 
কেবল কাব্যামোদীবা নয়, প্রগতিবাঁদীরাও, “রোগশয্যায়” ও আরোগ্য” পড়ে এবং 
শেষ পর্যায়ের আরো কয়েকখানি বই পড়ে ] নিশ্চয়ই খুশি।হবেন। রবীন্দ্রনাথ 
€[$0:5 [0%৮-এর মানুষ-__তার সম্পর্কে এ ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত | 

পরবতী “জগ্মর্দিনে” রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রস্থ। এই 
কাব্যটি জন্মমৃত্যুর মিলনমোহনায় দাড়িয়ে লেখা । মৃত্যুর তরী বুঝি প্রন্তত, জোয়ার 
এলেই কবি তরীতে উঠে পড়বেন | বইটিতে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে, কিন্ত কালো নয়__ 
রঙিন ছায়া । আমরা শুধু জীবনকে উপভোগ করি, কবি জীবন এবং স্বৃত্যু উভয়কে 
উপভোগ করেছেন । তা না হলে আসন্ন স্বত্যুর ঘনায়মান ছায়ায় অবস্থান করে কবি 
এরূপ নির্মল আনন্দ ও অমেয় শান্তির বার্ত। আমাদের শোনাতে পারতেন নাঁ- 
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ+, কিংবা, “বিরাট আকাশে/বনে বনে 
ধরণীর ঘাপে ঘাসে/সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে/গাছে গাছে/অন্তহীন শাস্তি-উৎস- 
লোতে? ' এ বইতে, একদিকে, প্রকাশ পেয়েছে নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি কবির গভীব 
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ভাঁলোবাঁস।, অন্যদিকে, মানবমহিমায় তাঁর অবিচল আস্থা । তিনি যেন দিব্যচক্ষে 
দেখছেন £ “দিন বদলের পালা এল ঝোড়ো যুগের মাঝে'। পৃথিবীতে অনেক 
পাঁপ জমেছে, চুকিয়ে দিতে হবে তার দাঁম, প্রলয় আসন্ন; প্রলয়ের পরে নবজন্ম, 
নতুন সৃষ্টি। তার বন্দনাগান গেয়ে কবি বললেন-_-আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান 
ঘোষিছে কামান” । বহুশ্রুত ঁকতান* এই জন্মদিনে” কাব্যেরই অন্তভূতি একটি 
কবিত| | ব্ববীক্দ্রকাব্যে উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্যে এর স্থান খুব উচুতে। ছুঃখের 
বিলাসিতা আর“শৌখিন মজছুরি? নিয়ে যেসব কবির বেসাতি, শুধু “ভঙ্গি দিয়ে? যাঁর 
চোখ ভোলায়”, “সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি” “চুরি” করে, ববীন্দ্রের 
“&ঁকতান” তাদের লজ্জা দেবে । জনগণের প্রাণের কথা কবি বলতে পারেননি, এ 
অবশ্যই নিন্দার কথা । তার আশ! ও বিশ্বাস, এদেশে একদিন “অখ্যাতজনের 
নির্বাক মনের? কাব্যকারের অভ্যুদয় হবে। বিদীয়লগ্নে সেই ভাবীকালের কবিকে 
রবীন্দ্র-কবি “বারংবার” “নমস্কার” জানিয়েছেন । রোগশয্যায়-আরোগ্য এবং 
জন্মদ্রিনে--বই-তিনটিতে মোটামুটি একই ভাবধারা ব্যক্ত হয়েছে। তাই, এদের 
রবীন্দ্রকাব্যসংসারে তিন সঙ্গী বল! যেতে পারে । 
রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রাণের পর আত্মপ্রকাশ করলো! “শেষলেখ!” | বইখানিতে 

মানবসতার হুরবগাহতার কথা আছে, মৃত্যুর কথা আছে, গভীরতম জীবন-উপলব্ধির 
কথা আছে, মহামানবের জয়ধ্বনি আছে, আর আছে “মর্তের অন্তিম শ্রীতিরসে” 
হৃৎপাত্র পূর্ণ করে, “মান্নষের শেষ আশীর্বাদ” নিয়ে, এ পৃথিবী ছেড়ে, প্রসন্ন চিতে 
লোকান্তরে প্রয়াণের কথা । “শেষলেখা” এক আশ্চর্য কবিতার বই। এর জগৎটি 
আলোকে-আধারে, ঘুমে-জাগরণে গড়া, অর্থ ছু'তে গেলে মায়াময় ছায়ার মতো! 
পালায় । ছোট ছোট কবিতা, বাঁকা সংহত--শুনতে অনেকটা বৈদিক খধির 
কঞ্চোৎদৃগীর্ণ মন্ত্রের মতো! £ 

রূপনারাণের কুলে 

জেগে উঠিলাম, 

জানিলাম, এ-জগৎ 

স্বপ্ন নয় | 

অথব! £ 

প্রথম দিনের সূর্য 

প্রশ্ন করেছিল 

তার নতুন আবির্ভাবে-- 
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কে তুমি, 

মেলেনি উত্তর । 

বৎসর বৎসর চলে গেল, 

দিবসের শেষ সুর্য 

শেষপ্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিয-সাগরতীরে 

নিজ্তব সন্ধ্যায়-_ 

কে তুমি, 

পেল না উত্তর ॥ 
_এজাতের রচনীকে কোন্‌ নামে চিহ্িত করা যায়? এরা প্রচলিত কবিতার সদৃশ 
কী? কোনে সজ্জা নেই, কলাকৌশল নেই, মিলবিন্যাস নেই, ছন্দের ঝংকার মেই, 
এতকালের পরিচিত কাব্যের সমস্ত রীতি এখানে উপেক্ষিত। অথচ, এগুলি 
আমাদের সত্তার গভীরে গভীর ওঙ্কার-ধ্বনির মতো বাজতে থাকে । এদের “কবিত। 
না বলে ববীন্দ্র-কবির “বাণী” বলাই বোঁধকরি সংগত। এরূপ কবিতা কেউ 
কোনোদিন লেখেন নি * আর, ববীন্দ্রের মতো! মহ্াকবি না জল্মালে, ভাবীকালেও, 
কেউ যে লিখতে পারবেন, এ কল্পনাতীত । 

রবীন্দ্রকাব্য-পরিচায়িকার এখানে ইতি টানা হলো । 


নাটক ; 


এবার রবীন্দ্র-ক্বির নাটাসাহিত্যের কথা খুব সংক্ষেপে । 

বর্তমান আলোচনায় প্রবেশের মুখে একটি কথা বলে রাখি । রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভ| নাটাকারের নয়, গীতিকবির। ভার লেখা নাটক-নাটিকার সংখ্য! 
প্রায়-পঞ্চাশের কাছাকাছি । এগুলির প্রতি পাঠকচিত্তের যে আকর্ষণ, তা আসলে 
এদের অন্তনিহিত নাঁটাগুখের জন্যে নয়__রচয়িতার আশ্চর্য কবিত্বশক্তিই এগুলিকে 
পাঠকসাধারণের অতাস্ত আদরের বস্ত করে তুলেছে । এদের মধ্যে বাস্তব-সংসারের 
রক্তমাংসের নরনাবীকে ততখানি বিশ্বিত আমরা দেখি না, যতখানি দেখি 
রবীন্দ্র কবি-আত্মাটিকে । ' 

নাটকের বিষয়ে আমাদের চল্তি ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ একরূপ বিপর্যস্ত 
করেছেন। লিরিকের প্রতি তার যে-ছুর্মর পক্ষপাত, নাটক লিখতে বসেও, তা তিনি 


এড়াতে পারেন নি। তাই, রবীন্দ্রনাটকে ঘটনাসংঘাত হৃদয়াবেগের কাছে প্রাঞ্জশ হা 
২২ 


৩৩৮ একালের বাঙল! সাহিতা 


_ মানে, কুশীলবেরা বিশেষ কোনো শাশ্বত ভাবের প্রতিভূ হয়ে ওঠে, কোধাও কোথাও 
বাক্তিবিশেষ বিশেষ-একজাতের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। নাটককে দিয়ে ষে 
গানের কাজ করানো যেতে পারে তা আমরা! দেখে নিলাম রবীন্দ্রনাথে । নাটকের 
ংগীতিক সম্ভাবনার চুড়ান্ত পরীক্ষ। তিনি করে গেছেন। বাঙালি-নাট্যকারদের 
চিরবিচরিত পথে রবীন্দ্রনাথ পদক্ষেপ করেন নি। তাঁর রচিত নাটক সাধারণ 
দর্শকের জন্যে নয়। রঙ্গ্রঞ্চে এগুলির অভিনয় দেখবার জন্যে অন্ুশীলিতরুচির একদল 
দর্শক তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে, প্রচলিত নাটকের সেই' বাধা আদর্শে 
রবীল্দ্রনাটকের বিচারণ। চলবে না- একশ্রেণীর নাট্যরসসংবলিত লিরিকপ্রধান 
দৃম্যকাব্যর্ূপে দেখাই হলে! এগুলিকে যথার্থভাবে দেখা | পিরান্দেল্লো-র বিখাণীত এই 
কথাগুলোর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত £ 40028198, 15 ৪০0102১5105 ৪00৫০90১ 1700 
০00:607215090 78119501,%”--এতে যে-নাট্যধর্ষের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, 
রবীন্দ্রকৃত নাটকের সর্বত্র তা খুঁজে পাওয়া যাবে না| পাওয়া না-যাওয়াটা অবশ্যই 
মন্তবড়ো। ক্রি । রবীন্দ্রনাথ নিজেও এবিষয়ে সচেতন ছিলেন । নিজের প্রতিভার 
বৈশিষ্ট্টি ধরতে পেরেছিলেন বলেই, “বিসর্জন? লেখার পর আর প্রচলিত রীতিতে 
নাঁট্যরচনায় তিনি হাত দেননি, নতুন রীতির নাটক-রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন-_ 
বূপক-সাকেতিক বা প্রতীকী নাটক, যেখানে ঘটনা ও চরিত্র উভয়ের স্থান গৌপ। 
“বিসর্জন? নাটকের উৎসর্গপত্রে কবি যে লিখছেন £ “কেহ বলে, ড্রামাঁটিক বলা নাহি 
যায় ঠিক, লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি_এতে কি নিছক ঠাট্টার সুরটিই ধ্বনিত? 
আমাদের তা মনে হয় না । আমরা মনে করিঃ এ রবীন্দ্রনাথের আত্মলমালোচন।, 
এবং অভ্রাস্ত। রবীন্দ্র-কবির সমালোচন-দক্ষতার কথা কার অবিদিত 1 মোটকথা, 
রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখেছেন স্বতন্ত্রভাবে | কী গ্রীক, কী! এলিজাবেথীয়, কী আধুনিক 
সুরোপীয় নাট্যাদর্শের বিশ্বস্ত অনুসৃতি এগুলিতে নেই। এরা ঘটনার নাটক নয় 
কবির অভিজ্ঞত।, অনুভব, বিচিত্রমুখী ভাবনাই এদের প্রায়-সর্বস্ব। এসব কথা মনে 
রেখেই রবীন্দ্রের নিখিত নাট্যজগতে প্রবেশ করতে হবে | 
গীতিনাট্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকের পালা শুরু করেনঃ আর, এর শেষ 
নকানাট্যে--এখানে এও স্মর্তব্য। 
খঃ 


সঃ 


কবি-রবীন্দ্রের অপরূপ কাব্যৈশ্বর্ষের সঙ্গে তুলনায়, অন্তত বিস্তাব্ের দিক, 
থেকে, তার নাট্যরচনার স্পৃহা খুব নিম্নে স্থান পাবে না । কৈশোর হতেই আখ্যান” 
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মূলক গীতিকাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য-নির্মাপে হস্তক্ষেপ 
করেছিলেন । ছেলেবেলা থেকেই যে-মানুষটি গানের আবহাওয়ায় লালিত, তাৰ 
সাহিত্যকৃতির আবহাওয়াটিও গীতিসুবভিত হবে এ তো স্বাভাবিক। কবিন্ন 
কৈশোরদিনের এই যে রচনাগুলি, এর! স্বরূপত নাট্য নয়-নাটযাকারে কাব্য; 
অর্থাৎ আখ্যান এবং চরিত্র থাকলেও, অথবা কোথাও চরিত্রের অস্তরে ও বাইকে 
অল্পবিস্তর সংঘাত দেখা গেলেও, সে-সংঘাত ক্রুত ভাববিপ্নবের মধ্যে বিলীন হয়ে 
গেছে, এবং দীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি আছ্ভস্ত আত্মভাবুকতার প্রশ্রয় 
দিয়েছে। বন্তত, উনিশের শতকে পৃথিবীর সর্বত্র রোম্যান্টিক গীতিকবিদের মধ্যে এ" 
ধরণের কাব্যরচনার একটা প্রয়াস লক্ষিত হয়। সোজাসুজি আখ্যানমূলক 
গীতিকাব্য রচনা না করে তাঁর! কয়েকটি চরিত্র ও তাদের মুখের কথাকে অবলম্বন 
করে, কাব্যোদ্দেন্ট সাধন করেছিলেন । কিশোর রবীন্দ্রনাথেও একপ একটি প্রয়াস 
লক্ষ্য করা যায়। কবির জীবনের একেবারে গোড়াকার দিকের ভাবোচ্ছাসপূর্ণ 
এজাতের রচনা হলো-_বাল্মীকিপ্রতিভা, রুদ্রচণ্ড, কালম্থগয়া, নলিনী, প্রকৃতির 
প্রতিশোধ ও মায়ার খেল1 | ধারা খাঁটি-নাট্যরসের সন্ধানী, এসব কিশোরকোরকগুচ্ছ 
তাদের তৃপ্তি দেবে না । তবে তারুণ্যের অপরাধের প্রতি বারা ক্ষমাশীল, তারুণ্যের 
মাধুর্য যারা পেতে চাঁন, তারা উক্ত বইগুলো, পড়ে খুশিই হবেন। এখানে রবীন্দ্র 
অপরিণত প্রতিভার দরুণ ক্রুটি হলে! কুশীলবদের অবাস্তবতা, বর্ণনার আতিশয্য, 
কাহিনীর অসংগতি, সংলাপের দীর্ঘতা, ইত্যাদি । কিন্তু শিল্পগত এতসব স্মলন 
সত্বেও, এই রচনাগুলি থেকে যে-কাব্যসৌরভ বিকীর্ণ হচ্ছে তা হদয়বান মানুষের 
চিতস্পর্শ করবেই__আর, মনোমদ এদের লাবণ্য। 
কবির প্রথম নাটক “বাল্সীকিপ্রতিভা”-র রচনাকাল ১৮৮১। রবির বয়স 

তখন কুড়ি। একালেই রবীন্দ্রের কবিকাহিনী, বনফুল; ভগ্রহৃদয় প্রভৃতি কাব্য লিখিত 
হয়েছে । “বালীকিপ্রতিভা'"নাট্যের ভাববন্ত হলো বাল্ীকির কবিত্বলাভ। একদা 
যে-ব্যক্তিটি ছিল দস্যু, সরস্বতীর করুণায় সহসা সে হয়ে উঠলো! অদ্ভুতকাব্যরচনশক্তির 
অধিকারী । দত্যু-রত্রাকরের কবি-বালীকিতে রপান্তপ্নিত হওয়ার কাহিনীটি 
ইতঃপূর্বে বিহারীলালের “সারদামঙ্গল'-কাব্যে বাণীবদ্ধ হয়েছে। “বাল্পকিপ্রতিভা্র 
উক্ত “সারদামঙ্গল”-এর প্রভাব সুপ্রকট । বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথকে কতখানি মুগ্ধ 
করেছিলেন তার কিছুটা পরিচয় এতে মিলবে । জাতিবিচারে “বাল্সিকীপ্রতিভাঃ 
গীতিনাট্য, যেহেতু, এ নাট্য গীতিই মুখ্যস্থান অধিকার করে বসেছে-_ মুল নাটকীয় 

ংশে পদ্ বা গন্সংলাপ নেই। | 


৩৪০ একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


দ্বিতীয় নাটক-_-কি্চন্ড-_প্রকাশকাল"১৮৮১। পূর্বোক্ত নাটকখানিও এই 
একই সাঁলে রচিত। এ নাট্যরচনাটি কাব্যনাটোর অন্তর্ভুক্ত । ট্র্যাজেডি-করুণ এর 
রস, ইংরেজিতে যাকে [05০05 ০£ চ২০৬০1৫০, বলে, পদ্রচণ্ড তা-ই । একে 
আগাগোড়া ব্যাপ্ত করে রয়েছে অনির্বাণ এক প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ॥ ববীন্রের 
ট্র্যাজেডি-কল্পনাটি এখানে লক্ষ্য করবার মতো- মানবের বিকৃত জীবনচর্যার ট্র্যাজেডি । 
এ নাট্যের কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নবূপ £ 

'রদ্রচণ্ড রাজা পৃষ্থীরাজের প্রতিদন্থবী, তার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অরণ্যে 
প্রবেশ করেছেন। পৃর্থীরাজের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা-গ্রহণের জন্যে অরণ্া প্রদেশে তিনি 
কালভৈরবের পূজা করেন। সঙ্গে রয়েছে তাঁর কন্যা অমিয়া। কিন্তু অমিয়া পিতার 
উচ্চাভিলাষবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন-সে আপন মনে ফুল তোলে, গান গায়। 
এদিকে, পর্থীরাজের সভাকবি চাদকবির সঙ্গে অমিয়ার সখ্য। চাদকবৰি অরণ্যে এসে 
অমিয়ার সঙ্গে গল্প করে, গান শেখায়। কুদ্রচণ্ডের নিকট এরূপ ব্যাপার অসহা। 
রুদ্রচণ্ড একদিন টাদকবিকে অপমানিত করলেন, আর-একদিন তাকে আক্রমণ করে 
বসলেন । কিন্ত ছন্যুদ্ধে রুদ্রচণ্ডই পরাজিত হলেন, এবং তাঁকে প্রাণভিক্ষা চাইতে 
হলো। দ্বিগুণ আহত হয়ে কদ্রচণ্ড প্রতিশোধশ্গ্রহণের জন্যে প্রাণপণ করতে লাগলেন । 
তার প্রতিজ্ঞা, তিনি স্বহস্তে পৃর্থীরাজকে বধ করবেন । তিনি অমিয়াকেও বিতাড়িত 
করে দিলেন । এদিকে মহম্মদ ঘোরী পূর্থীরাজের রাজ্য আক্রমণ করতে এসেছেন । 
তিনি রুদ্রচণ্ডের নিকট দূত পাঠালেন পৃষ্থীরাজের বিরুদ্ধে তাকে সাহাষ্য করতে। 
দূত প্রত্যাখাত হলো, কারণ, তার অঙ্গীকার, নিজ হাতেই তিনি পৃর্থীরাজকে বধ 
করবেন। তিনি যখন রাজধানীর দ্বিকে যাত্রা করেছেন, তখন সংবাদ পেলেন, 
পৃর্থীরাজ মহম্মদ ঘোঁরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত। প্রতিশোধ-গ্রহণের প্রবল ইচ্ছাই 
রুদ্রচণ্ডকে বাঁচিয়ে রেখেছিল | সুতরাং পৃর্থীরাজের মৃত্যুতে উর আর বেঁচে থাকার 
কোনে সার্থকতা রইল না। বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করে তিনি আত্মহত্যা করলেন । 

এ-ই বর্তমাঁন নাট্যকাব্যটির ঘটনা! ও চকিত্র-পরিচয়। ঘটনার বাহুল্য নেই, 
চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের ও ঘটনার সংঘাত ভাবময় আর মেলোড্রামায় সমাপ্ত । 
আসলে, রুত্রচণ্ড নাটকটিকে ঘিরে একটি অসংযত ভাবের লীলা রয়েছে । এর 
কাহিনীতে রোমাঞ্চকর কাল্পনিকতার স্পর্শ আছে, ভাবাভিব্যক্তি অপরিস্ফুট, 
বসনিষ্পত্তি সন্তোষজনক নয় । 

_. তৃতীয় নাটক “কালম্গক্সা”__১৮৮২ সালে প্রকাশিত । এর সমকালীন কাব্য 

সন্ধ্যাসংগীত” | এটি একখানি গীতিময় নাট্য । গানই এখানে আছ্যস্ত সংলাপের কাজ 


শ্রীরবীন্দ্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম £ নাটক ৩৪১ 


করেছে-_গানের মাধ্যমেই চরিব্রগুলিক্ষ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন 
দেশি ও বিলাতি সুর নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন । পূর্ববর্তী গীতিনাটা “বাঙ্মীকি- 
প্রতিভা+-র সংগীতগুলি তখন খুবই চিত্তাকর্ক হয়েছিল । এতে উৎসাহিত হয়ে এই 
নতুন পন্থায় কবি “কালম্গয়” লিখলেন । এ নাট্যের কথাবস্ত হলো দশরথ-কর্তৃক 
অন্বমুনির পুত্রবধ। এতেও করুণ-রসের উৎসার-_অত্যস্ত মর্মস্পর্শী । প্রকৃতির 
সংসার ও মানবসংসারকে আশ্রয় করে পুত্রহারা মুনির বক্তিগত শোক এই নাটকে 
বিশ্বগত শোকে পরিণত হয়েছে। অন্ধমুনির চরিত্রটি সুন্দর চিত্রিত, জ্যোতির্ময় 
প্রজ্ঞাদৃষ্টি তাকে লৌকিক-শোকজনিত চিত্বিক্ষোভের উধ্বচারী করে তুলেছে । 

চতুর্থ ও পঞ্চম নাটক এপ্রক্কতির প্রতিশোধ”, আর “নজিনী”_ প্রকাশিত 
হয় ১৮৮৪-তে। এসময়ে ববীন্দ্রনাথের “প্রভাতসংগীত”, “ছবি ও গান” এবং 
“শৈশবসংগীত'-এর যুগ চলছে । বসপরিণামের দিকে লক্ষ্য বেখে “নলিনী+-কে 
রোম্যান্টিক ট্র্যাজেভি বলা যেতে পারে । এতে নায়কণাক্িকার [ নীরদ-নলিলীর ] 
মিলনের ওপরে আসন্গম্ৃত্যুর করাল ছায়া প্রসারিত, পরিণতি বিয়োগাস্ত-_বিষগ্কতায় 
বিধুর । “নিলিনী”তে ঘটনার আবর্ত নেই, দন্্ময়তা! অনুপস্থিত, হৃদয়াবেগের সহজ 
উচ্ছাস অতিমাত্রিক । বাস্তবিককল্পতান্প অভাবে 'নলিনা” রোম্যান্স্-এর শুরেই 
থেকে গেছে । 


প্রকৃতির প্রতিশোধ” রবীন্দ্রের উল্লেখনীয় একখানি নাট্যকাব্য। নাটোর 
দিক থেকে নয়. ভাবের দিক থেকে এ গুরুত্বপূর্ণ | “জীবনস্থৃতি? গ্রন্থে কবি তার এই 
নাট্যকাব্যটির পর্সিচয় উল্লেখ করেছেন, এবং বলেছেন, এই নাটিকাখানিতেই প্রথম ভার 
একটি অতিপ্রিয় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ভাবনাটি হলো-_বিশ্বের স্রেহসম্পর্ক ত্যাগ 
করে সন্যাস-অবলম্বনে মুক্তি মেলে নাঁ_কেউ এবধপ করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে তার সমস্ত কাব্যের অন্তরালে সীমার মধ্যে 
খ্অসীমের মিলনসাধনের 'যে পালা রয়েছে, প্রকৃতির প্রতিশোধ*-এ তা প্রথম পৰিস্ফুট 
হয়েছে । নাটিকাখানির কাহিনীটি এই £ 
নিভৃত ওহায় সাধনায় রত হয়ে সন্ন্যাসী 'জ্ঞানচিতানলে বিশ্ব ভপ্ম” করেছো । 
'তার বিশ্বাস, সংসারের মায়ার কুহক সে ভেঙেছে, জগতের সৌন্দ্য-মাধূর্ধ আনন তাকে 
আকৃষ্ট করতে পাববে না__সংসারের যাবতীয় আকর্ধণের ওপর সে জয়লাভকরেছে । 
সাধনার গর্বে সন্নযাশী রাজপথে বার হলো, এবং এক অনার্ধ হরিজনকন্যার সঙ্গে তার 
সাক্ষাৎ হলে। । সকলেই এই শ্লেচ্ছকন্তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে । কিন্তু সন্গ্যাসীর নিকট 
তো কেনে। ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পেতে পারে না; তাই, ওই উপেক্ষিত! অনার্ধকন্যাকে 


৩৪২, একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য: 


সে আশ্রয় দিল। অতঃপর সন্ন্যাশী ধীরে ধীরে' বালিকার প্রতি স্পেহে আবদ্ধ হতে 
লাগলে। । বালিকার “পিতা” লন্বোধনে তার হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবার 
ক্লেহমায়ার সঙ্গে তার সন্ন্যাসের ছন্দের শুরু । নিজেকে সে একবার প্রবোধ দিযে 
বোঝায় ষে, স্েহমোহের অতীত সে। কিন্তু পরক্ষণেই উপলব্ধি করে; প্রকাতির বন্ধনে 
সে বাঁধা পড়েছে । এইভাবে প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও প্রকৃতির হাতে পরাজয় স্বীকার 
করে সন্গ্যাপী। বালিকার স্নেহ তাকে জগতে আনন্দের মধ্যে টেনে আনলো । 
পরিশেষে তার উপলব্ধি হয়েছে £ 
আখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া 
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিন্ু ?-*. 
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি। 
প্রকৃতির প্রতিশোধ” পুরাপুরি কাব্য দৃশ্টে বিভক্ত হলেও, আত্মভাবোচ্ছাসে- 
পূর্ণ একক চরিত্রের আরম্ভ ও পরিণামপ্রদর্শক কাব্য। এটিকে কেউ কেউ 
রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সংকেতধর্মী নাটকগুলির অগ্রদূত বলে মনে করেছেন । 
“মায়ার খেল? নাটিকা প্রকাশকাল ১৮৮৮। এর ছুবছর আগে কবির 
“কড়ি ও কোমল+-এর আত্মপ্রকাশ । রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন পঁচিশ বছর । 
প্রণয়তৃষ্ণা ও সৌন্দর্যতৃষ্খ। তার চিত্তে মাদকতার সৃষ্টি করেছে, এসময়ে কবি 
যৌবনম্বপ্রাতুর । মোহগ্রন্ত প্রণয়বাসনাঁর ট্র্যাজেডির আলেখ্য এই "মায়ার খেলা, 
_-কারুণ্যে সিক্ত। মায়ার ছলনায় মানুষ সুখ-মরীচিকাঁর পেছনে ছোটে । একদিন 
সুখ চলে যায়, কিন্তু অভিলষিত প্রেম মেলে না। বাসনাবহ্ি না নিভালে 
প্রণয়াস্পদকে পাওয়া যায় না, তখন কাছের মানুষটি অনেক দূরে। যতক্ষণ 
মোহাচ্ছনন ততক্ষণ মাহ্নষ_-কারে ছেড়ে কারে চায়”। মায়াবশেই ধরার 
মানবমানবী £ “যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়, যাহা পায় তাহা! চায় না 
প্রণয়জীবনের এই তত্বটি “মায়ার খেলা”-য় বাণীরূপ লাভ করেছে । এ নাটিকায়' 
হৃদয়াবেগের প্রাবল্য, গীতই বড়ো স্থান পেয়েছে, নাটকীয়তা তেমনশকিছু নেই। 
এইভাবে কৈশোরে ও প্রথমযৌবনে লেখা নাঁটকাঁকৃতি রচনা-কয়টি লিবিক- 
মুখ্য কাব্য হলেও, কিছু .পরবর্তীকালের লেখা “রাজা ও বানী” আর “বিসর্জন”কে 
কাব্য বলে অত সহজে ছেড়ে দেওয়! যায় না। পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্রের নাট্যকৃতি- 
মাত্রেই অল্পবিস্তর ভাবধর্মী। কিন্তু তাই বলে নাট্যরচনার এঁকাস্তিক প্রশ্মাস তিনি 
করেন নি, অথবা তার নাট্যরচনায় নাট্যগুণ আদৌ নেই, এবপ মনে করা ঠিক নয়। 
লাজ”, ভাকঘর+, “মুক্তধার।", “রক্তকরবী+-শ্রেণীর রচনায় সংকেতধর্ম এবং “িটবাজ- 


শ্রীরবীন্দ্ের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ং নাটক (৬৪৬ 
খতুরঙ্কে সংগীতধর্ম প্রভৃতি অভিব্যক্ত হলেও, এবং এগুলির মধ্যে ভিন্নজাতীয় . 
নাট্যরচনার সঙ্ঞান প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেওঃ “রাজা ও বানী” “বিসর্জন”, “গোড়ায় 
গলদ”, “চিরকুমার-সভা”, “প্রায়শ্চিত্ত এবং বিশেষভাবে “তপতী'-র মধ্যে যথার্থ 
নাটকরচনায় কবি উৎসাহিত হয়েছিলেন, এরই প্রমাণ পাওয়া ষায়। এগুলির মধ্যে 
প্রচলিত সাধারণ নাটকের মূলনীতিগুলির অহ্সৃতি সকলের চোখে পড়বে। ব্যক্তির 
সঙ্গে বাক্তির ও সমাজের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, এক প্ররৃতির সঙ্গে ভিন্ন প্রতিক 
্থ_-যা সাধারণ উত্তম নাঁট্যের মূলীভূত বিষয়__এগুলিতে তা পরিস্ফুট। এ ছাড়া, 
ব্যক্তিচরিত্রের অন্তদণন্দ্েরও অভাব নেই। কাহিনী ও প্লটের নাটকীয় গ্রস্থন, 
নাটকের সক্রিয় গতিশীলতা বহু চরিত্র ও ঘটনার সংযোগ, যখোচিত অঙ্ক ও 
দৃশ্ঠ-যোজনা এবং প্রারস্ত থেকে পরিণাম পর্যন্ত পঞ্চসন্ধিসমন্থিত সুপরিকল্পিত 
নাট্যরীতির প্রয়োগের চেষ্টা এদের মধ্যে লক্ষা করা যাঁয়। ববীন্দ্র-কবির 
নাটারচনার উৎসাহপূর্ণ এই প্রয়াসটুকু উপেক্ষা করলে চলবে না। 


প্রাচীন হতে মধ্যযুগ ও আধুনিককাল পর্যন্ত নাঁট্যরীতির বহুল পরিবর্তন 
ঘটেছে। পঞ্চাঙ্ক নাটক হতে একাঙ্ক; বাস্তবধর্ম হতে ভাবধর্মে বূপাস্তর, দৃশ্যপটার্দি 
আনুষঙ্গিক বন্তর পরিবর্তন, ইত্যাদি নাট্য সৃষ্টিকে নতুনতর পথে পরিচালিত করেছে। 
রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিতেও অনুরূপ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে 
সাধারণ নাটক থেকে ভাবধ্িতা ও সংকেতধমিতায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নৃত্য ও 
সংগীতের সঙ্গে নাটকের আভ্যন্তরীণ সংযোগে বহুবিচিত্র শিল্পকলায় রবীন্দ্রনাথ 
মন্দোনিবেশ করেছেন | সমগ্রভাবে লক্ষ্য করলে তাঁর নাট্যকলায় কাব্যধর্ম বা 
ভাবধর্মের অনুবৃত্তির সুত্রটিই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় বটে, এবং [12072502. সাহেবের 
মন্তব্য 2 185091673 18.0195 2০ ৬1)10165 ০৫ 10695 18101) 01) «01 6551010 
09£ ৪০13০৪*--মোটামুটি রবীন্দ্রনাট্য সম্পর্কে যথার্থ উক্তি । তথাপি, তিনি যে-সকল 
স্থানে সাধারণ নাটারচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন এবং সাধারণ নাট্যের আদর্শ যথাসম্ভব 
বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন, সেই প্রয়াসের দিকটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে; 
এবং ওইরূস নাট্যরচনায় যে অসাফল্য, তাকে ভাবধর্মের বিপাক বলে সহঙ্জে 
উড়িয়ে দেওয়া-যায় না । 

বোজা ও বানী” এবং “বিসর্জন? এ ছুটি রবীন্দ্রের উল্লেখ্য নাট্যকৃতি। ১৮৮৯ 
সালে 'রাজ। ও রানীর আত্মপ্রকাশ । এসময়ে কবি বিখ্যাত মানসী" 
ভাঁবপরিমণ্ডলের মধো প্রবেশ করতে যাচ্ছেন । একালে কবির প্রেমচেতনা, 
সৌন্দর্ষচেতন। ও প্রকৃতিচেতন প্রাস্-পূর্ণ বিকাশের মুখে । | . 


৬৪৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


শেকৃস্পীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শে বহু বাঙ্‌ল! নাটক রচিত হয়েছে। 
ববীন্দ্রনাথও “রাজা ও রানী” নাট্যরচনায় শেকৃস্পীরীয় আদর্শ অল্লাধিক গ্রহণ 
করেছিলেন । এ নাটকের বন্তপরিচয় খুব সংক্ষেপে এই £ 

জালঙ্ধরের রাজ! বিক্রম রানী সুমিত্রার প্রতি আঁসক্িবশত রাজকর্তব্য হতে 
বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন । এদিকে, সৃমিত্রা চান, রাজা আসক্তি-পরিত্যাগপূর্বক 
কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন। সুমিত্রার পিতার দেশের যে-সকল বাজকর্মচানীকে 
রাজ! এতাবৎকাল প্রশ্রয় দিয়ে আসছিলেন, এবং যারা প্রজার কল্যাণ অপেক্ষা 
নিজেদের স্বার্থের দিকেই বেশি মনোযোগী ছিল, রানীর ইচ্ছা; বিকম তাদের 
বিতাড়িত করেন । ফলে রাজার সঙ্গে রানীর বিরোধ বাধলো। রাঁজবয়ষ্য দেবদত্ত 
রাজার অন্যায়ের পোষকতা করতে না পেরে রানীর সঙ্গে সম্মিলিত হলেন । বিরোধ 
ক্রমেই বেড়ে চললে। | কাশ্মীরদেশের লোকেরা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করছে; এবং 
রানীর প্রতি আসক্তিবশত রাজ! তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, রানী সুমিত্রার এসহা হলো না। 
তিনি রাজাকে না জানিয়ে কাশ্মীরে চলে গেলেন এবং ভ্রাতা কুমারসেনের সাহাঁষ্যে 
সৈন্য সংগ্রহ করে ওইসকল বিশ্বাসঘাতক বাঁজকর্মচাঁরীকে দণ্ডিত করবার উদ্দেশ্টে 
কাশ্মীর থেকে ভ্রাতার সঙ্গে জালগ্ধর যাঁত্র। করলেন । রাঁজা এই সংবাদে অতিশয় 
ক্ষিপ্ত হলেন, এবং তার রাজ্যে এ অনধিকার হস্তক্ষেপ ভেবে, কুমারসেনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে শামতে চপলেন। বিরোধ অত্যন্ত উগ্র এবং জটিল আকার ধারণ করলো। 

কুমারসেন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন নি এবং যুদ্ধ করবেন না। সুতরাং 
তিনি কাশ্মীরে ফিরে গেলেন এবং অরণ্যে আশ্রয় নিলেন। বিক্রম কাশ্মীর 
অধিকার করলেন, এবং কুমারকে ধরে দিলে পুরস্কার দেবেন, একথা প্রকান্তে 
জানিয়ে দিলেন। এদিকে, কুমারসেনের সঙ্গে ব্রিচুড়ের রাজকুমারী ইলার প্রণয় 
ছিল, বিবাঁইও স্থির হয়ে এসেছিল। কুমার পলাতক শ্নে, ত্রিচুড়ের রাজা 
বিক্রমকেই কন্যা! দেবেন, স্থির করলেন । বিক্রম কিন্ত ইলার সঙ্গে সাক্ষাতে কুমারের 
প্রতি তার অনুরাগের গভীরতা ধেখে মুগ্ধ হলেন, এবং কুমারের সন্ধান করে ইলার 
সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন, কৃতসংকল্প হলেন । রাকা বিক্রম নিজেও সুমিত্রাকে ফিরে 
পাবার জন্যে অন্তরে উৎক্! অনুভব করছিলেন । এইরূপেঃ রাজার অনুতাপের সময় 
ঘখন আসন্ন এবং সমন্ত বিরোধের পরিসমাপ্তি যখন ষ্বাভাবিক, এমন সময় কুমারের 
ছিননমণড নিয়ে সুমিত্রা ষয়ং রাজার নিকট উপহার দিতে আসলেন, এবং এসেই মৃছধিতা 
হয়ে পড়লেন। দে-মুর্! আর ভাঙলে! না। এভাবে মেলোদ্রামার মতো করে 
নাটকটি শেষ হয়েছে । 


ভ্রীববীঙ্্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম £ নাটিক ৩৪৯ 


দেখা যায়, প্রারভ্ভিক বিরোধ এবং বিরোধেক ক্রমবর্ধমান অবস্থার অধ্য দিয়ে 
নাটকটি, মন্দ চলছিল না । কিন্তু সমাপ্তির মুখে কুমানসলেন ও ইলার প্রণয়বৃত্তান্তের 
ওপর কিছুটা বেশি জোর দিয়ে এবং আকম্মিক স্বত্যুব দৃশ্য দেখিয়ে এই বিষোধের 
পরিণাম ঘটানো হয়েছে। রোজা ও রানীর”র অসাফলা কবির নাট্যসৃর্টিরই 
অসাফল্য, বিশেষ কোনে। আদর্শ-ভাবধর্মের জন্যে একপ ঘটেনি । এই নাটকেনর 
সংস্কাবসাধন করে পরবর্তাকালে [ ১৯২৯ সালে ] কবি 'তপতী" রচনা করেছিলেন। 
“তপতী”-তে হয়তো! বিরোধের দিকটিকে উগ্র করে স্বাভাবিক পরিণাম ট্রযাজেডিতে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছে । কিন্তু উক্ত “তপতী” নাটকে রবীন্দ্রনাথের আদর্শভাবুকতাও 
কম প্রপারলাঁভ করে নি। তা ছাড়া, কারো কারো মতে “রাজা ও রানী'-তে মানবীয় 
নাটাগুণ অধিক ; “তপতী” ভাবাদর্শে সমাচ্ছন্ন হয়ে মানবীয় স্বাভাবিকতা বিসর্জন 
দিয়েছে । উভয় নাটকে মুলকথাবস্তর মোটামুটি সাদৃশ্য দেখা গেলেও “তপতী? যে 
ভিন্ন নাটক হয়ে গেছে এ অস্বীকার করা যায় না। মনে রাখতে হবে, উভয় নাটকের 
বচনাকালের ব্যবধান প্রাপ্স চল্লিশ বছরের । এরই মধ্যে রবীন্দ্রের ভাবদৃষ্টিতে কত 
পরিবর্তন ঘটে গেছে । 

তারপর “বিসর্জন_-১৮৯০-তে প্রকাশিত । এটি “মানসী”-র কাল। এই 
নাতকখানি রবীন্দ্রনাথের অতিশয় শক্তিশালী শিল্পকৃতি। প্রেমের সঙ্গে প্রথা ও 
কুসংস্কারের ছন্ব এবং পরিণামে প্রেমের জয়--এই ভাবটি নাট্যরচনার মুল হলেও--- 
রচনায় চকিত্রচিত্রণ, প্লটের গ্রন্থন, দৃশ্যাদির সংযোজনের মধো ভাব প্রধান ভয়ে উঠে 
নাঁঠকীয়তা খব করে দিয়েছে, এরূপ মনে করা সমীচীন হবে না। 

পথা ও সংস্কারপালন এবং উগ্র ব্রাঙ্গণ্যের প্রতিমূতিন্ধপে রখুপতি দণ্ডায়মান | 
বলির প্রথা বন্ধ করেছেন বলে রাজা গোবিন্দমাণিকোর সঙ্গে তার বিরোধ । 
গেবিন্দমাণিকাই যদিও নাটকটির সর্বগুণসম্পন্ন নায়ক; কিন্ত অঙ্কনের দিক থেকে 
রদ্বুপতি-চরিত্রই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । এই উগ্র, একবোখা ও অমিতশক্তিসম্পন্ন 
চরিত্রটি নির্মাণ করে শেষপর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ সামঞ্ষ্য রক্ষণ করতে পারেন নি $ প্রকট 
মিথ্যা ও গোপন জঘন্য ষড়যন্ত্রের মধো লিপ্ত করে চরিব্রটিকে তিনি অনেকটা হীন 
করে ফেলেছেন। নাট্যসৃষ্টির এই ক্রটি অনব্বীকার্য। . অন্যথায়; রঘুপতির অন্থৃতাঁপ 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চমৎকার ট্রাজেডি নিমাণ করা চলতো ৷ কিন্তু “বিসর্জন”-এ 
ট্রাাজেডি-্রচনায় রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল না, শাস্তরসে সমস্ত বিরোধের অবসান 
ঘটানোই ছিল তার অভিপ্রায় । তাই, বিরোঁধকে অধিকদূর অগ্রসর হতে ন] দিয়েই 
মাঝপথে আকন্মিকভাবে ছেদ টেনেছেন। এই আকম্মিক পরিণাষের পথে প্রধানভাষে 
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পহাঁয়তা করেছে একটি প্রেক্ষণীয় চরিত্র--জয়সিংহ। -এ চরিত্রের নির্যাণে রবীন্দ্রনাথ 
প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । অন্তর্ঘন্দের আঘাতে জর্জরিত জয়সিংহ দর্শকের 
যতখানি সহানুভূতি লাভ করে ও দর্শকচিত্তের চমৎকৃতির সহায়ক হয়, এমনটি 
বিকৃতস্বভাব রঘুপতি নয়, ধীরপ্রশাস্ত গোবিন্মমাণিক্যও নয় | 

জয়সিংহ প্রথা ও সংস্কার অনুসরণের মধ্যে বধিত হয়েছিল। এদিকে, 
অপর্ণার আহ্বানে তার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে, তার মোহ ভেঙেছে । কিন্তু 
পাঁলকপিতা বঘুপতির কথ! মিথ্যা, দেবী মিথ্যা, এ স্থিরভাঁবে বুঝে নিতে গিয়ে তাঁর 
হবদয়দেশ বিদীর্ণ হচ্ছিল । এইরূপে ঘোর সংশয়ের মধ্যে পড়ে আত্মহত্যার দ্বারা 
সে নিজ সংশয়ব্যাকুলতার যেমন অবসান ঘটালো, তেমনি, রঘুপতির চরিত্রে 
আকনম্মিকভাবে পরিবর্তন আনলো । বস্তত, এই আকম্মিকতার দ্বারা যুক্ত হয়ে 
নাটকের পরিণাম বহুলপরিমাণে মেলোড্রামার মতো [অর্থাৎ অতিনাটকীয় ] 
হয়েছে। লেখকের অভিপ্রেত প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্লটে- 
কাহিনীতে, চরিব্রগত বিরোধে-দ্বন্্ে রমণীয় একটি নাটক প্রস্ততি থেকে পরিণাম 
পর্যস্ত অনিবার্য বেগে ধাবিত হতে পারলো না। জয়সিংহ-্চরিত্রের গঠন ও তার 
আকস্মিক নির্বাণে নাটকের আকর্ষণীয়তার শিথিলতার দিকটি লক্ষ্য করেই স্বয়ং 
কবিকেও দর্শকদের সমালোচনা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে লিখতে হয়েছিল £ “কেহ বলে, 
ড্রামাটিক বল! নাহি যাক্স ঠিক, লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি |” যাই হোক, ভাবগর্ভ 
হলেও, নাটকীয় প্রস্ততির দিক থেকে “বিসর্জন” উল্লেখযোগ্য, এতে সন্দেহ নেই। 

“বিসর্জন”এর পরবতা রচনা--চিত্রাজ্রদ।”, প্রকাশকাল--১৮৯২ | জাতি- 
বিচারে একে নাট্যকাব্যই বলবো । সৌন্বর্যসৃষিতে ও ভাষাভঙ্গির চমৎকারিত্বে 
“চিত্রাঙ্গদা” অপূর্ব । এর রচনার পশ্চাতে--প্রেমে ও জীবনযাত্রায় পারস্পরিক 
সহযোগিতার মধ্যেই নারীপুরুষের মিলন সার্থক, রূপমোহ ও যৌনম্পৃহার 
চব্বিতার্থতার মধ্যে নয়__একপ একটি আইডিয়! বিদ্যমান থাকলেও, এই ভাবাদর্শ 
নাটিকাটির ব্ূপায়ণসৌন্দর্য ক্ষুপ্ন করে নি। অবশ্ঠয নাটিকাটিতে দঘন্্ ও সংঘর্ষের 
পরিচয় ক্ষীণ, যৌবন ও সৌন্দর্যবপ্ণের চিত্র অধিক--সেইদিক থেকে এ চিত্রকাব্যময় | 
একে নাটক করবার অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না বলেই মনে হয়। কথোপকথনের 
ছলে এটি মহৎ একটি গীতিকবিতা-_-এর সর্বাঙ্গে লিরিকের দুকুমাঁর সৌরভ । তথাপি, 
স্থানে স্থানে বহিদ্বন্দ্ের পরিচয় ফুটে ওঠেনি এমন নয় ১ যেমন, মদন ও বসন্তের বরে 
র্ূপযৌবনপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অভূনের সাক্ষীতে। ব্ূপযৌবন অন্তহিত হওয়ার 
পূর্ব থেকে চিত্রাঙ্গদার, এবং মোহভঙ্গের সময় অর্ভুনের, অন্ত্র্বশ্বেরও কিছু পরিচয় 
রয়েছে । নাটিকাটি ঘটনাবিরল এবং বিরলচকিজ্রও বটে। সুতরাং বল! যেতে 


শ্রীরবীঞ্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ; নাটক ৬৪৭ 


পারে, এতে কাব্যের সঙ্গে নাট্যের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা” 
চমৎকারিত্ব এর কাহিনী এবং প্লটের নির্সাণে । মহাভারতের অতিসামান্য ও সংক্ষিপ্ত 
কাহিনী এর পশ্চাতে রয়েছে যাত্র বাকি সবই নতুন । ববীন্দ্রনাধ স্বীয় কল্পনার 
খরশ্বর্য দিয়ে-_কুরূপ! চিত্রাঙ্গপার মদন ও বসন্তের বরে রূপপ্রাপ্তি, অজূর্নের ষোহ, 
চিত্রাঙ্গদার নি বূপকে সপত্বী বলে ধাবণা করা, রূপের বরকে প্রত্যাখ্যান; অভূুর্দের 
মোহভঙ্গ--প্রভৃতি চিত্রিত করেছেম। নাট্যকার একে সংস্কৃত-নাটকের পরিবেশ 
দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, আর উক্তিভঙ্গির মধোও সংস্কতের অন্থরূপ অলংকারময় বচন- 
চাতুর্য রক্ষা করেছেন । পরবর্তীকালে [ ১৯৩৬ ] কবি “চিত্রাঙদা'কে নৃতানাটের 
রূপ দিয়েছেন। এর মধ্যে যে-সুক্্স ভাবটি রয়েছে [ প্রণয়জীবনে নারীর দেহগত 
সৌন্দর্যই তাঁর সপতীর মতে। ভয়ে াড়ায়__এই ভাবটি ] তা সুরেলা কাব্যে ও 
ছন্দোময় ঘৃতো যতখানি ফোটে ততখানি নাটকের উক্তি-প্রতুযুক্তিতে নয় । 

বাঁঙ্‌জ। সাহিত্যে ভালো কমেডির সংখ্যা অত্যন্ত কম। যে-ছুয়েকখানি রয়েছে, 
রবীন্দ্রনাথের “গোড়াক্স গলদ' তাদের অন্যতম । এর কাহিনী শেকৃস্পীক্ষরকেই, মধে 
করিয়ে দেয়_-হুই যুগল, ছদ্মবেশ, ভ্রাস্তির চক্রে পাত্রপাত্রীর ঘুরপাক খাওয়।, ইত্যাদি 
বন্ধ শেকৃস্পীয়র তাঁর কমেডিতে উপকরণ-হিসেবে ব্যবভার করেছেন । “গোড়শস্ত 
গলদ*-এ অনেকগুলি সজীব চরিত্রের দেখা মেলে, প্রত্যেককে তার বিশিষ্টতা য় 
সহজে চেনা যায়। উদার অকুণ অথচ অতুযুক্তিবঞ্জিত হাস্যরস একে মনোজ্ঞ কান্তি 
দিয়েছে। এ ছাড়া, রয়েছে রসিকতাপূর্ণ সংলাপ। শুধু পরিস্থিতির হাস্যো্দীপকতা 
আর কৌতুকময় আচরণের ওপরে এ নাটক দীড়িয়ে নেই। এসব কারণে, প্রহসনের 
পর্যায়ে বিন্ন্ত না করে; “গোড়ায়-গলদ'কে আমরা কমেডির শ্রেণীভুক্ত করতে চাই। 
এটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। এতে কিছুকিছু ক্রেটি ছিল, তা কবির চোখ এড়ায়নি। 
তাই, বহুকাল পরে-_-১৯২৮ সালে-__-কবি এ নাটককে পরিমার্জিত একটি রূপ দিলেন, 
এবং তার নাম রাখলেন-_-শেষরক্ষা” । নাট্যকর্মহিসেবে “শেষরক্ষা।” নিখুত । 

“চিত্রাঙ্গদা” ও “বিসর্জন'-এর সঙ্গে তুলনায় “মালিনী” নাট্য [ প্রকাশকাল 
--১৮৯৬, এসময়ে সোনার তরী” ও “চিত্রা” প্রকাশিত হয়েছে] অধিকতর ভাব” 
প্রেরণার দ্বারা গ্রথিত। “মালিনী'-র উপাখ্যানটি বৌদন্ধকাহিনী থেকে গৃহীত এবং 
কল্পনার দ্বার] মিশ্রিত। বাঁজকন্তা মালিনী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন, এতে ভ্রাহ্মণেয়া 
ক্ষিপ্ত হয়েছে | তাঁরা মালিনীর নির্বাসন চায়। ক্নাজা মালিনীকে প্রতিনিথ 
করবার চেষ্টা করে বার্থ হয়েছেন । মালিনীও রাজগৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকতে চা 
না। ব্বাজগৃহ থেকে মাঙ্গিনীর নিদ্রমণের ব্যাপারটির সঙ্গে কবির “এবাৰ ফিরা, 


৩৪৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


মোরে” নামে বহৃশ্রত কবিতাটির অন্তনিহিত ভাবের লক্ষণীয় মিল রয়েছে । মালিনীর 
বৌদ্ধধর্মগ্রহণে প্রজার! বিদ্রোহী হয়েছে । ব্রাক্ষণ্যধর্ষের পক্ষ নিয়ে নেতৃত্ব করছেন 
ক্ষেমংকর ; আর, মালিনীর নবধর্ম অনুসরণ করতে চান ক্ষেমংকরের বন্ধু সুপ্রিয় । 
সুপ্রিয় মালিনীর চিক্রমীধূর্ষে মোহিত । এমন কি+ বিদ্রোহী প্রজারাঁও মালিনীন্গ 
বশীভূত। কিন্তু ক্ষেমংকর দমবার পাত্র নন। তিনি গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করে 
রাজ্যের এই অনাচার-দূরীকরণে কৃতসংকল্প। ক্রমে ক্ষেমংকরের সঙ্গে সুপ্রিয়ের 
বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে । ন্মেমংকর সৈন্য নিয়ে রাজ্য আক্রমণ করবার পূর্বে সুপ্রিয় 
রাজাকে এই সংবাদ দেন, এবং রাজা পথেই ক্ষেমংকরকে পরাজিত করে বন্দী করে 
আনেন। ক্ষেমংকরের প্রতি প্রাণদণগ্ডাদেশ দেওয়া হলে। | মালিনী রাজাকে অনুরোধ 
জানালেন তাকে ক্ষম! করতে । রাজা স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তার পূর্বে অসমসাহসী 
ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষেমংকর মৃত্যুভয়ে ভীত কিন! তা পবীক্ষা করবেন । 


বন্দী ক্ষেমংকরকে রাজসকাশে নিয়ে যাওয়। হলো। ক্ষেমংকরের এতটুকু 
সবত্যুভয় নেই। বরঞ্চ এমন কথা তিনি প্রকাশ করলেন যে, জীবনদানের দ্বারাই ধর্মের 
সতাতা প্রমাণ করা হয়। তারপর তিনি বন্ধু সুপ্রিয়কে নিকটে আসতে আহ্বান 
করলেন । সুপ্রিম নিকটে এলে বন্দী নিজ হাতের লৌহশৃঙ্খল দিয়ে সুপ্রিয়ের মন্তকে 
আঘাত হানলেন। ফলে সুপ্রিয় প্রাথ হারালেন । মালিনী অপরাধী ক্ষেমংকরকে 
মার্জন। করতে বললেন। ধৌদ্ধধর্মের এইবূপে জয় হলো । 
মালিনী, ন্ষেমংকর ও সুপ্রিয়-_এই তিনটিই বর্তমান নাটিকার প্রধান চরিব্র। 
এর মধ্যে মালিনীর চরিব্রচিত্রণ অভিনব, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষেমংকরের চকিত্র- 
নির্মাণেই সমধিক কৃতিত্ব প্রদণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত যত্ু- 
সহকারে চিত্রিত করেন, এ একাধিকবার লক্ষিত হয়েছে । “মালিনী”তে নাট্য 
অপেক্ষা কাব্যের অংশই অধিক, যদিও প্লটের গ্রন্থন মন্দ নয়। “মালিনী?-কে 
[15791০15110 বলেই মাঝে মাঝে ভুল হয়, [5208] 9::8108 বলতে মন চায় না। 
“বকুখ্ডের খাত” ১৮৯৭-তে প্রকাশিত ] হাস্যরসাত্মক বহু-অভিনীত একখানি 
নাটক। বাতিকগ্রস্ত একটি চরিত্রকে ভিত্তি করে এখানে ব্যঙ্গবিদ্রপবজিত হাস্যরস 
সৃষ্টি করা হয়েছে। কৌতুকজনক পরিস্থিতি, রসিকতাপূর্ণ সংলাপ এতে খুব উপভোগ্য 
হয়ে উঠেছে । আরে! একটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে- হাসির সঙ্গে কারকণোর 
মিশ্রণ । এ নাটিকা বিশুদ্ধ প্রহসন-জাতের, এতে 41910805106 006 100100035-ই 
নাট্যকারের লক্ষ্য । 
একালে নতুন পর্যায়ের নাট্যকবিতা বা সংলাপকবিত( লিখতে রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীরবীক্ররের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ঃ নাটক. ৩৪৯. 
প্রতৃত হন--“বিদায়অভিশাপ” “গান্ধারীর আবেদন", “নিরকবাস?, “কর্ণকুত্তী-সংবাদ', 
'সতী+, লক্ষ্মীর পরীক্ষা””-বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । গুদের কলেবর সংক্ষিপ্ত, 
চরিত্র বল্প, ঘটনা মীত্র একটি। অথচ এই সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধোই স্বানে 
স্থানে এগুলিতে উৎকৃষ্ট নাটকীয়তাঁর পরিচয় রয়েছে । 'গান্ধারীর আবেদন” তো 
তীব্র ০০:$০-এ পূর্ণ এবং অংশবিশেষে উত্তম নাটকের সমকক্ষ হওয়ার যোগ্য । 
তবে নাটকীয় পরিস্থিতি বলতে যা বোঝায়, নাট্যকার তার সুযোগ বেশি গ্রহণ 
করেছেন “কর্ণকুত্তী-সংবাদ'-এ। নরকবাস+-এর সমাপ্তি ইঙ্গিতপূর্ণ। “সতী,-র 
সমাপ্ত্িতে ট্র্যাজেডির হৃদয়বিদারক দুঃখ রয়েছে। “লক্ষ্মীর পরীক্ষ।-কে অভিনয়যোগা 
ক্ষুদ্রকায় একটি নাটিকা বললে খুব আপত্তি উঠবে, মনে হয় না। এতে ববীক্রনাথ 
চমৎকার হাষ্যরস জমিয়েছেন। সংলাপের বাস্তবিকতা ও নাটকীয়তা, ছন্দের 
কারসাজি, চমকপ্রদ মিলের অজক্রতা, হাসির পাশে শ্লেষের চকিত ঝলসন-_-সবকিছু 
মিলে একে উপাদেয় একটি শিল্পনিত্সিত করে তুলেছে । 

তী” ও “নরকবাস” “কাহিনী”-র অন্যান রচনাগুলির ন্যায় সকলের তেমন 
পরিচিত নয়--গান্ধারীর আবেদন” ও “কর্ণকুস্তীসংবাঁদ? সর্বজনপরিচিত। মহাভারতের 
তীব্র জীবনসংঘর্ধের ছুয়েকটি সমুন্নত অংশ অথবা কোনো উপাখ্যান, যা নিয়ে আখাম- 
কাব্য রচিত হতে পারতো, কবি তাকে নাট্যরূপে গ্রথিত করেছেন। এর ফলে বাক্ির 
বক্তব্য তার নিজমুখে প্রকাশিত হওয়ায় এক-একটি চরিত্র সমগ্র রূপ পেয়েছে ও তার 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিমান রয়েছে। “কর্ণকুস্তীসংবাদ' এবং “গান্ধারীর আবেদন”এ 
মহাভারতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত উক্তিকে সামঞ্জস্য দান কমে একত্র স্থাপন করেছেন । 
এইভাবে মহাভারতের তৃতরাস্ট্র ও ছুর্যোধনকে সংক্ষেপে অতি-উজ্দ্বলভাবে উপস্থাপিত 
করা হয়েছে। গান্ধারী-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের প্রায় নিজম্ব সৃষ্টি। মহাভারতের 
স্বল্পপরিসরের মধ্যে গান্ধারী সম্বন্ধে কয়েবস্থলে যে উল্লেখ আছে তার ওপর নির্ভর 
করে রবীন্দ্রনাথ একটি মহীয়সী নারীর চরিত্র গঠন করেছেন। কর্ণের চবিগ্রে 
মাতৃয্নেহব্যাকুলত! এবং কবিত্বময়তা রবীন্দ্রের নতুন যোজনা । কুশলী শিল্পীর হাতে 
পড়ে এসকল অল্লাধিক নতুনত্ব সামঞ্জস্যে বিধ্ুত হয়ে আধুনিক পাঠকের মানষ- 
প্রক্কাতির সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে। একালের ভাবুকতা৷ ও মানসিকতার স্পর্শ 
পেয়ে পৌরাণিক কল্পন! অভিনব কলেবর গ্রহণ করেছে ) বলতে হয়--কবি রধীন্দর 
পুরাণেষ্ট পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন । এ ভার মন্তবড়ো এক কীতি। বাঙলা পৌরাশিক.. 
নাটকগুলির দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের এই কীতির সঠিক পরিমাপ করা যাবে 1. 

মহাভারতের এইসকল চিত্র ও চতিক্র-উপস্থাপনের মধো কেউ কেউ কবি 
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মানসের বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রবণতার ছায়াপাঁত লক্ষা করেছেন । যেমন, বলা বায়, 
“বিদায় অভিশাপ'-এর মধ্যে প্রণয় অপেক্ষা কর্তব্যের মহিমা! অধিক, এই বিষয়টি 
দেখানো হয়েছে ; “গান্ধারীর আবেদন”-এ রাজধর্ম থেকে মানবধর্মকে শ্রেয় বলে 
অভিননিত করা হয়েছে ২ কর্ণকুস্তীসংবাঁদ-এ লোকধর্মের ভয়ে সহজ " মাতৃত্বের 
অবহেলার নিন্দা করা হয়েছে ; এবং “নরকবাস”-এ শান্্র ও প্রথার অনুগত নিষ্ঠুর 
ধর্মপাঁলনের নিষ্করুণ দিকটি উপস্থাপিত করা হয়েছে । আধুনিক কবিমানসের এই 
ভাব্প্রবণতার দ্বিকটি যথার্থ হলেও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তা এসব নাটিকার 
কাঁব্যিক আবেদনকে খর্ব করে কোথাও তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি- চিত্রনির্মাণে 
ও চরিত্রগঠনে অপূর্ব হয়ে উত্তম কাব্যাকারেই এই অংশগুলি অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 
এগুলি নাট্যাকারে কাবা, সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলির মধো স্থানে স্থানে নানা 
আকারে অভিব্যক্ত নাট্যগুণও উপেক্ষার বসন্ত নয়। 

এরপর বচিত হয় “হাস্যকৌতুক” [ ১৯০৭ ], ব্যঙ্গকৌতুক” [ ১৯০৭ 7, 
প্রায়শ্চিত্ত [১৯৯৯7], এবং 'শারদোৎসব* [১৯০৮]। হান্তকৌতুক'-এর 
অন্তর্গত কয়েকটি কৌতুকনাট্য বালকদের আমোদ দেবার জন্যে লিখিত। নাম 
থেকেই বোঝা যায়, 'ব্যক্রকৌতুক" বিশুদ্ধ হাস্যকৌতুক নয়, কৌতুকের সঙ্গে ব্যঙ্গ 
মিশ্রিত রয়েছে । এর অন্তর্ভুক্ত বশীকরণ'-এর অভিনয় অনেকেই দেখে থাঁকবেন। 
“প্রায়শ্চিত্ত নাটকের বিষয়বন্ত কবির লেখা উপন্যাস “বৌঠাকুরানীর হাট? থেকে 
সংগৃহীত । এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্নভাবে__কী ব্যক্তিজীবনে, কী জাতীয় 
জীবনে- হিংসা ও উন্মত্ততাঁর উলঙ্গ প্রকাশকে নিন্দা করেছেন, রুদ্্রপস্থাকে খ্বণার্থ 
বলে বুঝিয়েছেন, শক্তির প্রকাশের চেয্সে প্রেমের প্রকাশকে মহিমময় করে 
দেখিয়েছেন । কবির চোখে “মারার মহিমা অপেক্ষা “মরার মহিমা সমধিক । 
ববীন্দ্রের ধর্মবোধে হিংসার স্থান নেই, শক্তিমদমত্ততাঁর স্থান নেই। কারণ, এসব 
বন্ত মানুষকে অমানবিক করে তোলে, তাকে পাপের পথে ঠেলে দেয়ঃ এবং একের 
পাপের প্রায়শ্চিত করতে হয় অনেককে । প্রতাপাদিতোর জীবনসাধন। শক্তিকেন্দ্রিক, 
মনুষ্তত্বকে তিনি বিসর্জন দিয়েছেন । তিনি যে-পাপ করলেন তাঁর ফলে কয়েকটি 
হ্বদ্রয় হুঃখের আগুনে পুড়েছে__এরই নাম প্রায়শ্চিত্ত । এই নাটকের ধনগ্য় 
বৈরাণীর চরিত্র অতিশয় উল্লেখ্য । একেই আবার আমরা দেখতে পাই পরবর্তাকালে 
লেখা “মুক্তধারা? নাটকে । ১৯২৯ সালে “পরিজ্রাণ নামে যে-নাটিকটি প্রক্ঠটাশিত 


হয়, তার উপকরণ সমাহৃত হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত থেকে । 
চে , সং 
সং 


জ্রীরধীল্দ্রের বিচিন্্র সাহিত্যকর্ম $ নাটক ৩৪৯ 


“কাহিনীর নাটাকাব্যগুলি এবং “গোড়ায় গলদ” ইতাদদির মতো! নাটক 
রচনার পরের পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ কবেন, 
তেমনি, নাট্যরচনাতে ও নতুনতর ভাব ও ভঙ্জির প্রবর্তন ঘটান। “শারদোৎসব+ 
“বাজ”, 'ডাকঘর”, “অচলায়তন+ প্রভৃতি কবির “গীতাঞ্জলি, ও “গীতিমালা "এব 
সমসাময়িক রচনা । প্রকৃতিবাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপরাজ্যে পরিভ্রমণের স্পৃহা 
যেমন একালের কাব্য ও সংগীতগুলি নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি, নাট্যরচনাকেও 
অতিরিক্ত ভাঁবময় ও অরূপরাজো প্রবেশের সাংকেতিক মাধ্যম করে তুলেছে। তা 
ছাড়া, বর্তমানের ধনতন্ত্রশাসিত সমাজের বহুতর সমস্যা, আধুনিক যাস্ত্রিক সভ্যতার 
অতিশয় নিঠুরতার দিকও রবীন্দ্রনাথ ছুয়েকখানি নাটকে নৈপুণাসহকারে ব্বপায়িত 
করেছেন। কী দামাজিক, কী রাস্ট্রিক-__মানবতাবিক্োধী কোনো প্রতিষ্ঠানকেই 
কৰি ক্ষমার চোখে দেখেন নি। এখন থেকে নাটকে চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ ও 
দৃহ্যসংযোজন এমনভাবে করেছেন যাতে দর্শকের চিত্ত সহজেই কবির অভিপ্রেত 
নিবিড় ভাবলোকে পরিভ্রমণ করতে পারে । ব্যক্তিকেক্ক্রিক মানবীয় সংঘর্ষের দিকুটি 
এইসকল নাট্যে স্বাভাবিকভাবেই স্তান পায়নি । বল! বাহুলা, প্রয়োজনবশে 
এইসকল নাটকে প্রচুর সংগীতের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে । এইরূপ নাট্যের 
ধার! “ফাল্ভনী” “মুক্তধার1", রিক্তকরবী+, তাসের দেশ*-এ শেষ হয়েছে | নৃত্যগীতাদি- 
সংবলিত খতুনাট্য এবং আরো! পরবর্তাকালের মুকাভিনয় এবং শুধু নৃত্যের দ্বারা 
প্রকাশিত নাটিকা ববীন্দ্রনাটাশিল্পলকলাঁকে অপরিসীম বৈচিত্র্যে মপ্ডিত করেছে। 

রবীন্দ্রনাথের বূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে রাজা'-র [প্রকাশকাল 
--১৯১৭] স্থান সর্বোচ্চে । এ নাটকে রূপক-সংকেতের সার্থকতম প্রয়োগ লক্ষ্য কর! 
যায়। এতে অরূপের রূপ দেখার সমস্যাটিই নাটণীকৃত হয়েছে । অন্তরের নিতভৃত 
নির্ভনে যিনি অরূপ, তিনিই বৰিতূঁবনে বহুবিচিত্রক্পীপে বিরাজ করছেন | সহজবোধের 
আলোকে আগে অস্তরলোকের অন্ধকাররাজ্োই রাজাকে [ অরূপরূপী প্রিক্লতমকে ] 
দেখে নিতে হবে। সেখানে তাকে যদি চিনতে না পারা যায়, তাহলে 
আলোকোন্তাসিত বহির্লোকে কদাপি তাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। স্কুল 
ইন্রয়দৃ্টি বিভ্রম জন্মায়, রূপের মায়ায় অন্দপ কোথায় হারিয়ে যায়। ইন্ট্রিয়চাঞ্চল্য। 
বিশেষের প্রতি আসক্তি, অহংকার--সবকিছু বিসর্জন দিয়ে পূর্ণ-আত্মনিবেদন যে 
করতে শিখেছে, হুদয়ের ধন রাজার সঙ্গে তার মিলন হবেই_ আত্মার নিভৃত 
নিকেতনে, লেই একল। ঘরটিতে ৷ একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারেই “রাজা? জন্য, 
প্রেমের ডাকেইঈ বুকের ভিতরে রাজার পদপাত হয়, তখন--“আমার সষন্ত শরীরে 


৩৫২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


তায স্পর্শ; সমস্ত মনে তার অনুভূতি”_এই হলো “রাজা” নাটকের মর্মকথা। 
ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন, “রাজা” অর্থাৎ ভগবান শুধু কোমলসুন্দর নন, 
তিনি ভয়ংকর-সুন্বর । এই উভয় রূপে দেখাই তাকে যথার্থ দেখা। প্রতীকা 
নাটকে পাত্রপাত্রীর মানসসংঘাত তেমন প্রত্যাশিত নয়; সৃল্স্ম সুকুমার ভাবান্ুভূতির 
সংকেতধর্মী, ব্যঞ্জনাসম্বদ্ধ প্রকাশই এখানে লক্ষণীয় বন্ত। কিন্তু রাজা” নাটকে 
মানসদ্ষন্ আছে, থাতপ্রতিঘাতে্চঞ্চল নাটযক্রিয়া রয়েছে । অধ্যাত্বসত্যের সার্থক 
নাট্যবপায়ণে "রাজা? রবীন্দ্রপ্রতিভার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এরই রূপান্তরিত সংস্করণ 
ঘঅক্মপরতন'_ প্রকাশকাল ১৯২০ । 

“রাজার হুবছর আগে প্রকাশিত 'শারত্দোৎসব” উল্লেখনীয় একখানি খতুনাট্য 
-শাস্তিনিকিতনে শরতকালের খতু-উৎসবের জন্যে রচিত। এখানে রবীন্দ্রের 
প্রকৃতিব্যাকুলতা ও অরূপব্যাকুলতা মিলেমিশে একীভূত হয়ে গেছে। নিসগপ্রকৃতির , 
রূপরসের মধ্যে চিত্তকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতে পারলে বৈষয়িকতামুক্ত আনন্দ চৈতন্য- 
লোকে মানবাত্মার যুক্কি, এটি রবীন্দ্রজীবনদর্শনের একটি বড়ো কথা । এর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে কবির অরূপ-অন্ুভবের কথা-বিশ্বপ্রকৃতির বন্ুবিচিত্র রূপের মধ্যে রূপাতীত 
রহ্স্ময় পরমরসাস্পদকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তখন মানুষের সমগ্র প্রাণসতা বিস্ময়াপ্লত 
সুরে বলে ওঠে £ “আমার নয়নভুলানো এলে । আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে। 
বাইরে থেকে দেখলে “শারদৌৎসব” ছুটির নাটক- স্থল পাঁধিবতাঁর বন্ধন থেকে ছুটি। 
কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে দেখলে, বৃঝতে পারি, “শারদোৎসব”-এ শুধু ছুটি আর খেলার 
কথাই বল! হয়নি, কর্মময় জীবনে ছুংখকে বরণ ও ছুঃখাতিক্রমণের কথাটিও এতে 
আভাসিত হয়েছে । কর্তব্যকর্ম যতই ছুঃখময় হোক তা করে যেতেই হবে। এ না 
করতে পারলে খণশোধ হয় না-মানবজীবনে আনন্দের খণ। প্রকৃতির সংসার ও 
মানবসংসার দুঃখের মূল্যেই অহরহ নিরলস চেষ্টায় এই খণশোধ করছে। কষ্ট করার 
মধ্যেও ছুটির আনন্দ আছে, মুক্তির আনন্দ আছে। রবীন্দ্রদর্শনে দুঃখের রূপ মধুরতম, 
দুঃখের মধ্যেও অসীম বা! অরূপের অভিব্যক্তি। এদিক দিয়ে কবির অরূপতত্বের সঙ্গে 
ছুঃখতত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে । ছুঃখ-বিপদ-মৃত্যুকে বরণ না করলে মানুষের 
যথার্থ অবূপান্ুভূতি ঘটে না। “রাজ।” নাটকেও এসব বলা হয়েছে । 'িণশোধ, 
'শারদোঁৎধসব+-এরই সংক্ষেপিত রূপাস্তর-_ প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে । ববীন্দ্রনাটো 
রূপকপ্রবণতা ও সাংকেতিকত। 'শারদৌৎসব? থেকেই ।:এ নাটক মুক্তআত্মার আনন্দে 
স্পন্দিত, ভাবরসে উদ্বেল। এর মধ্যে যে গান আছে তা অরূপের সংকেতসূচক 

তারপর, “ডাকধর”আর “অচলায়তন”--উভযের প্রকাশকাল ১৯১২1 চৈতালি, 
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উত্ষর্গ, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, ইত্যাদি এ ছুটি নাটকের প্রায়-সমকালীন 
রচনা । "শারদোৎ্সব'-এর প্রকৃতিবাকুলতার মধ্য দিয়ে অবূপ-উপলব্ধি 'ভাকঘর-এ 
অপূর্বসুন্দর নাট্যরূপ পেয়েছে। অতি উত্তম প্রতীকী নাঁটকহিসেবে এর স্থান ঠিক 
“রাজ।”-র পাশে । এসব রচনা প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক এদের বলা যায়--1702 
97918. 0£ 66 9০81? | প্রকৃতিলোক থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই “ডাঁকঘর”-এর অমলের 
মন গৃহত্যাগী, প্রকৃতির সংসারের বূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের মধো তা উধাও হয়ে 
যেতে চায়। তার আত্মার তৃষ্ণা তাকে প্ররূতি-অনুরাগী করে তুলেছে । এই 
অন্থরাগের আবেগে সে চঞ্চল, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্্ব হওয়ার সুতীত্র বাসনা তার । 
সংসারী মাধব দত্তের পাঁধিবত! ও পুঁথির শাসন সুদূরের পিয়াপী বালক অমলের 
আত্মাকে পীড়িত করেছে, রুগ্ন করে তুলেছে ৷ সে মুক্তি-অভিলাধী। রাজার চিঠি 
পাওয়ার জন্যে তার আকুলতাঁর শেষ নেই। রাজার কাছে তার কাঙ্খিত-__চিঠি 
বিলি করতে পাওয়ার দায়িত্বটুকু। চোখের সম্মুখে রাজার “ডাকঘর” সে দেখতে 
পায়, যেখান থেকে বিলি হচ্ছে কত কত চিঠি। নিখিল বিশ্বসংসারই তো! 
বিশ্বলোকেশ্বরের প্রকাণ্ড একটি ডাকঘর | রাজ্জা সকলের কাছেই চিঠি পাঠিয়েছেন । 
যাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ তারাই ওই চিঠি পড়তে পায়, সাংসারিকতায়-আবিলদৃর্টি মানব 
ওর সন্ধান জানে না। প্রকৃতিব্যাকুল অমলের কাছে রাজা আত্মপ্রকাশ করেছেন । 
মৃত্যুর মধ্য দ্বিয়ে অমলের আত্ম! অসীমতায় মুক্তি পেয়েছে । ঠাকুরদাদা এখানে 
[ যেমনটি “রাজ।' আর “অচলায়তন” নাটকে ] ভগবানের প্রতিভূ। এই যুক্তত্বভাব 
পুরুষটিই বিশ্বসংসারের বিচিত্র রূপপ্রকাশে অবূপকে চাক্ষুষ করেছেন | “ডাকঘর'-এ 
নাটকীয়তা র চেয়ে লিরিক-মুষ্ছনাই অধিক, একে গগ্-গীতকবিতা বললে কিছুই ভুল 
বল। হয় ন|। এর রচনারীতিতে কিছুটা! বাস্তবিককল্পতা আছে, বাকিটা বপক- 
সংকেতের মিশ্রণ | 

“অচলাম্মতন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তার উপলব্ধ অরূপকে বাস্তব সংসারের 
সীমায় নামিয়ে এনেছেন, তাকে দিয়ে যুগজীর্ণ অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙেছেন। 
খুঢ় প্রথা, বিচারহীন আচার, অন্ধসংস্কার মানুষের চলমান জীবনকে অতিসংকীর্ণ 
একটি গণ্ডীর মধ্যে বেঁধেছে । এতে বন্দী থেকে মানবাক্স| পীড়িত, তার উন্নততর 
জীবনবিকাশের পথ রুদ্ব_-অচলায়তনিকদের জীবনে কল্যাণের শুভ্রভাষ স্পর্শ নেই। 
বর্তমান নাটকে মানবসত্যের সাধক রবীন্দ্রনাথ সামাজিক কুসংস্কাক্ের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধধোষণা করেছেন। অরূপ এলেন ভাঙনের মহারথে। এই অরূপের স্থান 
অধিকার করেছেন দাদাঠাকুর বা! গুরু। কবির তীক্ষ শ্লেষ, তীব্র বিদ্রীপ নাটক- 


স্াইত 
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খানিতে লক্ষ্য করবার বস্ত। তবে এতে সাংকেতিকতার রহস্মময়তা তেষন নেই, 
রূপকের বূপময় আচ্ছাদনের অভাবও সকলে লক্ষ্য করবেন। এ নাটকের রূপান্তরিত 
সংক্করণ--'গুকত' [১৯১৮ ]। 
কবির “বলাঁকা”র যুগে লিখিত হয় “ফাস্ভনী”- প্রকাশকাল ১৯১৬। «শারদেশৎসব"- 
এব ন্যায় এও খতু-উৎসবের জন্যে লেখা । এ তত্বনাট্যখানির মূলকথ। হলো স্ৃত্যু 
নয়, জীবন- জরা নয়ঃ যৌবন-ধ্বংস নয়, সৃষ্টিই-_বিশ্বের পারমাধিক সত্য। জরা- 
মৃত্যু-রিক্তত৷ জগৎসংসারের শ্ামলঙা-সজীবতাঁকে যতই গ্রাস করতে উদ্যত হোক-না- 
কেন, এক নবীনতা চিরস্তনের | মৃত্যুময় গীতকে নিজিত করে প্রকৃতিলোৌকে যেমন 
প্রাণময় বসস্তের আবির্ভাবঃ তেমনি, মানবলোকে জবাম্বত্যুকে প্রতিহত করে ফিরে 
ফিকে জীবনযৌবনের আত্মপ্রকাশ । এখানে আরে! একটি তত্ব উকি দিয়েছে-__জীবনের 
সন্ধানীকে মৃত্যুর গুহায় প্রবেশ করতে হবে ) মরতে যাঁর! ভয় পায় না, যথার্থ ধাঁচবার 
অধিকার তাদেরই । রবীন্দ্রের প্রজ্ঞাময় জীবনদু্টির অন্তর্ভেদী আলোকে '“ফাল্তনী; 
বিভাসিত। 
অমানবীয়তার বিরুদ্ধে, অমানবিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রাম 
অবিরল। বারংবার তিনি আমাদের নিপীড়িত মানবাত্বার মুক্তির বাণীই শুনিয়েছেন । 
এই বাণী “মুক্তাধার।” এবং “রক্তকরবী” নাটকেও উচ্চারিত। এ যুগের মহাসংকট 
বিজ্ঞানসহায় সাআজ্যতন্ত্র আর যাক্ত্রিকতানির্ভর ধনিকতন্ত্র। আধুনিক যাল্ত্রিক 
সভ্যতা মনুষ্তত্বের স্পর্শবজিত- _আধ্যাত্মিকতাঁবিরহিত | রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানশক্তি আর 
অধ্যাত্বশক্তির এই বিরোধটি দেখিয়েছেন "মুক্তধার' নাটকে, এবং এতে তিনি 
বন্তবাদী সভ্যতার উধ্র্বে অধ্যাত্শক্তির পতাকাটি তুলে ধরেছেন। উক্ত বিরোধের 
একপক্ষে যন্ত্র মুক্তধারার বাধ ধ্ত্রর়াজ বিভূতি ১ অন্মপক্ষে রয়েছে মুক্তচৈতন্যের 
প্রতীক, মানবসত্যের পতাকাবাহী, অভী:-মন্ত্রের সাধক ধনপগ্য় বৈরাগী, আর 
অনিরুদ্ধপ্রাণের বিগ্রহ অভিজিৎ। মাহ্ষ দেবদ্রোহী হয়ে উঠবে, অশিবসাধনার 
উন্ম্ততা দেখাবে, দেবমন্দিরের চুড়| ছাড়িয়ে উঠবে দৈত্যণক্কতি যন্ত্রের মাথা--মানবের 
বিকৃত অহং মনুস্তত্বকে লাঞ্কিত করবে-_এর চেয়ে মানবাত্বার মহতী বিন্টি আর কী 
হতে পাঁরে ! এহেন সংকট থেকে মানবের উদ্ধারের পথটি “মুক্তধাবা-য় রবীন্দ্র-কৰি 
আমাদের দেখিয়েছেন। প্রাণের পীড়নে ভৈরব জেগেছে, মুক্তিকামী অভিজিৎ 
মুক্তধারাঁর বাধ ভেঙেছে । যন্ত্রের শক্তি যতই প্রবল হোক, অশিব বলেই, প্রাণের 
শক্তির কাছে একদিন তাঁকে পরাভব মানতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদের শোষণপীড়ন' 
অমানবীয়। তার অবসান ঘটিয়ে সমাজে মুক্তি-প্রতিষ্ঠাই বূবীন্দ্রের অভিপ্রেত। 
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মুক্তধারা নাটকে বূপক-সংকেতের আশ্রয়ে একাজই ববীন্দ্রনাথ কলেছেন। 
নাটকখানি '১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। ধনঞজয় বৈরাগী বর্তমান নাটকের একটি 
টজ্বল চরিত্র । এ চরিত্রে সত্যাগ্রহী মহাত্ব! গান্ধীর কিছুটা ছায়াপাত হয়েছে। 
এইকালে মহাত্বাজি, দক্ষিণ-আকফ্রিকায় নিষ্রিয় প্রতিরোধ-আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। 
রুক্তকরবী”-কে [৯৯২৬ সাল ] বল! যেতে পাবে- মানুষ-উদ্ধারের পালা । 
ধনতন্ত্রী সভ্যতার ক্রেদাঁক্ত শোষণ ও মনুষ্তত্ববিরোধী শক্তিস্পধিতা এ নাটকে ধিক্কত 
হয়েছে ) আর, একদিকে, স্ফীতকায় লোভের-জালে-আবদ্ধ, অন্যদিকে, দাসত্বে- 
শৃঙ্খলিত মানুষকে কী করে সহজ মুক্তির অধিকারে ফিরিয়ে আনা যায়, তা-ও এতে 
দেখানো! হয়েছে। ধনতন্ত্রের কেন্দ্রগত অমূর্ত শক্তিটিই “রক্তকরবী"-র গ্রহণলাগ! 
ঘক্ষপুরীর রাজার মূত্তি পরিগ্রহ করেছে । হযে-খনি থেকে তাল তাল সোনা আহত 
হচ্ছে, এই রাজ! তার মালিক। রাজার অপরিমেয় লুবধতায় খোদাইকারগণ শোষণ- 
জর্জর। লোভের জালে জড়িয়ে পড়ে রাজা মনুতত্ব হারিয়েছে, আনন্দ ও সৌন্দর্ধলোক 
থেকে নির্বাসিত হয়েছে। শিষ্টুর দািত্র্যে পিউ হয়ে খোদাইকাররা নিজেদের 
মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়েছে। অভিশপ্ত যক্ষপুরীতে মানৰ কেউ নেই, এখানে যতসব 
অপ-মান্বষ আর অব-মান্ষের ভিড়। বিকৃতির কারাগারে সকলেই স্বেচ্ছাবন্দী, 
ধুক্তির অনাবিল আনন্দ কারুরই নেই। অথচ এরা অন্তরে অস্তরে আলো ও মুক্তির 
কাঙাল। এহেন যক্ষপুরীতে একদা এক আশ্চর্য মানবীর আবির্ভাব হলো+ নাম-_ 
নন্দিনী, হাতে তার ভীষণসুন্দর রক্তকরবীর কল্কণ। নন্দিনী জীবনসৌনার্যের 
প্রতীক, আনন্দময় সভার বিগ্রহ । তার প্রণয়াস্পদ বঞ্জন নিত্যজীবী যৌবনের 
প্রাণাবেগের ও মুক্তির বাহক। এই নন্দিনী ষক্ষপুরীর মাহষগুলির মরা পাঁজরে 
প্রাণের চাঞ্চল্য জাগালো, তাদের চিত্তে সঞ্চার করলো আলোর পিপাসা- আনন্দ- 
সৌন্দর্যের তৃষ্ণা । নন্দিনীর প্রচারিত ভাবাদর্শ বৈপ্লবিক | ফলে, একদিন শ্রমিকবা 
বিপ্লব বাধালো” রাজা জালের আবরণ ছি'ড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন- বদ্ধ মানুষ মুক্তি 
পেল। মমুক্তধারা”য় অভিজিতের, এবং “রক্তকরবী”-তে রঞ্জনের, আত্মবিসর্জন ব্যর্থ- 
হয়নি- আত্মার মুক্তি আসে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। বাস্তব-বূপক-সংকেত এ 
তিনের মিশ্রণে “রক্তকরবী"র নাট্যকায়! নিগ্রিত। ও 
যে-কাহিনী নিয়ে “কথা ও কাহিনী”-র পপৃজারিণী” নামে কবিতাটি রচিত, 
সেই একই কাহিনী-অবলম্বনে “নটীর পুজা” [ ১৯২৬ ] নাটিকাটি লেখা হয়েছে । এ 
নাটিকার ধর্মের জন্যে পূজাৰিণী নটা প্রাণ দিয়েছে। প্রাণের মূল্যে যে-পুজা তাকেই. 
[বলি শ্রেষ্টপূজ। । বৌদ্ধধর্মের অহিংস! ও প্রেমাদর্শের প্রতি ব্ববীন্দ্রের প্রবল অনুরাগ ॥ 


৩৫৬ একালের বাঙলা! সাহিত্য 


নটার আত্মদানে বুদ্ধের প্রচারিত প্রেমধর্মেরই জয় ঘোষিত হয়েছে । উগ্র স্বার্থ 
কোলাহলের উধ্বচারী হিংসাশূন্য ত্যাগময় প্রেমধর্মই যথার্থ মানবধর্ম-_নিটীর পূজা? 
এই সত্যটির প্রতিই অঙ্থৃলিসংকেত করছে। 

“শেষের রাত্রি" গল্পের নাট্যবরূপ “থৃহপ্রবেশ? [ ১৯২৫ ] বগ্ন যুবক যতীনের 
বেদনাময় আতির কারুণ্যে মণ্ডিত। এব অন্তঃপ্রবাহী লিরিক সুরটি ডাকঘর'-এর 
কথা মনে করিয়ে দেয়। কবি তার লেখা প্রজাপতির নির্বন্ধ* গল্পটিকে নাটকীয় 
রূপ দিয়েছেন “চিরকুমার সভা”-য় [ ১৯২১৬ ]1 এ নাটক বাঙ্‌লা ভাষার একখানি 
উৎকৃষ্ট [1181 007955। সংলাপের চাতুর্ধ ও মনোজ্ঞ গান এর উজ্জল বিশিষ্টতা । 
কৌতুকময় পরিস্থিতিচিত্রণও উপভোগ্য । স্বদেশসেবাকল্পে দেশের তরুণরা! চিরকুমার 
থাকবে, নারীজাতিকে তারা ধর্মসাধনার অন্তরায় ভাঁববে-_-এ রবীক্দ্রের অভিপ্রেত 
নয়। তাই, কৌমার্যব্রতধারীদের সভা তিনি ভেঙে দিয়েছেন, যুবকদলের নানা 
ভ্রান্ত ধারণাকে উপহাস করেছেন। কবির “কর্মফল” গল্পের নাট্যরূপ €শাধবোধ, 
[ ১৯২৬] বাঙালির সাহেবিয়ানা ও ফ্যাসানদ্বরস্ত জীবনযাপনের কৃত্রিমতার 
প্রতি ব্যক্তবিদ্রপ এ নাটকের বিষয়বস্তু । “কাজের যাত্রী-য় [ ১৯৩২] দেখি, 
বর্তমানের অচল সমাজরথকে চালাবার জন্যে ডাক পড়েছে তথাকথিত অস্পৃন্ঠ 
শৃদ্রদের | পুরোহিতের মন্ত্রত্তর, রাজার শত্তিযন্ত্র আজ আর রথ চালাতে পারছে : 
না। তাই, কালের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারায় নতুন চালকের প্রয়োজন অনুভূত 
হলো । শুদ্ররা জাগলো, নীচের তলার মান্ৃষ উপরে উঠলো । কবি বলছেন ঃ “যারা 
এতদিন মবে ছিল তাঁর] উঠ্‌ৃক বেঁচে ? যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দ্াড়াক 
একবার মাথা তুলে! এ সুর অস্পৃশ্ঠতাবিরোধী রবীন্দ্রের উদার মাণবীয়তার | 
রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্তাকে হিন্দুধর্ষের বড়ো একটি গ্লানি বলে মনে করতেন । মানুষের 
প্রতি দ্বণা যে-ধর্মে নিন্দিত নয়, কবি-রবীন্দ্র তাঁকে ধর্ম বলে স্বীকৃতি জানাতে কুঠ্িত। 
“চগালিকা” [ ১৯৩৩ ] অস্পৃশ্ততার পোষক হিন্দ্ুসমাজেরই নিন্দাযুক্ত সমালোচনা ।* 
“কবির দীক্ষা'স্থ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, কবিরা “শৈব--কালিদাসও শৈব কবি। 
মঙ্গলধন্য আনন্দমুক্তির বাণীই কবিরা যুগে যুগেপৃথিবীর মানুষকে শুনিয়ে এসেছেন। 
নবজীবনের-_মৃত্াজয়ের-_দীক্ষাই যথার্থ কবির দীক্ষা ! 

“তাসের দেশ? [ ১৯৩৩ ] বন্ছুপরিচিত, বহুঅভিনীত একখানি ব্যঙ্গনাট্য-_ 
কবির একটা আষা়ে গল্প”-এব নট্যরূপ। এতে নৃত্যনাট্যের লক্ষণ আংশিকভাবে 
পরিস্ফুট। অন্ধপ্রথা; মূ সংস্কার, অর্থহীন নিয়ম স্বদেশের মানুষগুলিকে, আফেপৃষ্টে 
বেঁধেছে; স্থবির সমাজের অচলাঁয়তনে বন্দী থেকে থেকে তার আঙ্গ একরপ ১ 


শ্রীরবীক্দ্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম : নাটক ৩৭ 


নিল্প্রাপ। এসব মৃতকল্প মানুষের বুকে প্রাণসধশারের উদ্দেশে কবি এই নাটকখানি 
লেখেন। ববপকের (আদল থাকলেও, “তাষের দেশকে খাঁটি বূপকশ্রেণীর নাটক 
বলা যায় না । বলতে পাৰি, এতে রূপকথার রঙ লেগেছে । 

১৯৩৩ সালে প্রকাশিত “ধাশরী” একখানি সামাজিক নাটক। এতে ঘে- 
নরনাবীকে চিত্রিত দেখি তারা সাধারণ বাঙালিসমাজের মানুষ নয়, আভিজাতা 
ও উচ্চশিক্ষা তাদের সাতন্ত্র্যে চিহ্কিত করেছে । সোমশংকর ও বীশরীর প্রেমই এ 
নাটকের কেন্দ্রগত বস্ত। কিন্তু উভয়ের প্রণয় বিবাহমিলনে সার্থক হয়ে ওঠেনি, 
পুরন্দরের প্রয়োজনে এর! ছুজনে চিরজীবনের জন্মে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো । বাশরী 
অকৃতার্থ জীবনের কারুণ্যে-গড়া একটি নারীমুতি__বেদনাবিদ্ধ প্রেমের অগ্নিশিখা । 
ভাগ্যবৈগুণ্য প্রণয়াস্পদকে বাস্তবের দাম্পত্যজীবনে সে পায়নি । কিন্তু অস্তরতর 
ভাবজীবনে সোমশংকরই তার প্রাণের দোসর । এই ভাবসম্মেলনই বীশরীর প্রেমকে 
মৃত্যুঞ্জয় করেছে । কথার বিছ্যদালোকের চমকে “বাশবী” নাটকের চরিব্রগুলির 
সজীবতা৷ অনেকটা সমাচ্ছন্ন হয়েছে, আইডিয়া বাস্তবিকতাকে ঢেকে ফেলেছে। 

রবীন্দ্রনাটাপ্রতিভার বিকাশের মুখে গীতিনাট্য, পরিণতিতে নৃত্যনাট্য । এই 
দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর নাটক হলো-_'চিন্রান্রদ; [ ১৯৩৬ ], “চন্ডালিকা? [ ১৯৩৮ ] এবং 
গ্যামা? [ ১৯৩৯ ]1 রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যকার, সংগীতপ্রবণতা তার কবিষ্বভাবের 
সঙ্গে আজন্ম যুক্ত। আর, শেষজীবনে তার মধ্যে দেখা গেলো! নৃত্যের প্রতি অতি- 
আত্যন্তিক ঝোঁক । এ দুটি প্রবণতার সম্মেলন আমরা দেখতে পাই কবির নৃত্য- 
নাট্যগুলিতে | প্রধানত নাচের তাগিদেই যে এগুলি রচিত এতে কোনো সঙ্গেহ 
নেই। নৃত্যচ্ছন্দের প্রতি রবীন্দ্র অনুরাগ পূর্বাবধিই ছিল। তার ধ্যানদৃষ্ট 
'নটবাজ”-মৃতির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত | মহাকালের নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিয়ে 
জগতে ও জীবনে যে অখণ্ড লীলারস তিনি উপলব্ধি করেছেন তাতে আনন্দলোকে 
তাঁর চিতমুক্তি ঘটেছে। নৃত্যরসে কবির প্রাণ সিক্ত বলেই নৃত্যশিল্পবিষয়ে তিনি" 
এতখানি উৎসাহী । শেষবধসে কবি যে নৃত্যের সম্পর্কে এত আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন 
তার পেছনে আরে! একটি কারণ রয়েছে বলে মনে হয় । দক্ষিণ-ভারতেঃ ভারতের 
বাহিষে_ জাপান, জাভা, বলিদ্বীপ, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে--তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন । 
এসব দেশের নাচ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বাউল গান, বাউল নাচ, ইত্যাদির সঙ্গে 
তো তার দীর্ঘকালের পরিচয়। শান্তিনিকেতনে কত বিচিত্র ধরনের নৃত্যকলার 
চর্চা প্রবর্তিত হয়েছে__যেমন, মণিপুরী, গুজরাটি, দক্ষিণী, ইত্যাদি নৃত্য । কবির 
নৃত্যুনাটোর আলোচনায় এসমস্ত বিষয় মনে রাখতে হুবে । 


৩৫৮ একালের বাঙংল1 সাহিত্য 


বৃত্যুনাট্যের তিনটি অংশ- নৃত্য-নাট্য-সংগীত। অতিসুজ্দ্র হুদয়ভাবের দোলা 
আৰ তীব্র-আবেগে-কম্পমান মুহূর্তগুলিকে মূর্ত করে তোলবার ক্ষেত্রে নাচ যে মন্ত- 
বড়ো একটি সহায় এ অবশ্যন্বীকার্ধ । ববীন্দ্রনাথ নৃত্যের সঙ্গে কথাবাহী সংগীতকেও 
যুক্ত করে দিলেন। ফলে দর্শকচিত্তে ভাবকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার কাজটি আরো! 
সহজ হয়ে উঠলো । তবে একটি কথা । নৃত্যাভিনয়ে 'নৃত্যেরই সর্বাত্মক প্রাধান্য 
এদিক থেকে দেখলে, সংগীতযুক্ত রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য একটি স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হয়েছে। 
সে যা হোক, রবীন্দ্রের লেখা এজাতের নাঁটকগুলি নিঃসন্দেহে অভিনব একটি সৃষ্টি |. 
বিশুদ্ধ নাটকের আদর্শে এদের বিচার করা চলবে না; কারণ, সুর ও তাল এখানে 
কথাকে ছাপিয়ে ওঠে, ভাব অভিব্যক্তি লাভ করে দেহের ছন্দিত ভঙ্গিমায় । নৃত্য- 
নাটো নাচই নাটকের বাহন, এতে উপস্থাপনারীতি ভাবতান্ত্রিক | 

রবীন্দ্রকৃত নাটকের ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়কথন এখানে শেষ হলো । 

আমাদের সর্বশেষ কথা, বাউলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান কম 
নয়। কত বিচিত্র ধরনের নাটক তিনি রচনা করেছেন-_গীতিনাট্য, কাব্যনাট্যঃ 
বৃত্যনাট্য, খতুনাট্য, কৌতুকনাট্য, প্রহসন, কমেডি, রোম্যান্টিক ট্যাজেডি, সমাজ- 
পরিবেশমূলক নাটক, প্রতীকী নাটক-_হত্যাদি। বিশেষত, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, 
রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ ছিলনা । বাঙলা নাটকে রবীন্দ্র 
শ্রেষ্ঠ দান বূপক-সাংকেতিক রচনাগুলি । এইশ্রেণীর নাট্যকৃতি তাকে চিরত্মরণীয় করে 
রাখবে । তা ছাড়া, কমেডিগুলি আর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি কবির সৃজনী- 
ক্ষমতার সুদীপ্ত স্বাক্ষর বহন করছে । কবিহিসেবে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুজিৎ ; নাট্যকার- 
হিসেবেও তিনি অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী । তত্বনাট্যরচনায় শ্রীরবীন্দ্রের প্রতিদন্দ্বী 
পৃথিবীর সাহিত্যলোকে খুব বেশি নেই। 


প্রবন্ধ £ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল পৃথিবীর মহত্ম কবিদলের অন্যতম নন; গছ্যশিল্পী- 
হিসেবে তার সঙ্ষে তুলনায় দাড়াতে পারেন, দেশবিদেশে এমন লেখকেরও সংখ্যা 
একেবারে মুষ্টিমেয় । কবিতা ও গান বাদ দিলে, বিস্তার ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে 
কবির গগ্যরচনাই সর্বাগ্রগণ্য । মাশ্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে যা আমরা বুঝি, 
তার প্রায় সমস্ত দিকের ওপরে রবীন্দ্রনাথ তার নানামুখী মননচিস্তার আলোকপাত 
করেছেন। কী সাহিত্য-শিল্প-সমালোচনা-ছন্দ-শব্দতত্বের প্রসঙ্গে; কী ধর্ম-নর্শন-শিক্ষা- 
বাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-ইতিহাসের আলোচনায়, কা জাতীয় ও আতন্তর্জাতিক+ 


প্রীরবীন্দ্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম £ প্রধন্ধ ৬৬৯ 
সমস্যার চিন্তনের ক্ষেত্রে সর্ধধা রবীক্রের লেখনী হচ্ছন্দ, অনায়াস--বর্ধত্র তার 
গ্ভলেখা দৃর্টিভঙ্গির অভিনবতায় ও প্রকাঁশরীতির রম্যতাঁয় অপূর্বতা লাভ করেছে৷ 
মুরোপপ্রবাসীর পত্র, যুরোপযাত্রীর ডায়েরি, পঞ্চভূত, চাবিত্রপূজা, বিচিত্র প্রবন্ধ, 
প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, 
সাহিত্যের স্বরূপ, আত্বশক্তি, রাঁজাপ্রজ।, স্বদেশ, শিক্ষা, ধর্ম, মানুষের ধর্ম”শাস্তিনিকেতন, 
সঞ্চয়, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেল!, আত্মপরিচয়, ছিন্নপত্র ভান্ুসিংহের পত্রাবলী, পথে ও 
পথের প্রান্তে, পত্রধারা, পথের সঞ্চয়, রাশিয়ার চিঠি, যাত্রী, জাঁপানে-পারশ্ঠে, ছন্দ, 
বাউ্‌লা-ভাষাপরিচয়, কালাস্তর, ইত্যাদি কত অসংখ্য গগ্যগ্রন্থই-না তিনি লিখেছেন । 
এসকল বইয়ের নামের দিকে তাকালেই কবির মননভাবনার ব্যাপকতা ও বিচিত্রতা 
সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যাঁয়। লেখকহিসেবে একজন মানুষের 
চিবম্মরণীয়তার পক্ষে এই বিপুলায়তন রচনাবলীই যথে্ট। 

অথচ আমাদের দেশ শতকরা নব্ব,ইজন লোক-_এ"দের মধ্যে শিক্ষিতসমাজ ও 
রয়েছেন-_প্রবন্ধশিল্পলী রবীন্দের কোনো খবরই রাখেন না। এরপ হওয়ার নানা 
কারণ দর্শানে! যায়। তার মধ্যে একটি কারণ হলো, রবীন্দ্রনাথের জগৎজোড়া 
কবিখ্াযাতি। তাঁর কাব্যসাহিত্যের বাাপক প্রচার তার গগ্যরচনাবলীকে বেশ-কিছুটা 
আড়াল করে ফেলেছে । তা ছাড়া, কবিতা-গল্প-উপন্যাসের তুলনায় প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে 
ভারি জিনিস। “সিরীয়াস? সাহিত্য কজশেই-বা পড়তে চান? এজন্যে, প্রবন্ধকার 
রবীন্দ্ের উজ্জল পরিচয় বরাবরই আমাদের দৃর্টিসীমার বাইরে থেকে গেছে। কিন্ত 
এখন জানবার সময় এসেছে যে, গগ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নামকরা বহুতর জাত- 
গগ্যলিখিয়ের চেয়ে বড়ো । 


বঙ্কিমের পর বাঙলা প্রবন্ধকে বপগত ও রসগত এশ্বর্য দান করলেন রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর । মনে রাঁখতে হবে, রবীন্দ্রের গগ্য মহাকবির। জ্যোতির্ময় কবিসতার 
কিরণসম্পাতে তার প্রবন্ধসাহিত্যও সমুন্তাসিত। কবির প্রবন্ধরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
ছুয়েকটি কথ! এখানে বলে নিই । যেখানে তথ্যের প্রাধান্, সেখানে রবীন্দ্রনাথ 
মোটামুটি যুক্তিধর্মী। তবে যুক্তির দাবি যতই মেনে চলুন, রচনার অঙ্গে কারুকলার 
লাবণ্য সঞ্চার করতে কখনো তিনি ভোলেন না । কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, কোলো 
প্রব মীমাংসায় পৌঁছবার জন্যে তিনি তেমন বাগ্র নন। কবি-প্রবন্ধকার রবীন্দ্র 
লিখতে বসে ভাবেন, ভাবতে ভাবতে লেখেন-_লেখ! শুরু করে দিয়ে ভাবনা ও 
কল্পনার জাল বোনেন। প্রবন্ধের মধ্যে ভাবাচস্তার বন্ধন রয়েছে, এই বন্ধন মৈনে' 


৩৬৬ একালের বাল! সাহিত্য 


চলতে তিনি যেন অনিচ্ছুক । একারণে, প্রবন্ধ বলতে সাধারণত যে-বস্তটি আমর! 
বুঝি, তার লেখ প্রবন্ধমাল! সে-জাতের নয়। তাই, বিষয়গৌরবী প্রবন্ধেও [ অর্থাৎ 
যে-প্রবন্ধে তথ্য-তত্তব-যুক্তি-সিদ্ধান্ত, ইত্যাদির প্রাধান্য ] কবির ব্যক্তিযরূপটি ক্ষণে ক্ষণে 
আক্মোন্মোচন করে- যুক্তি, বিচার, বক্তব্যকে ছাপিয়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্বের শুভ 
সৌরভ। রবীন্দ্রের লেখায় বিষয় আর বিষয়ী উভয়েরই সমান মূল্য। তাঁর রচন! 
কুত্রাপি তথ্যকণ্ট কিত নয়, যুক্তিসবস্ব নয়, বৃদ্ধির চতুর খেলা নয়। মেঘের কোলে 
বিছ্যুংবিলসনের মতো, কবির বক্তব্যের ফাকে ফাকে সুকুমার অনুভূতি, সুল্মস ভাবনা, 
প্রাণপ্রৈতীর কম্পন, বর্ণাঢ। কল্পন1 অবলীলায় উকি দিয়ে যায় । তাঁর বাচনভঙ্গির এমন 
একটা জাছু রয়েছে, বিরুদ্ধবাদীর উদ্যত অবিশ্বাসকেও তা মুহুর্তে স্তত্তিত করে দেয়? 
পাঠকসমাজ তার চিত্রল ভাবনার সঙ্গী ন1 হয়ে পারে না। কেবল বক্তব্যের যথাযথ 
উপস্থাপনায় কবির তৃপ্তি নেই, বলবার ভঙ্গিটির দিকেও তার প্রখর দৃ্টি। 

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি পায়ে বিন্যন্ত কর! যায়__-আত্মকথা'; 
পত্রধার।, ভ্রমণকাহিনী, ভাষা-শিল্প ও সাহিত্য, এবং বিচিত্র । এদের আরে! এক- 
রকমের পর্ষীক্পবিন্যাস হতে পারে_ আত্মভাবনামূলক এবং প্রসঙ্গাত্বক। পত্রগুচ্ছ, 
আবত্মপরিচয়,ধর্মদেশন1, ভ্রমণকাহিনী,শিল্পসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা, ইত্যাদি প্রথম 
ভাগটিতে পড়ে। এর মধ্যে দেখতে পাই কবিদার্শনিক রবীন্দ্রের ভাবসত্তার 
প্রতিফলন । ওপরে-কথিত দ্বিতীয় ভাগটির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রসঙ্গাত্মক-পর্যায়ের 
অস্তরভভত লেখাগুলির মধ্যে শতাব্দীর অধিনায়ক রবীন্দ্রের মনীষিতা ও মনস্বিতার 
পরিচয় যুস্ত্রিত। কবিদার্শনিক নয়, ভাবুক নয়,_-ব।ক্তিমাহষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে 
হলে তার প্রবন্বসাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়! ছাড়া উপায় নেই। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকে 
না-চেনার অর্থ রবীন্দ্রবাক্তিত্বের এক-চতুর্থাংশুকে অপরিচয়ের আড়ালে রাখা । 
কর্মী, সংস্কারক ও ভাবনীয়ক রবীন্দ্রনাথের মহিম! কবি-রবীন্দ্রের মহিমার চেয়ে কম- 
কিছু নয়। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধমালার 
শ্রেণীবিভাগ একবূপ অসম্ভব । কারণ, তার সমস্ত রচনা এক অখও্ সত। থেকে 
উৎসারিত । রবীন্দ্র মৌল পরিচয়-তিনি কবি মহাকবি | তার বিভিন্ন শ্রেণীর 
লেখায় এই মহাঁকবিকেই আমরা বহুরূপী-মুতিতে দেখি মান্র। 

রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি তার আত্মপরিচয়মূলক 
লেখাগুলি । এইসব রচনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কবির নিষ্সিত সাহিত্যের 
মর্জলোকের দ্বার-উন্মোচন অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে । আত্মপরিচয়, জীবনশ্মাতি 
ছেলেবেলা, ইতাদিকে রবীন্দ্রের আত্মকথা বলা যেতে পারে। এবপ আত্মকথার 
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পরিপূরক হলো ছিন্নপত্র পথে আর পথের প্রান্তে, চিঠিপত্র, প্রভৃতি গ্রস্থ। কবির 
ব্যক্তিজীবন ও অন্তর্জীবনের কথা! আরো! বহছুতর রচনায় বিকীর্ণ। তীব্র পত্রধারা 
অনেকস্থলে প্রবন্ধেরই নামান্তর মাত্র । এগুলিতে বিচিত্র চিন্তার খশ্বর্য ও ভাবানুভুতিরই 
মনোজ্ঞ বূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের প্রকাশহিসেবে এসকল চিঠিপত্র 
তার পাঠকমণ্ডলীকে অবশ্যই যুগ্ধ করবে। লক্ষণীয়, কবির অনেক ভ্রমণকাহিনী 
পত্রাকারে লিখিত, যেমন-_যুরোপপ্রবাসীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, *ইতাদি। এগুলি 
নানা ভাবনার তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা এখানে এসে ভিড 
করেছে। লেখনভঙ্গির অদ্ভূত নৈপুণ্যে রবীন্দ্রের চিঠিপত্র, ভ্রমণপঞ্জী সৃষ্টিধমী 
সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে । 

এরপর উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য। সমালোচনা কেমন করে 
সৃষ্টিকর্ষ হয়ে ওঠে, কবিই আমাদের প্রথম দেখালেন । এমন উচ্চাঙ্গের সমালোচন! 
বালা সাঁহিতো বিরলদৃষ্ট, বলতে হবে। কবির প্রাচীন সাহিতা, গ্রস্থখানির 
তুলনা হয় না। এ বইয়ের মাধামে সমালোচনার একটি নতুন আদর্শ তিনি 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন-_গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দান্ভবই যে সমালোচনার 
উৎস, তা আমাদের আভাসে বুঝিয়ে দ্রিলেন ; যে-লেখককে আমি ভালোবাসি, 
সেই ভালোবাসা অপর দশজনের চিত্তে সর্শারিত করে দেওয়াই সমালোচকের সবচেয়ে 
বড়ো! কাজ, এও আমাদের বুঝতে শেখালেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মনকে 
সংস্কৃতমুখী করে তুলেছেন, কালিদাস-বাণভট্ট প্রমুখ কালজয়ী সাহিত্যনির্মাতার 
পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন, একথ] নিঃসংশয়িতভাবে বলা যাঁয়। তার আধুনিক সাহিত্য, 
লোকসাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, প্রভাতি অতি-উত্তম গ্রন্থ । কবির “পঞ্চভূত+ 
বাঙ্‌ল1 সাহিতে অনন্য । “বিচিত্র প্রবন্ধ” কবির একখানি অতিশয় উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধের বই। যে-শ্রেণীর রচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে তাকে অধুনা! আমর! 
ব্যক্তিগত প্রবন্ধ__ইংরেজিতে [6£507581 1.5585--বলে থাঁকি। বাঙ্‌লায় এই 
বচনাবূপেরও প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ | তথ্যজ্ঞাপন কিংবা তত্বালোচন এখানে বচয়িতার 
উদ্দবেশ্ঠ নয়, উদ্দেশ্য__ পাঠকের আনন্দবিধান | “বিচিত্র প্রবন্ধ” বইটিতে বিচিত্র 
ভাবনার প্রকাশ আছেঃ কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের 
স্পর্শ। এতে যে-সকল রচন] রয়েছে সেগুলিকে আনন্দস্পন্দিত অবকাশমুহূর্তের 
রূপময় তত্বকথা বলতে ইচ্ছে করে। ধর্ম” পঞ্চম”, “মানুষের ধম” শান্তিনিকেতন” 
প্রবন্ধমালায় কৰির ধর্জান্ুভব ও দার্শনিক প্রত্যয় বা উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে । এসব 
 বইতেও বিচার-বিক্লেষণের চেয়ে কবির অনুভূতিই বড়ো হয়ে উঠেছে | এসকল 


৩৬২, ' একালের বাঙলা সাহিত্য 
রচনাও স্বর্পত ব্যক্তিক। কাব্যধর্নী, অলংকরণসজ্জায় মণ্ডিত “পাধু* গদ্যরীতি, আর 
'তীক্ষ, গতিশীল, বর্ণবস্ত দীপ্তিতে চোখ-ধাধানো “িল্তি+ গগ্ভরীতির ওপরে 
রবীন্দ্রনাথের কী অসামান্য আয়ত্তি, তার প্রবন্ধনিচয় পড়লে তা স্পষ্ট বুঝতে 
পারা যায়। 

কত রকমের অভিনব আঙ্গিকে কবির প্রবন্ধমাল গ্রথিত। আর, রচনায় 
ভাবচিস্তার বৈভবের কথা যদি, বলি তবে পৃথিবীর কোন্‌ প্রবন্ধশিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথের তুলনা দেব? একটি নামও মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গে বড়ো, 


নাঃ কবিতায়, এ প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। গগ্ভরচনার বিস্তৃত এলাকাঁটিতেও 
মহাশিল্পী তিনি। 
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রবীন্দ্রপ্রতিভার আর-এক অপূর্ব সৃষ্টি ছোটগল্প । রবীন্দ্রের আবিউ্ভাবের পূর্বে 
বাউ্‌লায় উপন্াস ছিল, উপন্যাসধর্মী বড়োগল্প ছিল, ছোট আখ্যায়িকা ছিল, ছ্বোঁট- 
গল্পের-ধাচের নক্সা বা স্কেচ ছিল। কিন্তু একটি বস্ত তখন ছিল না আধুনিক 
রূপরীতির ছোটগল্প । চলমান জীবনের বহুবিধ ঘটনার খণ্ড ভগ্রাংশকে নিয়ে তাঁর 
মধ্যে গু গভীর জীবনসত্যকে বিছ্যুৎচমকের মতো! চকিতে উত্ভীসিত করে দেখানো; 
ক্ষেত্রের মধ্যে বৃহৎকে ফুটিয়ে তোলা--এই যে বিশেষ ধরনের কঠিন পাহিত্যকর্ধ, 
তা আমাদের প্রথম শেখালেন রবীন্দ্রনাথ । রবি-কবির হাতে বাঁউ্‌লা ছোটগল্পের 
শুধু গোড়াপত্তন হলে! না, একে তিনি বারো!-আনা! পূর্ণতা দিলেন, আমাদের 
সাহিত্যের এই ভাগারটি সম্বদ্ধ করে তুললেন । আজকের দিনে বাঙলা ছোটগল্প 
অনবগ্য মনোরম শিল্পকায়া পেয়েছে । পৃথিবীর সাহিতো এ অনায়াসে একটি 
গৌরবদীপ্ত স্থান পেতে পারে । কিন্তু মনে রাখতে হবে, এর আদিঅধ্টা মহাকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বাঙলা গল্পের এই অতি-আত্যন্তিক প্রসারের যুগেও কবির 
লেখা ছোটগল্পমালাঁকে বাদ দিয়ে এ ধরণের রচনার কোনে! আলোচনাই চলতে 
পারে না। ববীন্দ্রের গল্পগুলি কেবল এঁতিহাসিক কারণেই স্মরণীয় নয়, এদের 
অসাধারণ সাহিত্যিক মূল্যও রসিকমণ্ডলীর স্বীকৃত। এদেশের ছোটগল্পলেখকরা 
কবিকে এক্ষেত্রে গুরু না মেনে পারবেন না। গল্পগুচ্ছ'"এব আঙ্গিক ও ভাষা যে 
একদা] বাঙালি সাহিতাকারদের একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ত! প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না । গল্পকার রবীন্দ্রনাথ কত লেখককে নতুন পথে তাদের 'লেখনী 
চালনার প্রেরণ জোগালেন । একসময় এত এত গল্পের প্লট এসে কবির মাথায় ভিড় 
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করতো যে, তার কিছু কিছু তিনি বিলিয়েছেন তার স্নেহভাজন লেখকদের । এ সত্য 
ঘটনা । বিধাতাপুরুষ কী অদ্ভুত শক্তির অধিকারীই-ন! করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে । 
ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে সত্র-আশি বছরেরও আগে--বাউুলা 
সাহিত্যে যখনো বক্ধিমযুগ চলছে--তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “গল্পগুচ্ছ”-বইখানিতে 
সংগ্রথিত নিখুঁত-সুন্বর গল্পগুলি। উনিশের শতকের শেষ দশকটিকে ববীঞ্জের 
ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ বল! যেতে পারে । কবির মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতাঁলি" 
কল্পনা-র সোনার কবিতাগুলিও এই সময়কাব লেখা । এসব গল্প প্রকাশিত হতো! 
হিতবাদী, ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন, ইত]াধ পত্রিকার পাতায়। 
তিরিশ বছরে পদক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প-নির্মাণে হাতদিলেন । এসমক্ে 
কোন্‌ পরিবেশে কবির দিনগুলি কাটছে তা-ও জেনে রাখা প্রক্োজন | রবীজ্দেষ 
আসল কাজ “আশমানদারী”, এহেন স্বপ্রলোকের অধিবাসী মানুষটির ওপরে ভাক 
পড়লে! “জমিদারি” তদারকের | জোড়াসাকোর প্রাসাদ ছেড়ে কৰি এলেন মধ্যবঙ্গে 
পল্মার বুকে বোটে, পল্লার তীরে শিলাইদহের কুঠিতে কবির বাঁস। কালিগ্রাম 
পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি দুরে বেড়াচ্ছেন-__বেশির-ভাগ নৌকোত্। 
কখনো কখনে! গরুর গাড়ীতে চেপে । চলাচলের পথে নিমিমেষ দৃষ্টিতে- কৌতুহলী 
চোখ মেলে-__-কবি দেখে নিচ্ছেন পল্লীবাঙূলার বহুবর্ণরঞ্রিত দৃশ্যপট, সন্নিকটস্থ 
লোকালয়ের জীবনধারার অশ্রাস্ত কলধ্বনি অহ্িশ প্রবেশ করছে তার কানে। 
বিভিন্ন স্তরের লোক এসে “রাজাবাবু* রবীন্দ্রের চারপাশে ভিড় জমাচ্ছে। লঙ্গে 
সঙ্গে গ্রামবাঙলার প্রকৃতি ও মানুষের ছবি আকা হয়ে যাচ্ছে কবির মনের পটে । 
রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে যা ছিল অপরের অ-দৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো তার 
একালের কবিতায় আর ছোটগল্পলে--প্রথমটিতে বন্তুর ভাবরূপ, দ্বিতীয়টিতে তার 
বাস্তব রূপ। ইতঃপূর্বে কৰি প্রকৃতি ও মানবের এতখানি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কখনো 
আসেননি । গেল্সগুচ্ছ-এর গল্পমালায় এই প্রক্কতিমানবের একতান রাগিণী ধ্বনিত 
হয়েছে! বাঙলার গ্রামদেশ, জনপদবাসী মানবমানবীর সুখহুঃখ, আঁশানৈক্াশ 
কবির বহৃগল্পে গাঢ় ছায়া ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন £ 
“একসময় আমি মাসের পর মাস পলীজীবনের গল্প রচন! 
করেচি। এর পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে পল্লীঞ্জীবনের চিত্র 
এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়নি । তখন মধ্যবিতশ্েণীর 
লেখকের অভাব ছিল না; তারা, প্রায় সকলেই, প্রতাপমিংহ 
বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন ।+ 


৩৬৪ একালের বাউলা সাহিত্য 


কবির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প, যেমন; ছুটি, শান্তিঃ দ্ররাশা, কঙ্কাল, অতিথি, 
নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, একরাত্রি, কাবুলিওয়ীল!, সমাপ্তি, মেঘ ও বৌদ্র এবং 
নষ্টনীড়, ইত্যাদি__হিতবাদী, ভারতী, বালক, সাধনার যুগেই লেখা হয়েছে। 
তখন কবি সৃষ্টির আনন্দে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন । এতখানি একাগ্রতাসহ- 
কারে-একেবারে ছৃহাতে- ছোটগল্প আর কখনো লেখেননি তিনি । এর পর 
১৯১৪ সালে “সবুজপত্র” প্রকাশিত হলে কবি পুনবার ছোটগল্প লেখার বিষয়ে উৎসাহ 
প্রকাশ করলেন । কবির তাত দ্রিয়ে কয়েকটি উত্তম গল্প বেরুলে।, যার মধো অত্যন্ত 
বিখ্যাত একটি গল্পের নাম-স্ত্রীর পত্র। *পয়ল। নম্বর” “হৈমন্তী” “হালদার-গোষ্টি। 
প্রভৃতি রচন। “সবুজপত্র'-এর আমলেরই সৃষ্টি। এগুলি রবীন্দ্রের ছোটগল্পের দ্বিতীয় 
পর্যায়ের অস্তভূতি। পদ্মার আতিথ্য থেকে কবি এখন দূরে সরে এসেছেন, ফলে 
তার গল্লপেরও পটপরিবর্তন হলো-_পল্লীজীবন স্থান ছেড়ে দিল শহুরে জীবনকে । 
রবান্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় পরীয়ভুক্ত গল্পগুলি বক্তব্যে, বাচনভঙ্গিতে” স্বাদে স্বতন্ত্র ঃ 
এরা আধুনিক মননের স্পর্শযুক্ত। এদের মধ্যে কোথাও কোথাও তত্বের দেখা 
মেলে । কাব্যসৌরভের সঙ্গে তত্বের মিশ্রণে এগুলি অপুবতা পেয়েছে । 
জীবনের একেবারে অপরাহ্বেলায় রবীন্দ্রনাথ আবর-একবার ছেটগল্পের খাতে 
লেখনী চালনা করলেন। তার “তিনসজী” বইখানি এসময়ে লিখিত তিনটি গল্পের 
সংকলন | কবির সবশেষ গল্প বেরোয় প্রবাসী'-তে-মৃত্যার কয়েকমাস আগে । 
শেষের দিকের লেখাগুলিতে প্রতিপাগ্ভেশাণিত যুক্তিতর্কের স্ফুলিঙ্গ আছে; ভাষার 
দীপ্তি আছে, কিন্তু পূবেকার সেই প্রাণধর্মের সুগভীর আবেদন যেন কমে এসেছে। 
বলতে হবেঃ তাত্বিকতার প্রাহ্র্াবে ও আখ্যানের নিপুণ বিশ্বাসের কিছুটা অভাবে, 
রস্র সহজ উৎসার বাধাগ্রস্ত হয়েছে । এসব গল্পে কবির দেহমনের ক্লান্তির ছাপ 
সকলেরই চোঁখে পড়বে । তথাপি, বৈচিত্রো নতুনত্বে এবং উজ্জ্বলতায় এগুলি 
সাহিত্যপাঠকের প্রশংস! পাবে । 


বহুবিধ গল্প ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এদের বিচিত্রতা লক্ষা করবার মতে] । 
সমাজজীবনের কোনে।-একটা বিশেষ দিকের প্রতি কবি ঝৌকেননি, ভার কৌতূহলী 
দর্টি বিভিন্ন দিকে প্রসান্িত। কবির অধিকাংশ গল্প মধাবিত্তজীবনকে নিয়েই 
লেখা । অবশ্য, দৈনান্দন খৃ'টিনাটির চিত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পে তেমন মিলবে না। 
এইদিক থেকে বিচার করলে তথাকথিত “বাস্তব তিনি নন । কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে কবির অঞ্গিত চরিত্র আর পর্রিবেশকে কিছুটা কাল্পনিক বলেও মনে হতে 
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পারে। তথাপি, রবীন্দ্রের গল্পগুলিকে অবাস্তব বলবাব জো নেই, কল্পনার পথ ধরে 
এরা বাস্তব সত্যে গিয়ে পৌছেচে । প্রতিভাবানের কল্পনা যেমন দৃরচারী, তেমনি, 
অন্তর্ডেদী। ফলে দের কল্পনা, কোনোরপ বিরোধিত। না করে, বাস্তবের হাত 
ধরেই চলে। অধুণ! আমাদের মন যৎপরোশাস্তি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। তাই, 
কোনোকিছুতে কল্পনার ছ্োয়। লাগলেই সেগুলাকে আমর! অস্পৃশ্বাশ্রেণীভুক্ত কৰি। 
কিন্তু এ সতাটি ভুললে চলবে না যে' কেধল বাস্তব-চিত্রণের জোরেই কোনো লেখা 
সার্থক সাহিতা হয়ে ওঠে না গুট-গভীর জীবনসতাকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্যে 
উচ্চতর কবিকল্পনা একবপ অরিভার্ধ। এ যদি না হতে! প্যারাঁটাদ মিত্র বঙ্ষিমের 
চেয়ে বহুগুণে বড়ে। লেখক বলে গণা হতেন, ধশ্বরগুপ্তের কাছে শক্তিশালী অনেক 
বাঙালি কবি হার মানতেন | কাব্যধমী হয়েও, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যে আমাদের 
বাস্তবের স্বাদ-গন্ধ পরিবেশন করতে পেরেছে, তার কারণ হলো বিরাট প্রতিভা 
রবীন্দ্র-কবিকে মহৎ অধ্টার স্তরে উন্ীত করেছে । প্রধানত কাবাকার হয়েও 
রবীন্দ্রনাথ অতি-উচুদরের একজন গল্পলেখন। 

কত বিচিত্র ধরনের গল্প কবি বাঙালি-পাঠককে উপহার দিয়েছেন--গ্লট- 
চশকানে। গল্প, সামান্যসাধারণ ঘটনাকে শিয়ে গল্প, মনস্তত্বের-গভীরে-ডুব-দেওয়। 
গল্পঃ রোম্যান্সসুরভিত গল্পঃ জীবন ও প্রকৃতির সমন্বিত রূপের গল্প, অতিপ্রাকৃত রসের 
গল্প, সমাজসমস্যামূলক গঞ্জ, হাসির গল্প--কী-না তিনি লিখেছেন ! “গুপ্তধন+-এর 
আখ্যান গোয়েন্নাকা্চিনীর মতোই কৌতৃঙলোদ্দাপক | 'উদ্ধার'-এ ঘটনায় এতটুকু 
ঘোরপ্পযাচি নেই, অথচ এ একেবারে সোজা এসে মনকে তীব্রভাবে নাড়। দেয়। 
'ক্ষুধিত পাষাণ”, নিশীথে'ও মিণিভার। প্রভৃতি গল্প রবীন্ত্রের বিশুদ্ধ রোমান্টিক মনের 
সৃষ্টি। এগুলিতে কবির বোঁমাল্পরচনাঁর শক্তি সাফল্যের তুঙ্গ সামা স্পর্শ করেছে । 
কল্পনার বিস্তারে, বর্ণনের চাতুর্ষে ভাষার বিস্ময়কর কারুসৌনর্ষে, অদ্ুত পরিবেশ" 
নির্সাণের কৌশলে; ভাবান্ুভূতির এশর্ষে বাঙলা সাহিত্যে এরা অতুলন। প্রন্কতি ও 
মানবজাবনের সমনিত কূপ দেখতে পাই “সুভ।", “অতিথি? একরাত্রি', 'পোষ্টমাস্টারঃ 
“ছুটি”, প্রভৃতি গল্পে । এসব রচনায় নিসপ্রকতি পশ্চাৎপট মাত্র নয়। এখানে প্রকৃতি 
বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, প্রায় সজীব চরিত্র হয়ে উঠেছে_ যেমনঃ কালিদাসের 
“শকুত্তল1' নাটকে | প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত অক্ষু্ রেখে তাকে দিয়ে গল্পের এত কাজ 
করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, রবান্দ্রনাথের পূর্বে তা কে জানতো ? 

ববীক্ড্রের দক্ষতা মানবহদয়ের অগাধ রভস্ের দ্বারোন্মোচনে। সামান্যের মধো 
অসামান্ের আবির্ভাব দেখানোতে ৷ বাঁডালিজীবন সাধারণত অনুত্তরঙ্গ হলেও তার 
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মধ্যে কত অতৃপ্তি, কত বুভূক্ষাঃ কত বৈচিত্র্য লুকানো আছে তা ববীন্দ্রনাথই প্রথম 
আমাদের দেখালেন । তার কোক বেশি মনন্তত্বের দিকে, কাহিনীর চেয়ে চরিত্রই 
ভার গল্পে অধিক উজ্জল ; ঘটনার চমক নয়, ব্যঞ্জনার এরশ্বর্ষেই কবির গল্পগুলি 
চিত্তাকর্ষক এবং সম্বদ্ধ। শ্রেণীচেতনাকে কবি কোথাও বড়ো! করে দেখাননি। 
মানুষের কোনে। জাত মানেন না তিনি-_সর্বমাণবিক হৃদয়সত্যের দিকেই তার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ। “বোষ্টমী”, “কাবুলিওয়ালা” প্রভৃতি গল্পে মানুষের সামাজিক পরিচয় ছাপিয়ে 
বড়ো হয়ে উঠেছে তার মর্সনিহিত শুচিশুতভ্র মমতা, য1 মান্বষকে দেশ-জাতি-ধর্মের 
সীমিত গণ্ভীর বাইরে টেনে নিয়ে আসে। এখানে কবির চেতনা সমগ্র বিশ্বকে 
আলিঙ্গন জানিয়েছে । মানসপ্রকৃতিতে কবি বলেই, রবীন্দ্রনাথের বহুতর গল্পে 
কবিতার হাওয়। বয়ে গেছে । বস্তত, কবিতা আর |গল্লের মিশ্বণেই রবীন্দ্র-কবির 
ছোটগল্প । এদের অনেকে ভাবের গল্প (বলেন, বলুন ; তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু 
সত্যের সংসারেই এরা নিজেদের শিকড় গেড়েছে । আর" একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করি,।রবীন্দ্রের কয়েকটি গল্প আধুশিক বাঁড্‌লা উপন্যাপকে নতুন পথের সন্ধান 
দিয়েছে । এসম্পর্কে আরে! অনেক কথ। বল! চলতো।, কিন্তু সেই অবকাশ আমাদের 
হাতে নেই । 

সাম্প্রতিক গল্পের ধারা অনেকখানি বদলে গেছে । কাবোর মাধুর্য, লিরিকের 
সাদ, এখন লেখক-পাঠক কারে! অভিলষিত নয় | বস্তবিন্যাসে এতটুকু ফাঁক কিংবা 
শিথিলতা কেউ সহা করেন ন।। একালে সাঁহিতোর সুরপরিবর্তন হলেও, বল। 
আবশ্যক, আজকের বাঙলা গল্পের এহেন যে দ্রুতপ্রসার তার মূলে রয়েছে গল্পকার 
ববীক্দ্রের গভীরচানী প্রেরণ। | তার প্রতিষ্ঠিত এঁতিহাকে অস্বীকার করবেন এমন সাধ্য 
কার! গল্পের ক্ষেত্রেও তে| রবীন্দ্রনাথ আমাদের আধুনিকতার পথিকৃৎ। এই খণের 
স্বীকৃতি যিনি না জানাবেন তাকে অকুতজ্ঞ ছাড়া আর কী বলবে! ! বাঙলার প্রায় 
সমস্ত গল্পলেখকই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কবির কাছে খণী। 

উনিশের শতকে পৃথিবীতে তিনজন খুব বড়ে! গল্পকার জন্মেছিলেন__এডগার 
আলান-পে|, আন্তন চেকভ আর গী-গ্য মোপার্স! | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পকার" 
হিসেবে এ'দেরই সমস্তরের লেখক-বর্তমান প্রসঙ্গে এই হলে। আমাদের সবশেষ 
কথা । 
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উপন্যাপ ? 


বাঙলা সাহিতোর বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় ববীন্দ্রপ্রতিভা বিকীর্ণ। কবির 
এই বন্ুমুখী সৃষ্টক্ষমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ববতী আলোচনায় গ্রথিত হয়েছে। 
এবার তার উপন্যাসের কথা | বলা বাছুল/, উপন্যাসকাঁর ববীন্দ্রের পরিচিতিও 
খুবই সংক্ষিপ্ত বে কেবল কবিকৃত উপন্বাসের নামগুলি ছুয়ে ছুয়ে যাঁওয়!। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস “বউঠাকুরাশীর হাট'-এর প্রকাশকাল 
ইংরেজি ১৮৮৩ সাল: তার সবশেষ উপব্বাস “মালঞ্চ? প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ 
ইংরেজি সালে । তাহলে. দেখা যাচ্ছে, কবির প্রণীত উপন্যাসাঁবলীর রচনার কাল- 
পরিধি হলো মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর | ওপরে কথিত হই প্রান্তবাঁ উপন্বাস-ছুটির 
মাঝখানে এ-কয়টি বইয়ের অবস্থান-বাঁজধি, চোখের বালি, শৌকাডুবি, গোরা, 
চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, ৮শষের কবিতা, ছুইবোঁন এবং চার অধ্যায়। 
বউঠাকুরানীর হাট ও মালধ্কে নিয়ে রবীন্দ্র মোট বারোখানি উপন্যাস 
আমরা পাচ্ছি । প্রসঙ্গত. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরবীন্দ্রের কাব্যধারায় 
তার কবিমাঁনসের ক্রেমবিকাশের কয়েকটি সুচিহ্নিত স্তর চোখে পড়ে । ভার উপন্থাসের 
ক্ষেত্রে তেমনটি কিন্তু নয়। ওপরে কথিত অর্ধশতাব্দীকালের মধো দেশে কত বিচিত্র 
ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের সমাজে ও চিন্তায় কত পত্বিবর্তন দেখা দিয়েছে, 
বহিরাগত নানা ভাঁবতবঙ্গ এসে কবির চিতদেশটিকে প্রহত করেছে-_আলোচামান 
উপন্যাপগুলি প্রধানত তারই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াজাত | যুগপ্রভাবিত পরিবেশের ভিন্নতা 
রবাক্দ্রকৃত উপন্যাসনিচয়ে যননগত পার্থকা এনে দিয়েছে । এদের মধো আরঙ্লিকগত 
ও বূপকলাগত পার্থকাও কম নয়। মনে রাখতে হবে, রচয়িতার শিল্পদৃ্টিও 
কালের বাবধানে ভিন্নত| প্রাপ্ত হয়। বৌঠাকুরানীর হাট ও রাজধি রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম-বয়সেধ লেখা । চোখের বালি ও নৌকাড়বি তার অবসিতপ্রায় যৌবনের 
দিনের রচন!। প্রৌডত্বে তিনি লেখেন গোর|, ঘরে-বাইরে ও চতুরঙ্গ | বার্ধক্যে 
প্রকাশিত হলে! শেষের কবিতা, যোগাযোগঃ ছ্ুইবোনঃ চার অধ্যায় আর মালঞ্চ। 
রবীন্্র-উপন্যাসের আলোচনার কাল, পরিবেশ, বিষয়বন্ত, পটভূমি, ইত্যাদির দিকে 
সজাগ দৃষ্টি রাঁখ। আবশ্যক | 

রবীন্দ্রনাথ যখন উপন্বাস-লেখায় হাত দেন; তখনো বঙ্কিম জীবিত। তখন 
আমাদের সাহিতাসংসারে বহ্কিমের প্রভাব সর্ধত্রচারী। এই কালেই আত্মপ্রকাশ 
করলে! কবির প্রাথমিক পর্যায়ের ছুখানি আখ্যায়িকা-_“বউঠাকুরামীর কাট” এবং 


৩৬৮ একালের বাউল! সাহিত্য 


'র্লাজন্ধিঃ | বই-ছুটিতে বঙ্কিমীরীতির প্রভাব অতিশয় স্পট । এখনে রবীন্দ্রনাথ 
নিজস্ব পথটি খুঁজে পাননি । তাই, পূর্বসূরীর প্রদিত পথেই পদক্ষেপ করেছেন । 
অবশ্ঠ: গল্প বলার মনোরম কৌশলটি লেখকের আয়ত্তে, পরিবেশশ্নির্মাণে তিনি 
দক্ষ । কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞত। এখনে। স্বল্প বলে, জীবনের প্রশস্ত ভূমিতে তার 
চ্ছন্দ পরিক্রমা সম্ভব তয়নি | এখানে কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে কবি যেন পুতুল- 
খেল! খেলেছেন । পাঠক আখ্ায়িকা-ছুখানিতে এবীন্দ্রপাহিতাসুলভ সূক্ষ্ম মননশ্লীল। 
ও তীক্ষ অন্তর্দষি দেখতে পাবেন না, আজিকগত কোনো মৌলিকতাও তাদের 
চোঁখে পড়বে শা । এদের মধ্যে কেবল লক্ষ্য করবেন, রবীন্দরের বিশিষ্ট জীবনবোঁধের 
কিঞ্চিৎ স্ফুরণ আর তার গদ্যভঙ্গির সম্ভাবনাময় ইজিত। কবি নিজেও জানতেন, 
এ ছুটি বই উত্তম সাহিতাকর্জ হয়ে ওঠেনি । তথাপি, এদের প্রতি মমতা তিনি 
ছাড়তে পারেননি--পরব্তীকালে “বউঠাকুরানীর হাট”-এর বিষয়বন্ত নিয়ে লিখলেন 
প্রায়শ্চিত্ত নাটক, “রাঁজধি-র বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলেন প্রসিদ্ধ নাটক “বিসর্জন | 

এর পর প্রায় ষোল-সতেরে। বছর-কাল রবীন্দ্রনাথ আখায়িকা-রচনায় হাতি 
দেননি । এই কতিপয় বৎসর তার প্রতিভা উৎসারিত হয়েছে অজন্ম গানে- 
কবিতায়-ছোটগল্পে-প্রবন্ধে । তবে, এরই মধ্য কবি প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা জ্ঞ্চয় 
করেছেন: জীবনরহস্যের গভীরে ডুব দিয়েছেন, মানুষের মনোলোকের অলিগলিতে 
ঘুরে বেড়িয়েছেন--মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য তাঁকে বিস্মিত করেছে । এই অভিজ্ঞতার 
সঞ্চয়কে উপন্বাসকার রবীন্দ্র কাজে লাগালেন বহুশ্রত “চোখের বালি'-তে ! 
এ যুগাস্তকারী একখানি আখায়িক।|। এর মধ। দিয়ে বাঙলা মনস্তত্বমূলক সামাজিক 
উপন্যাসেব গোড়াপত্তন হলো! | এখানে ববীন্দ্রনাথ পূর্বের সেই মনোজ্ঞ কাহিনীর 
জালবোনার ঝোঁক পরিভার করলেন'সমাজসমস্যাবিচারে প্রবৃত্ত হলেন । আখ্যায়িকায় 
দেখা দিল প্রথর বাপক বিশ্লেষণমুখিত।, কাহিনী পেল কঠিন সজীব বাস্তব ভিত্তি 
এ বইতে যে-সমস্বা আলোচিত তয়েছে, বঞ্কিমের “ক্ষস্তকান্তের উইল'-এও তাঁর 
অবতারণা দেখা যায় । “চোখের বাঁপি'-র বিনোদিনী “কষ্টকান্তের উইল'-এর 
রোহিমীকেই মনে পড়িয়ে দেয়। অথচ এ ছুটি নারীর জীবন-পরিণামের মধ্য কত 
পার্থকা। এবূপ হবার কালণ ভলৌো, বাঁঙালিসমাজের নিয়মশৃঙ্খলাকে বঙ্ছিম 
বিচলিত ভতে দেননি : বালবিধবা রোতিণীর তীব্র জীবনপিপাঁসা ও গণধবাসনাকি 
স্বীকৃতি জানানো! বফ্কিমের পক্ষে সম্ভব ছিল ন!। বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজের 
নিমিত চরিত্রের বিচারক--ষেখানে পদস্থমলন হয়েছে, সেখানে তিনি তাঁদের কঠোর 
শাস্তিবিধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মানবমাঁনকীর হৃদক্বধর্শকে অস্বীকার করতে 
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পারেন নি, নারীর মানবাধিকার ও ব্ক্তিদ্বাতন্ত্কে যথাসম্ভব প্রতিষ্টা দিয়েছেন-- 
জীবনের প্রতি তার দৃষ্টি নিলিপ্ত শিল্পীর । বাস্তবের আলোকে_মনম্তত্বের 
বঞ্জনরশ্মিপাতে-মানবের জীবনকে ও নরনারীর হৃদয়কে দেখেছিলেন বলে তার 
চিত্রিতা বিনোদিনীকে, বন্ষিমের কল্লিতা রোহিণীর মতো, শোচনীয় স্বতাবরণ করতে 
হয়নি, শৈবলিনীর মতো প্রায়শ্চিত্তের অগ্নিপ্জানে শুচিশ্ুদ্ধ হতে হয়নি। অবশ্য 
এ সতাটিও মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথকেও সমাজের মুখের দিকে তাকাতে হয়েছে? 
ভালোবাসার পূর্ণ অধিকার নারীকে তিনিও দিতে পারেন নি। এবং শরৎচন্দ্র 
সম্পর্কেও একথ! প্রযোঁজা। যাই হোক, “চোখের বালি' লিখে রবান্দ্রনাথ বাঙলা 
সাহিতো নতুন হাওয়| বইয়ে দিলেন । এর জন্যে তিনি নিন্দাবাদ ও শুনেছেন প্রহর | 

পরবর্তী উপন্যাস হলেও, “নৌকাডুবি? পূর্ববর্তী “চোখের বালি'-র তুলনায়, 
৫ুবল রচন! | এতে কাহিনীবর্ণন, ঘটনাধিন্যাস, মনন্তত্তবিশ্রেষণ, ই'তাদির ক্ষেত্রে 
রখীন্্রনাখের কতিহ্থের পরিচয় ফোটেনি এমন নয়, তথাপি আখায়িকার পরিণতি 
কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে । উপন্যাসকার এখানে সনাতনীদের মুখের দিকে 
তাকিয়ে নিজ লেখনীকে শিয়গ্রিত করেছেন বলে মনে ঠয়। তাই, এ বইতে মানুষের 
দেহের ও মনের ধর্মের দীপ্ত আলেখোব অশাব লক্ষ্য কর! যায়। কমলার নারীত্ব 
যথোচিত মর্ধাদা পাকশি। তবে হেমনলিনীর চরিত্র অতান্ত সজীব। এই 
নারীচরিত্রটিকে পাঠক ভুলতে পারে না। 

এর পর লেখা হয় গোর) | উনিশ-শ পাঁচ সালের যদেশি-আন্দোলন গোট। 
দেশে যে-জাতীয়তাঁবোধের উদ্বোধন টিয়েছিল, সেই প্রাণচঞ্চল ঘুগের অতুল 
ইতিহাস এই মত উপন্যাপখানির বৃহৎ পশ্চাৎ্ভুমি | গোরাতে কূপ পেয়েছে 
ববীন্দ্রের উদ্ারপ্রেমভিড্ডিক বিশ্বমানবতাঁর আদর্শ । খজাতির বঙ্ধনমুজির প্রয়াসকে, 
রাজনাতিক চেতনাকে, রবান্দ্রনাথ সেদিন উৎসাহসতকাঁরে মভার্থনা জানিয়েছিলেন । 
কিন্তু স্বদেশি উন্মাদনার ভিংসান্মক প্রকাঁশকে, ইংরেজবিদ্বেষের রকতশ্থিত পথে মুক্তির 
সঙ্ধানকে, কবি কোনোমতেই সমর্থন জানাতে পারেননি | জাতীয়-আন্দোলন 
সর্বপ্রকার সংকীর্ণতাযুক্ত হোক, ভীনতা কুশ্রীতা কুটিল হিংসার উধের্ধ অবস্থান 
করুক, এ-ই ছিল কবির অভিপ্রেত। কোথায় আমাদের ছুবলত।, স্বাধীনত। 
অজনের পূর্বে কীভাবে আমরা নিজেদের অন্তরের বন্ধনদশ। কাটিয়ে উঠতে পারি, 
দেশবাসীকে কবি তার নির্দেশ দিয়েছিলেন ; এবং এও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে; 
সাদেশিকত! ও জাতীয়তার চেয়েও মানবপ্রেম এবং মহুস্তত্বের সাধনা বড়ো। সেদিন 
কৰি জাতীয়তার তীব্র সমালোচন। করেছিলেন, হিন্দুসমাজের অনুদারতাকে ভর্বসনা 
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জানিয়েছিলেন-_-ঙার এই মনোভাব “গোরা”্র মধ্যে প্রকাশিত । রবীন্দ্রের 
জীবনদর্শন তথ! গোট! ভাঁরতবর্ধের জীবনদর্শন বর্তমান অখ্যায়িকাখানিতে লভ্য । এ 
উপন্যাসে বিচারতর্ক অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে, মতবাদ প্রবল হয়ে 
উঠেছে । অবশ্ট মানবের চিরন্তন হৃদয়সত্যের সঙ্গে এসব বস্তর যোগ রয়েছে বলে এ 
বই শুদ্ধ মতবাদপ্রচাবের বাহন হয়ে ওঠেনি । আনন্দময়ী “গোরা” অবিস্মরণীয় এক 
নারীচরিত্র। বক্ষিমচন্দ্রের “আনন্গমঠ'এ প্রচারিত হিংসাত্মক জাতীয়তাঁবাদ, মনে 
হয়, রবীন্দ্রনাথের ভালে| লাগেনি | “গোর” যেন এই আখায়িকাখানির প্রতিবাদেই 
লেখা । অনেক সমালোচকের মতে “গোর।? রবীন্দ্রনাথের দর্ষোত্তম উপন্যাস । 
কবি-রবীন্দ্রের উপন্যাসের ধার নিয়মিত নয় । দীর্ঘ ছয় বছরের ব্যবধানে-_ 
সবুজপত্রঁ-এর আমলে [ ১৯১৬ সালে ]-কবির ছুখানি উপন্যাস বেরুলো, নাম 
'ঘরে-বাইধে? ও চতুরঙ্গ“। প্রমথ চৌধুরা-সম্পাদিত “সবুজপত্র'-কে দেখে মনে 
হয়েছিল-_“এল ছুর্দম নবযৌবন ভাঙনের মহারথে? | পত্রিকাখাঁনি কথা! বলে নতুন 
সুরেঃ নতুন ভঙ্গিতে | চিন্তায়-বৈদগ্ধো 'ও আধুনিকতায় এ দীপ্ত, দেশবাসীকে যৌবনের 
বাণী শোনানোই হলো এর প্রধান কাজ । রবীন্দ্রনাথ কাগজখানির সঙ্গে যুক্ত হলেন, 
এর পাতায় বিখ্যাত “বলাকা'র কয়েকটি কবিতা লিখলেন, লিখলেন ফাল্গুনী” নাটক 
_এও চিরযৌবনের বাঁণীতে মুখর | আর. লিখলেন “ঘরে-বাইরে” যা বাডলাদেশে + 
জাগালো। প্রচণ্ড ঝড়। স্মরণ করিয়ে দিই, সেদিনকার দেশব্যাপী রাজনীতিক ঝোড়ো 
হাওয়ার উত্তপ্ত পটভূমিতেই “ঘরে-বাইরে? রচিত | এই হাওয়ায় আমাদের ঘবের 
অন্দরের পর্দা উড়ে গেলো, বাইরের সঙ্গে তার যোগের কোনো বাধ! আর রইল না 
যেন । নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ এসেছিল স্বদেশি প্রচার করতে, বিমল [. নিখিলেশের 
স্ত্রী] ওই জলস্ত বতৃত! শুনে অত্যন্ত 'ভিভূত হলো, সন্দীপের প্রতি মাদকতাময় 
একট! আকর্ধণ অনুভব করলো! সে। সন্দীপ বন্ধুপত্ত্রী বিমলাকে নিজের হুদয়ানুরাগ 
জানালো! । “ঘরে-বাইরে? এই পারস্পর্বিক আকর্ষণের কাহিশী। একদিকে, ভাবতীয় , 
জীবশাদর্শে দীক্ষিত শান্ত-সংযত-প্রকতির পুরুষ নিখিলেশ, অন্যদিকে, পাশ্চাত্ত্য ভোগ- 
বাদী আদর্শে উদ্দাপ্ত সন্দীপ, মাঝখানে মোগ্রস্ত বিমলা। ছুই বিপরীতমুখী জীবনাদর্শ 
ৰিমলাকে বিমূঢ়-বিভ্ান্ত করেছে । যে-প্রশাস্ত জীবনচধধা রবীন্দ্রশাথের গ্রহণীয় তাঁকে 
তিনি ফুটিয়েছেন নিখিলেশ-চরিত্রে। এর বিরুদ্ধধর্মী ভোগসবৃস্ব জীবনবাদের রূপায়ণ 
দেখি সন্দীপের মধ্যে । শেষপর্যন্ত বিমলা স্বামী নিখিলেশের কাছে ফিরে এম্ছে, 
কিন্তু বিমলার সত্যকাঁর ভালোবাস নিখিলেশ পেল কিন, এ প্রশ্নের উত্তর উপন্যাসে 
অনুচ্চারিত থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঘদেশি-আ'ন্দোলনের যুগের আলোর দিক ও 
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অন্ধকারের দিক উভয়ই দেখেছিলেন । দেশপ্রেমে প্রাণিত হয়ে কেউ এগিয়ে গেছে 
আত্মোৎসর্গের পথে, আবার, দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে কেউ ক্ষুদ্র ষার্থসাধনেও প্রবৃত্ত 
হয়েছে । “ঘরে-বাইরে'তে এরই মনোজ্ঞ আলেখা চিত্রিত । উপন্বাসপহিসেবে “ঘরে- 
বাইরে? সত্যই অসাধারণ । 

চিতুরঙ্র” আখ্যায়িকাখানিতেও ছুই ভিন্নমুখী জীবনবোধের সংঘাত বূপায়িত | 
একদিকে? ভক্কিমার্গের পথিক শচীশ-_কামনা ও কামিনী তার কাছে পরিতাজ্য ; 
অন্যদিকে, জীবনের সহজ ভ্বাভাবিক আশাআকাজ্মায় আন্দোলিত দামিনী | 
দামিনী নারী, সে পুরুষের আশ্রয় চায়, তার প্রবল জীবনাইরাগ | কিন্তু শচীশ 
যে-পথে অগ্রসরমাণ সেই পথ দাঁমিনীর নয়। তাই, সে খুঁকলে। যথার্থ জীবনবোঁধসম্পন্ন 
পুরুষ শ্রীবিলাসের দিকে । এখানে রবীন্দ্রশাথের বক্তব্য সুস্পষ্ট । বাম্তবসম্পরকশূন্য 
জীবনতত্ব মানবিক সত্যের বিরোধী, হৃদয়ধর্সকে উপেক্ষা করলে জীবন রিক্ত হয়ে যায়, 
কেবল বিডম্বশাই সৃষ্টি করতে থাকে । “চতুরঙ্গ তে উপন্ধাসকীরের অন্তরু্তি তীক্ষ ও 
সৃক্ক্ন, মনশ্ুত্বের বর্ণবন্ত ঘাতপ্রতিঘাতে এই আখ্যাগ্িকার ঘটন! ও চরিত্র অবলীলায় 
অগ্রসর হয়েছে । কিন্তু যথার্থ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এ নয়। পূর্ণায়ত হলে “চতুরঙ্গ' রবীন্দ্র 
নাথের অতি-উৎকষ্ট উপন্যাসের গৌরব পেত | লক্ষা করতে হবে, বইটি ছোটগল্পের 
আঙ্িকে লেখা, এধরণের উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে ববান্্রেরই দান । 

পরবতী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস যোগাযোগ'-এ নারীর অধিকারের প্রশ্নটিই উবাপিত 
হয়েছে । স্বামী-ন্ত্রী মানসপ্রকৃতিতে যদি একবূপ ন] তয়, রুচিতেঃ শীলে উভয়ের মধ্যে 
যদি বড়োরকমের পার্থক্য দেখা দেয় তাহলে দাম্পতযজীবনে কী সাংঘাতিক সংঘাত 
বাধে, তা আমরা দেখতে পাই বর্তমান আখাক্িকাখানিতে । মধুসূদন ঘোষাল 
গায়ের জোরে জ্বী কুমুদিনীকে নিজ অধিকারে আনতে চেয়েছে । কিন্তু কুমুদিশীর 
ধাধিকারবোধ প্রবল ধাক্কায় বারংবার তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে | মন জয় করে 
নিয়েই নারীকে পেতে হয় এ বোধ মধুসুদনের ছিল ন| | তাই, স্ত্রী হয়েও কুমুদিনী তার 
নাগালের বাইরে থেকে গেছে । পরিশেষে দেখ! গেলো; যে-দ্বামীকে কুমু এতকাল 
মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, তার কাছেই সেদিন সে নতিষ্বীকার করলো, যেদিন 
তার নারীত্বের অধিকারবোধের সঙ্গে যুক্ত হলো! নিজের আসন্ন মাতৃত্বচেতনা । এই 
উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ববিশ্লেষণে অসাধারণ নৈপুশ্য দেখিয়েছেন | 

“শেষের কবিত রচিত হয় “যোগাযোগ*-এর সমকালে ৷ অথচ আঙ্গিক, 
ভাষারীতি, বিষয়বন্ত, জীবনভাবন'-_সর্বক্ষেত্রেই উভয়ের মধ্যে দুষ্তর পার্থকা | এ 
এক নতুন ধরণের রোম্যান্স । বাঙলা সাহিত্যে জাতের আখ্যায়িকা এর আগে 
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কখনো লেখা হয়নি; ববীন্দ্রসাহিতোও আর দ্বিতীয়টি নেই । এখানে রবীন্দ্রনাথের 
উদ্দেশ্য ছিল “স্যাটায়াব বচনা কবা। সেকালের তরুণ লেখকেরা যৌবনের 
আশ্ফালন কবেছিল, “বুডে!" ববীন্দ্রকে তারা বলেছিল “সেকেলে'। এতে কবি 
কৌতুকবোধ কবেছিলেন। ওদেব যৌবনের আশ্ফালনকে স্তব্ধীভূত কবে দেবাব জন্যেই 
লিখলেন “শেষেন কখিত।' | যেশ বলতে চাইলেন, €জে, তোমর। যৌবনে মর্স কী 
জান_ এই দেখ মাসল যৌবনের চেভাব| | যে-নব্যতন্বীব। বব্ঠাকুবকে ০৪৮ €£ 
৫9০” থলে অগ্রাহা লে চাঁন তাঁদেরই চোঁখ ফে।টাবাব জন্যে কবি হাতে 
লেখশী তুলে ঠিসেছিলেন। বিস্তু শেষপর্বন্ত বিদীপেব সব কবিল যৌবশেব প্রতি 
মমতায় সিক্ত হপে* লেখক নিজেই বোম্যান্সেব মদিবায় আচ্ছন্ন হযে পডলেন-- 
অমিতণা ও লাবণ্যন! সকলে শাব সহানুতি বেডে শিল। ফলে অপুসুন্দব একটি 
প্রেমকাহিনী লেঙা হযে হেলো। এ প্রেমেব জগৎটি বাস্তবসম্পর্কবিবহিত, 
নায়কণাযিবাব। সপলেহ যেন মাষাঁজডানো এক অপপ্ণ বূপবরথাঁপ সংসানেল 
অধিবাসী । তাপেব হঠাস্য-শাফ্যে, বঙ্ধনভাবমুক্ত গাণেব গানে শেষেন কবিতা? 
মুখব হযে উঠেছে । এই যৌখনো। কাঁব।খাশিতে লিলিন্েব অ্ঞান্ত কলধবন শোনা 
যায়, মুভমুত শাণিত পান ক 9 হয। পাও লা গছ্যেব আশ্চয প্রকাশশগ্ডি, 
গঠিত নপাপ্তি যপি কেউ পাখতে ১।ন শাহতল তাঁকে আমবা শেষের কখিতি।? 
বইখাশ্ি ৬১০৩ শশ্ববোব বনলতা | এঠে গাণঠক কাবাবস প্রটুব পধবেন* খাটি 
উপপ্যাস-শসেল সাশ। হলে বিস্কুটিশিঠ*বেন। 

করিপ "পি 5 বাধতে। পতশিহ তিনগাশি আখ্ণাষিবার শাম ছিইবোনি?, 
শাঁব অধ) , “মা ঞ্চা। এগুলি আমতাশ ক্ষ *৭শ্াাশেব বাপ্তি এদেখ নেই। 
পথমৌঞ্ত ছুখাশি “ই যুএ-আনাাধিক। বলা যেতে তাবে | এব। শেযজীবনেব 
মনজ্ঞান্তিক 'াবি*।| দুটি আগএ।1খিকাতেই দেখি, স্বা জীবৎবালে স্বামী জন্য নাবীব 
প্রতি আঁসজ্ ₹য়েছে, কত এ৩কালেব দাম্পঙাজানে ফাটল ধবেছে। পইবোন'- 
এর অনুস্থ শমিপা খাসাব সু* কেই নিজেব সুখ জেনে শতুন আবিঙূতা ধমণীব হাতে 
আপন ফামাকে হুশ দিতে বেপণাবোধ বেশি । নিস্ত মালঞ্চ-এব অসুস্থ পীরজাব 
পন্সে ত] সন্তু হখশি। সে জানে তাঁ ম্বাখু শেষ হযে এসেছে, আর, স্বামীব 
মনটিকে প:ব পাখা ও তাখ *ক্ষে সম্ভব নয । ৩থাপি, মৃতু) প্রাক্কালে তাব মুখে 
শুনি-_'পারলুম না, পাবলুম নাদ্দিতে পাঁবপ শা, পাব না।” নীরজাব আচবণই 
ঘাভাবিক, মেয়েশ প্রাণ থাকতে ত্বাই।কে অনুকে|নে। নাঁবীব হাতে ঈপে দিতে 
পাবে না । শম্সিলার আব্শ অস্বাভাবিক, কারণ, সে জীবনমত্যেব বিবোধিতা 
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করেছে । “দ্ুইবোন'-মালধ্'-এর যে সমস্য: তা ত্রিভুজ সমপ্যা। কবির লেখনীতে 
এর সুন্দর চিত্র ফুটেছে। 

ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন “চার অধ্যায় -এর পটভূমি । বিংশ শতকে 
তৃতীয় দশকের দিকে বাঁঙ্লাদেশে সম্বাসবাঁদ চুড়ান্ত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে। দেশের বহু তরুণতরুণী এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। বিদেশি- 
শাসকের কবল থেকে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনকল্পে এদের অকৃ্ঠ আত্মবলি দেশ- 
প্রানতার পরিচয়বাহী, সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এভাবে আত্মবিসর্জনকে 
সমর্থন জানাতে পারেননি ৷ তার মতে এ হলে। প্রাণশক্তির অপচয়- কয়েকজন ইংবেজ 
মেরে দেশোন্ধারের মতো কঠিন কাঁজ কখনো সম্পাদিত হতে পারে ন।, এ হলো 
কবির বিশ্বাস । দেশের যুবন্দল সংগঠনকার্ধে ব্রতী হোক, ডিংসার পথ তারা বর্জন 
করুক, কবি বারবার একথা বলেছেন । মানবসতানে হিংপাবিদ্বেষের উধ্বে” তুলে 
ধরতে চেয়েছিলেন তিনি । সন্্াপবাদের বক্তিশিখান মর্পো মেয়েদের টেনে নিজকে 
আসাটাকেও কবির ভালে! লাগেনি । বিপ্লবীদলে অনেক যুবক যোগ দিয়েছে-- 
কেউ দেশের টানে, কেউ নাঁঙান আকর্পণে 1 তাই, তাদের মধো কেউ কেউ আদর্শত্রষ্ট 
হয়েছে । স্বভাবের বিরোৌধিত। করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়চার অধ্যায়'-এর 
এল! ও অতীনের চরিত্র কবির এই বক্তবাটিন দিকে ইঙ্গিত করছে যেন । 

উপন্যাঁসকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোটামুটি এই কথাগুলি বল! চলে £ 

বক্কিমের উত্তরাধিকারকে পাথেয় করে কবি উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ভয়ে- 
ছিলেন, কিন্ত ধীরে ধীরে তিনি নিজের পথটি বেছে নেন | দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাঁস- 
গুলিতে তিনি দীপ্ত স্বাতক্ত্রো প্রতিষ্ঠিত। এতিহাসিক রোম্যান্সের ভূমিতে কবি 
বিচরণ স্বচ্ছন্দ নয়, ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে তিনি যেন অস্বস্তি বোধ করেন । মানবের 
মনোলোকের রহস্ু-উন্মোচনেই কবির সমধিক উৎসাহ! অমনস্তন্বমূলক, বাস্তবপ্রধান 
সাযাজিক উপন্যাসে তার হাত খোলে বেশি । প্রধানত রাজাবাদশ। প্রভৃতি আত 
অভিজাতসমাজের মানুষ নিয়ে বহ্িমের কারবার, স্টার আখাঁয়িকায় অতিলৌকিকের 
স্পর্শ রয়েছে ? পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের 'আখ্যায়িকাগুলির উপকরণজুগিয়েছে বাঙলার 
মধ্যবিত্সমাজ। অবশ্য এরা সমাজসৌধের উঁচুতলার বাসিন্দ!। রবীন্দ্র উপন্যাসেও 
রোম্যান্স রয়েছে, কিন্তু তা বাইরের ঘটনার ওপর নির্ভরণীল নয়। তার আশ্রয় 
নিবিড় অত্ত্রীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ মান্ষষ ও প্রকৃতি এবং মানবমনিবীর রহস্যময় 
হৃদয়লোক। এই দিক থেকে দেখলে বঙ্কিম বহিষুঁখ, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্ুখ | রবীন্তের 
অধিকাংশ উপন্যাসে তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে, চরিত্রগুল তন ও মতবাদকে বহন কৰে 
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চলেছে। একারণে এদের অনেক সময় রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না; 
মনে হয়, বিশেষ বিশেষ আইডিয়াই মানবের যুতি পরিগ্রহ করেছে। মুজিনিষ্ট, 
মননপ্রধান, বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রের বড়ো একটি দান। 
একালের ওপন্যাসিকরা, বলতে গেলে, রবীন্দ্রপ্রদতিত পথেই চলাফেরা করছেন । 
এখানে স্মর্তবা, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি । তাই, তার নিমিত উপন্যাসগুলিতে কবি- 
মাহ্থষটির প্রতিফলন সুপ্রকট । কবির লেগ! আঁখায়িকায় কাব্যসৌন্দর্য পাঠকের 
অতিরিক্ত একটি লাভ। তা ছাড়, বল! যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ত্র শরৎচন্দ্রকে 
প্রাণিত করেছে__রবীন্দ্রকৃত কয়েকখানি উপন্যাপ শরৎসাভিতোর অগ্রদূত । 

উপসংহাঁবে বলি £ বঙ্ষিমটন্দ্র-রবীক্্রনাথ-শরতচন্দ্র--এ'র|। বাউলা উপন্াঁস- 
সাহিত্যের তিন দিকপাল । 


॥ ত্রবীক্সসক্কালীন কয়েকজন বাঙালি কবি ॥ 
॥ দেবেজ্ঞনাখ সেন ॥ 
| ১৮৫৪-১৯২০ ] 


রলীক্্রসমকালীন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। তার কবিতার ভাবে ভাষায় ছন্দে 
এমন এক কবিব্যক্তির স্প্টরেখ মুদ্রাঙ্কন চোখে পড়ে, ধার প্রতিভার মৌলিকতা। 
স্বীকার করতেই হয়। রবীক্দ্রের সবগ্রাসী প্রভাবে দেবেক্দ্রের কবিত্ব আচ্ছন্ন হয়ে 
পড়েনি এ মনে রাখবার মতো একটি ঘটনা । কম কবিতা লেখেন নি তিনি, এবং 
সাহিতোর মুল্যবিচারে এদের অনেকগুলির কাব্যোৎ্ক্ধ সংশয়াতীত। কিন্ত 
দেবেজ্দ্রনাথ সেনের দ্র্ভাণ্য, তার কাব্যসাঁধনার সঙ্গে একালের সাধারণ পাঠকের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় তেমন নেই । অধুনা তিনি বিস্ৃত-প্রায় একজন কবি। 

বিহাঁরীলাল চক্রবর্তা বাউলা সাঁভিত্যে যে আ'ত্মনিষ্ঠ গতিময় কবিতার ধারা 
প্রবর্তন করলেন, পেই ধারায় নিজের কাব্যতরণী ভাসালেন দেবেন্দ্রনাথ । তবে 
বিহারীলালের দূরযানী রোমানিক কল্পনাভঙ্গি দেবেন্দ্রনাথে অপ্রাপ্তবা। সুদূরশায়ী 
সৌন্দর্যের রহস্লোকে স্বপ্রপ্রয়াণ তিনি করেন নিঃ মায়াময়ী অধরাকে ধরবার 
বাকুলত! দেখাননি, অপ্রাপনীয়ের দিকে হাত বাঁড়াননি। ইন্দ্রিম্সপাক্ষী বপজগতে 
প্রায়শ তীর সাবলীল সঞ্চরণ_ “দেহের রহস্যে বাধা অদ্ভুত জীবন'-এর মধুষাধুরী 
আকঠ$ পান করতেই তার মহোল্পলাস। বূপতান্ত্রিক দেবেন্দ্রনাথ । সমস্ত ইন্ড্রিয়ের 


দেবেন্দ্রনাথ সেন ৩৭, 


দ্বারপথে সৌন্দর্ধলক্ষ্ীকে কবি ধরতে চেষ্ট। করেছেন। তিনি আত্মমুগ্ধ কাব্যকার। 
সর্বদ| ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন । হৃদয়াবেগের শ্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে 
কবিতা লিখতেন | যেমন বিহারীলাল, তেমশি দেবেন্দ্রনাথ, উভয়েই বাইরের প্রতি 
একরূপ উদাসীন, নিরতিশয় অহংমুখ । এদিক থেকে দেখলে কবি-দুজনার মাঁনস- 
প্রকৃতি বেশ-কিছুট! সদৃশ | 

অবশ্য বিহারীলালের কাবাসাধনীয় যে-সমাহ্তিচিততা বা ধ্যানতন্ময়তা ছিল, 
দেবেন্ট্রনাথের মধ্যে তা মেলে না। প্রথমোক্ত কবির কাছে__প্রেমসৌন্দধ ধ্যানের 
বসন্ত + দ্বিতীয়োক্ত কবির কাছে নেশার সামগ্রী । দেবেন্দ্রের কবিকল্পনা উদ্দাম, 
আটের সংযম বুঝি শেখেনি। একারণে তার কবিতা সবক্ষেত্রে শিল্লোৎকর্ধ লাভ 
করেনি । কিন্তু কবিস্বপ্ের মাহেন্দ্রক্ষণে যে-সব কবিত! তিনি লিখেছেন, সেগুলি 
নিটোল মুক্তার মতোই সুন্দর । বিশেষে, সনেট-রচনায় দেবেন্দ্রনাথ অদ্ভুত কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন। তীব্র আবেগের তরজকম্পনে মনোহারা তার দৃঢপিনদ্ধকায় 
সনেটগুলি। 

দেবেন্দ্রনাথ সেন গীতিকবি । প্রাণের আবেগোচ্ছাসকেই বূপময় ছন্দিত 
ভাষায় বেঁধেছেন । বিচিত্রপুন্দধর উপমায় তিনি ভাব বা বস্তুর বূপকে ফুটিয়েছেন, 
সুশির্বাচিত শব্দের বঙ্কারে সুরধ্ৰনি বাজিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হলো, রোম্যান্টিক 
বিষাদ নামে বন্তটি দেবেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেনি । তাকে আনন্দের কবিই আমর! 
বলবো। নিজ কাব্যে সবত্র তিনি আনন্দ-ধূপের সৌরভ ছড়িয়েছেন, খুশির পদ্ম 
ফুটিয়েছেন। পপ্রেম-সৌন্দর্য-প্রীতির প্রাণভরা আরতিতেই কবির পূর্ণায়ত তৃপ্তি। 
শেষজীবনে এর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে ভক্তিভাবনা। ভক্তিপ্রবণতা দেবেন্দ্রনাথের 
কবিধর্মকে কিছুট] খর্ব করেছে । করুক, তথাপি স্বীকার করতেই হবে, দেবেন্দ্রনাথ 
একজন উত্তম কবি, নিজস্বতায় বিশিষ্ট | রবি-র কাছে থেকেও ছায়ায় পড়ে 
যান নি। 

ফুল খুবই ভালোবাসতেন কবি! এই অশেষ পুষ্পপ্রীতির পরিচয় পাই তার 
কাব্যগ্রন্থের নামগুলির দিকে তাকাঁলে_অশোকগুচ্ছ? শেফালিগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, 
গোলাপগুচ্ছ। 'অশোকগুচ্ছ” কবির সর্বোৎকৃষ্ট রচনা | এছাড়া, আরো কমেকটি 
কাব্য তার আছে। 

কবিতা-অনুরাগীদের কর্তব্য, প্রায়-বিস্মৃত দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভালো 
কবিকাগুলি চয়ন করে একখানি সংকলন গ্রন্থের মীধামে পাঠকসাধারণের হাতে তুলে 
দেওয়া । 


॥ অক্ষয়কুমার ঘডাল॥ 


| ১৮৬০-১৯১৯ ] 


অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_বাঙ.লা কাব্যসংসারে একই সময়ে 
উভয়ের আত্মপ্রকাশ । অক্ষয়-রবীন্দ্র দুজনেই স্বনামখ্যাত বিহাবীল!ল চক্রবর্তীর 
কাছে এক অভিনব কাবামন্ত্রে দাক্ষা নিয়েছিলেন ! এদের কাবাগুরু বিহারীলাল-_ 
এদেশে নবাতন্ত্রীয় গীতিকাব্যধারার প্রবর্তক ! উভয় কবিরই প্রতিভার উন্মেষে 
বিহারীলালের কল্পন।-ভাবন1 সহায়তা করেছিল । গুরুর মতোই, এই কবিশিক্কদ্য় 
_-অক্ষয়কুমার ও রবীন্্রনাথ--আত্মভাবপ্রধান, গীতাত্মক কবিতা লিখে গেছেন। 
তবে রবীন্দ্র ছিলেন অসামান্য প্রতিভার । বিহারীলালের প্রদণ্িত পথে অগ্রসর 
হয়ে অপব্পসুন্দর যে-বিশাল কাব্যের ভুবন তিনি রচনা! করলেন সীমাবদ্ধ কবিত্ব- 
শক্তির অধিকারী অক্ষয়কুমারের পক্ষে ত| কর! সম্ভব হয়নি । তথাপি, এও 
অনস্বীকার্য যে. কল্পনার বিশালতা ন। থাকলেও, নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ভাবের 
যে-ূপসাধন! তিনি করে গেছেন, তান্র মূল্য নিতান্ত স্বল্প নয় । 

বিহারীলাল চক্রবর্তী ও ইংরেজ কবি শেলীর কাবাভাবন। অক্ষয়কুমার 
বড়ালকে প্রভাবিত করেছিল | নারা ও প্রেম অক্ষয়-কবির কবিতাবলীর প্রধানতম 
প্রেরণা । বলতে গেলে, তিনি প্রেমের কফবি। তার প্রেমবেদনা তার কাবোর 
নায়কী দুর। এর আশেপাশে কিছু সঞ্চারী সুর বেজেছে। একদিকে, এরিমণীর 
প্রেমসুখ', অন্দিকে, 'প্রক্কতির শ্যাম বুক'__-এ ছুই বস্তুকে নিয়ে প্রায়-সবদ! তিনি 
বিভোর থেকেছেন, বাস্তবাতিরিক্ত কল্পনার উল্লাসে মেতেছেন । অক্ষয়কুমারের 
প্রথমদিককার কাব্যসাধনায় এক অভৌম অতিচারী কল্পনার আতিশযা দেখা যায়। 
সেখানে স্বপ্রবিলাপী তিশি--ভাব ও বস্ত, স্বপ্ন ও সতোর দ্বন্দ্বে কবির চিত্ত ক্ষতবিক্ষত । 
ফলে অতৃপ্তি ও নৈরাশ্টের যন্ত্রণা-অন্ুভব । কিন্তু শেষজীবনে যে-কাবাখানি তিনি 
লিখলেন--সেই বহুশ্রত “এষা? নামে কাব্য--লোকান্তবিতা পত্বীর স্মরণে লিখিত, 
তাতে কবিতা ও জীবনেব; বা্তব ও অবাস্তবের যন্ত্রণাময় ছৃশ্বের অনেকটা নিরসন 
ঘটেছে । জাবনে-মরণে প্রেমকে মৃবতাজিৎ বস্তু জেনে, প্রেমকে জীবনের অস্ৃতবল্লরী 
বুঝে, আর ঈশ্বরওক্তির শাস্তিপ্রদায়ী সরোবরে ডুব দিয়ে, কবির সতত-অশান্ত চিত্ত 
অবিক্ষুব্ধ সাস্তবনা পেয়েছে । অক্ষয়কুমারেব প্রেমের কবিতাগুলো পড়তে পড়তে 
মধো-মধো গোবিন্দচ্ত্র দাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাকুলতার কথা স্জরণে 
জাগে। পত্রী-প্রেয়পীর প্রণয় এ ছুক্তন কবিরও কাব্যশ্রেরণা । তুল্নাপ়্, অক্ষয়কুমার 
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বড়ালের প্রেমভাবনার বৈশিষ্ট) হলো, গোবিন্দচন্দ্রের দেহরতিকে তিনি অতিক্রম 
করে গেছেন, এবং দেবেন্দ্রনাথের গৃহসীমায় আবদ্ধ প্রণয়াকৃতিকে বৃহত্তর পরিধিতে 
বাপ্ত করে দিয়েছেন। দেহের সীমা ও গৃহের সীমা উভয়ই তিনি ভেঙেছেন | 
কবির শোকবাকা “এষা” স্মরণীয় একখানি গ্রন্থ । তার অপর রচনাবলীর নাম-- 
প্রদীপ, কনকাঞজলি, ভুল, শঙ্খ । এ ছাড়া, গাথা-ধরনের কতকগুলি কবিত| তিনি 
লিখেছিলেন । এসব রচন। পুল্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। 

রবীন্দ্রসমকাঁলান গীতিকবি অক্ষয়কুমার | কিন্তু তার কবিতা দেবেন্দ্রনাথ 
সেনের রচন1ও-_ববীন্দ্রযুগের গীতিকবিতা থেকে তত্ব । অক্ষয়ের নিগ্সিত রচন।- 
নিচয়ে কারুকর্মের সৃক্মাতা নেই, অমেয় গীতিমাধুর্ব নেই, গীতিকাবাসুলভ কুলপ্লাবা 
উচ্ছাস নেই? কিন্তু কারুণো কোমল, গম্ভীর ও উদাত্ত সুর আছে। অসংযত 
উচ্ছবাসপ্রবর্ণতা নয়, মিতভষিতা ও ভাবুকতা ভার কাবা-চরিত্রের বিশিষ্টতা। 
কবিস্বভাবে অক্ষয়কুমার পুরামাত্রায় রোম্যান্টিক, কিন্ত্র ভাবের বূপনির্মাণে তিনি 
ক্লাপিকাল। একদিকে, ভাষার সংযম, অন্যদিকে, ভাবসংহতি' তার কাবাশিল্পকে 
অতিশয় বিশিষ্ট বূপকর্ম করে তুলেছে ! ভাষার বিশুদ্ধির দিকে সবদ। তিনি লক্ষণ 
বেখেছেন । সরল, স্রচ্ছ, গরীয়সী ভাষা-মন্ত্রের নিরলস সাধন! অক্ষয়কুমারের | এ 
ভাষ! যেমন দৃঢ়, মসৃণ, তেমনি শক্তিশালী । একালের কবিশিল্পার কারুরই রচনায় 
ভাষার এতখানি সংযম চোখে পড়ে ন|। 

রবীন্দ্র কত কাছে ছিলেন অক্ষয়কুমার । অথচ ফাতন্ত্রো দীপ্প এক আঁলাদ। 
কাব্যলোকের অধিবাসী তিনি_ রবান্দ্রভাবপরিমণ্ডলের কিছুট! দূরবতী | 


॥দ্বিজক্দ্রলাল নায় ॥ 


[| ১৮৬৩-১৯১৩ ]] 


খ্যাতিমান কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৮৬৩ ইংরেজি সালে 
জল্ম। বয়সে রবীন্দ্রনাথের ছুবছরের ছোট। দ্বিজেন্দ্রলাল সন্গান্ত পরিবারের 
সন্তান । উচ্চশিক্ষিত । ছাত্রহিসেবে অতিশয় মেধাবী ছিলেন । অল্পবয়স' থেকেই 
তাঁর কবিত্বশক্কি উন্মেষ লাভ করেছিল । তিনি যে একজন শক্তিমান সাকিতাকার 
এতে কোনে! সঙ্দেহ নেই৷ দ্বিজেন্দ্রের প্রতিভার স্বধর্ম কবিত্ব । এই শক্তির বেশির 
ভাগ তিনি পরিচালিত করেন নাটক, গান এবং হাসির গান ও হাসির রচনার 
ক্ষেত্রে! বন্তৃত, দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীতি হাঁসির গানগুলিই ৷ হাস্গীতিনির্সাণে 


৩৭৮ একালের বাঙলা সাহিত্য 


অন্ুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দ্বিজেন্্রলাল। এগুলির সুরে ও ভঙ্গিতে এমন একটি 
নতুনত। আছে য| যে-কোনে পাঠকের দৃরি আকর্ধণ করে। এজাঁতের রচনা পূর্বে 
কিংবা! পরে আর দেখা যায়নি | 

কিন্তু ভেবে অবাক হতে হয়, গানে ধার অমন ভাত, শবের নিপুণ বিন্তাসে 
ও প্রকাশচ!রুত্বে যা সত্যিই মনোরমঃ লিরিক-নির্মীণে তিণি ব্যর্থ ভলেন | কবির মন্দ; 
'আলেখ্য, ত্রিবেণী প্রভৃতি কধিতাগ্রপ্ে মোটামুটি ভালো৷ কবিতা আছে। কিন্ত 
রূপরসের এশ্বর্ধে ঝল্যল্‌ করছে, সুচিরকাপের *্মরণীয়ত। দাবি করতে পারে, এমন 
কোনো লিরিক বোধ করি তিশি শির্াণ করেন নি। দ্বিজেন্দ্রকাবো ভাঁবে ও 
ভঙ্গিতে যত প্জি্তাই থাক, রবান্দ্রনাথ ঠাকুর তার যতই উচ্চপ্রশংসা করুন ন। 
কেন” তা একালের পাঠকের তৃপ্তিবিপ্ান করবে, এমন মনে হয় না। সেকালে 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন দিজেন্দ্রলাল, কিন্তু আধুনিক কাল গীতিকবি দ্বিজেন্দ্রকে 
বড়ো একটা স্মরণ করে না। নতুন ছন্দে তিনি কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন, তা 
আমাদের ভালে। লাগেশি_-ছন্দসুষমার অভাব বোঁধ করি বলেই। কয়েকটি ইংরেজি 
কবিতা তার লেখনী থেকে বেরিষেছে, সেগুলিতে কবির গভীর স্বদেশপ্রীতির 
পরিচয় পাওয়া যায় । 

দিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণীয় তার দৃ্টিভর্গি ও সাহিত্যাদর্শের স্বাতশ্ত্রোের জন্যে । 
ববীন্দ্রপমকালান কবি ঠিনি,কিস্তু রবীন্দ্রান্ুসারী কবিসমাজের অন্তভুক্ত নন। জাতির 
জীবণ থেকে দুরে থেকে বিশুদ্ধ সাতিত্যবস-পরিবেশনে উৎসাহী তিনি ছিলেন ন]|। 
ভাবভাবন। ও কল্পনার ক্ষেত্রে সবপ্রক্কার অস্পৰ্টতা, হুরূহত| ব! অতীন্র্িয়তা পরিহার 
করে সাঠিত্যরস সবসাধাঁরণের পানীয় করে তুলতে শবে, দেশের মানুষের প্রাণমনের 
জাগরণ ঘটিয়ে তাদের বক্ষে ও বাহুতে সাহস সঞ্চার করতে হবে এ ছিল তার 
সাহিতাপ্রতীতি। সাহিভাকে তিনি জাতীয় কল্যাণবিধানে শিযুক্ত করতে 
চেয়েছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলালের এই যে আদর্শপ্রীতি, ভাবের খজুতা ও তার সহজ 
সরল প্রকাশের প্রতি অতিআতাস্তিক পক্ষপাত, এর আদিবাহন হয়েছিল তার 
জনপ্রয় গীতাবলি। যেমন আগে বলেছি, স্বাদেশিকতাযুূলক, লোকসাধারণের 
উৎসাহ-উদ্দীপশা-বাঞ্জক, সংগীতরচনাতেই তার শ্রতিভ1 সার্থক। সাহিতোর যে- 
গণআধর্শ তিশি কবিতায় আর সংগীতে বরণ ও প্রচার করেছিলেন, তার স্বকৃত 
শাঁটকের বিশিউ চরিত্রগুলি যেন তারই প্রাণময় ভাষ্য । নাট্যকার-হিসেবে 
দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব যেমনই হোক. বাঙলা বঙ্গমণ্ধ ও নাটকের কথাবন্তর ক্ষেত্রে 
সতাই তিনি যুগান্তর এনেছিলেন | 


প্রমথ চৌধুরী ৩৭৯ 


কবির জীবিতকালের সেই উজ্জ্বল খ্যাতি অধুন! অনেকখানি স্তিমিত হয়ে 
এসেছে । বীবন্দ্রপ্রতিভার অতিভাস্বর দীপ্তি বোধ করি এর প্রধান কারণ। দ্বিতীয় 
কারণ, মনে হয়' যুগরুচির পরিবর্তন । যে-গুণধমে সাহিত।কর্ম যুগের সীম! অতিক্রম 
করে যায়, দ্বিজেন্দ্রপাহিতো নিশ্চই তার অভাব আছে । তাই, কবির কাবাকীতি 
দার্ঘকালস্থায়া ভলে৷ ন| | দ্বিজেন্দ্রলাল যে-পত্রিমাণে কবি এবং ভাবুক, সেই পরিমাণে 
সার্থক বাণীশিল্পী নন । তীর বিবিধ রচনা স্থানে স্থানে কথার বুদ্দ-মাতর | 

দ্বিজেন্দ্রের কাব্যনাটকাঁদির উচ্চপ্রশংস| করতে পারলাম না আমরা । পারলে 
খুশিই হতাম । তথাপি, দিজেন্দ্রপ্রভিভার দান উপেক্ষার বন্ত নয়। তাঁর কে 
পৌরুষ ও বীর্ষের মন্ত্র উচ্চারিত, ঠাঁর লেখাস্ব কাপুরুষতা জলন্ত ধিকারে লাঞ্ছিত, 
মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শ প্রচারিত বাঙলার ষদেশি-আন্দোলনের যুগে সাহিতোর 
মাধাম়ে তিনি দেশবাসীর চিন্তে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিগৌরব জাগ্রত করেছেন-- 
জাতীয় চিত্রের সবাঙ্গীণ উন্নতির দিকে নিজ লক্ষা স্ষিরবদ্ধ রেখেছেন । ছুর্গাদাস, 
রাণ| প্রতাপ, চন্দ্রপ্ুপ্ত মেবারপতন-এর লেখককে তার প্রাপ্য মর্ধাদা আমর! নিশ্চয়ই 
দেবে! | প।-দিলে আমাদের অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে । 

কথার পুনরাবৃত্তি কর! হলেও বলি, দ্বিজেন্দ্রগীতি ভূলবার সামগ্রী নয় 


॥ প্রমথ চৌথুরা ॥ 


| ১৮৬৮-১৯৪৬ ] 


প্রথমে উক্ধা বলে ভুল হয়েছিল । পবে বুঝতে পারা গলে, ধারণাট। ভরাস্ত। 
উল্ষা নয়_-প্রুবতারার স্থির দাপ্তির উদ্ভাপ রয়েছে গায়ে । আলোর চকিত চমক 
লাগিয়ে শুনবে মিলিয়ে যাবে না, সমানে রশ্মিমালা ছড়াতে থাকবে। সেই আলোয় 
অনেকে পথ চিনে নেবে । ঞপ্ুবতার! দিশাপীর কাঁজ করে । বাঙলা! সাহিত্যসংসারে 
প্রমথ চৌধুরা একদ। সেই কাজ করেছিলেন । ধুমকেতু চমক সুষ্টি করবার জন্যে 
তার অভ্যুদয় নয়। আমাদের নবাতশ্ত্রী সাভিত্যমন্দিরের পুরোহিত তিনি । তার 
কণ্ঠোচ্চারিত নবীনের মন্ত্রে দাক্ষ! নিয়েছিলেন একালের আনেক খাতিমান লেখক । 
সাহিতোর ক্ষেত্রে নতুন বূপ ও রীতির প্রবর্ণন এই অনন্যমনা কুশলী বাণীশিল্পীরই 
মহতী কীত্তি। কালের ব্যবধানে ভুলে যাবার মতো, মনেকের ভিডে হারিয়ে 
যাবার মতে| ব্যক্তিত্ব নন প্রমথ চৌধুরী-অবিস্মরণীগ্ন, অভিজাঁত-রুচি সাহিত্য- 
পত্রিকা “সবুজপত্র'-এর সুধন্য সম্পাদক। তার সংস্কারমুক্ত মন আর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা 


৩৮০ একালের বাঙলা সাহিত্য 


রবীন্দ্রনাথকে ও বিস্মিত করেছিল | কবিপুরুষ রবীন্দ্র প্রমথ চৌধুরীর কাছে খণ স্বীকার 
করতে কখনো কুষ্ঠিত হননি । ববান্দ্রের উত্তরপর্বের গছাসাহিত্যে বাঙলা কথ্যরীতির 
যে অনুপ্রবেশ ঘটলে।, তাঁকে প্রমণ্বীষ্স প্রভাৰ বল] যেতে পারে । রবীন্দ্রশাসিত 
বাঙলা সাহিত্যে নতুন শাসনসংস্কার প্রবর্তন করলেন যে-মাহ্ুষঘটি, তার শক্তিমভার 
বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে কা? 

প্রমথ চৌধুরা | চন্সনামে 'বীরবল” | 'পঞ্দাপাঁরের বাঙাল" । পাঁবন। জেলার 
হরিপুরের বিখাত চৌধুরীপরিবারের সন্তাণ। জন্মস্থান যশোর । ছেলেবেলায় 
চলে আসেন কৃষ্ণনগরে | তার মুখে মাধুধ ও চাতুর্ধের বুলি জুগিয়েছে কুষ্ণনগর । 
তাঁর মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভূমিকা রচিত হয় এই কৃষ্ণনগরে । নিজেকে 
“কষ্চনাগরিক? বলেছেন তিনি । পরে কলকাতি। শহর হলে। তার সাঠিত্যসাধনার 
কেন্দ্রভূমি। এ না হলে কি তিনি এমন বিদ্ধ নগর-সাহিত্য নির্জীণ করতে 
পারতেন? আসতে পারতেশ জোড়াসাকোর ঠাকুরপবিবারের অতুযুজ্জল 
মানসপ্রন্প্ণের ঘণিঠতম সানিধো ? আর, 'লোকোত্তর পুরুষ" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
এতখানি কাছেই-বা খেষতেন কী করে? বসরুচির_অভিজাত মানসিকতার 
_-সম্রাট যে হলেন প্রমথ চৌধুরী, তাঁর পেছনে রবীন্দ্রসংস্পর্শের দান আছে, এতে 
সন্দেহ কী?--'খুব সম্ভবত আমি তার দ্বারা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বার। ] 
প্রভাবান্বিত হয়েছি'--প্রমথনাথের নিজের স্বীকূতি, এবং কথাগুলি তাঁৎপর্ধমণ্ডিত | 
বোধ করি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাক্কিত্বের প্রভাবও তাকে স্পর্শ করেছে । 

বিলেতফেরৎ প্রমথ চৌধুরী । কৃতবিগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নামকরা ছাত্র। ফিলজফি খুবই ভালোবাসতেন । ইংরেজি সাভিতো পারদর্শী । 
ফরাসী সাহকিতো রীতিমতো দখল ছিল। প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। সেরা 
পশ্চান্তা-সাহিতা-রসিকের নিকট-সংস্পর্শে এসেছেন । সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ 
হয়েছেন। বেশ পরিণত মন নিয়েই হাতে কলম ধরেছেন । কাঁচা লেখা তার নেই 
বললেই হয়। যতখানি চিন্তার অনুশীলন করেছেন তিনি, সেই অনুপাতে লিখেছেন 
কম। পরিমাণে স্বল্প হলেও ভাবনার মৌলিকতায়, প্রকাঁশরীতির চাঁরতায়, বাঁকৃ- 
বৈভবে, সুক্মচতৃর রসিকতায়, ভাঁষাভজ্ির অভিনবতায় প্রমথসাতিতা অতিশয় 
বিশিষ্ট । এমন মাঞ্জিত বৃদ্ধি, তীক্ষ মননঃ অনুশীলিত রুচি, আর আভিজাত্যে 
আলোকিত মনের পরিচয় দ্বিতীয় কোনো বাঙালি সাহিভ্যকারের রচনাঙ্গ চোখে 
পড়ে না। সাহিতাচাধ বলতে পারা যায় প্রমথ চৌধুরীকে । কত নতুন লেখক 
সুষ্ট করে গেছেন তিশি। বঙ্ষিমের সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন*-এর মতোই, তার সম্পাদিত 


করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮১ 


'সবুজপত্র+ লেখক-তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান যেন। সাহিত্যের একটা নতুন পথ 
তিনি খুলে দিলেন এই পত্রিকাটির মাধ্যমে । 

বিদ্বান-শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসাধনা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কথা সংক্ষিপ্ত 
পরিসরে শেষ হবার নয়। তিনি প্রবন্ধকার-গল্পকার-কাব্যকার । তার প্রবন্ধের 
বই “বীরবলের হালখাতা? “তেল-নুন-লকৃডি”, গল্পের বই 'আহৃতি', “চার-ইয়ারী কথা” 
কবিতার বই “স্নেট-পঞ্চাশৎ' ও “পদচারণ”, ইতাদির সঙ্গে সকলেই কমবেশি 
পরিচিত। তবে গগ্ভলেখক প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতির ন*চে কবিতালেখক প্রমথ 
চৌধুরীর কীতি চাপা পড়ে গেছে । 

কৰি প্রমথ চৌধুরীকে অনেকেই চেনেন না। তার কবিকর্মের আলোচনাও 
বড়ো-একট] হয়নি । একশোর মতে] কবিত। তিনি লিখেছেন, অধিকাংশই সনেট । 
এই হিসেবে তাকে প্রধানত সনেটকার বল যেতে পারে । একদা যখন দেশের 
সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের অন্ধ-অন্বকরণ চলছিল, সেই সময়ে তিনি ভিন্ন একটি মাগের পথিক 
হলেন । উচ্ছাস+ ভাবালুতা, আবেগাতিরেক, মেয়েলি ধরণের কোমলতা, ইত্যাদি বন্ধ 
উার কবিস্বভাবের বিরোধা । “জীবনে জাাঠামি আর সাভিত্যে ন্যাকামি বরদাজ্ত 
করতে পারতেন না প্রমথ চৌধুরী । “বড়ো কবি? কিংবা “ভাবুক কবি” হতে তিনি 
চাননি ; নিজের ভাঁবন।-চিন্ত।-কৌতুককে আবেগবজিত ভাষায় ষল্পাক্ষরে, ছন্দোবদ্ধ 
করেছেন । ভাঁব যেমনই হোক, কবিভাঁপ অনিন্থয কায়াবয়বনিম্লাণের দিকেই ভার 
ঝৌঁক ছিল বেশি । কাবত্বের ভাগ কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ভাবের শব্বকায় 
প্রতিমাটি শিখুঁত হওয়া চাই। অতিরিক্ত বুদ্ধিচ্চার জন্যে অনুভূতির গঙারে প্রবেশ 
কব! তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি । 

প্রমথ চৌধুরী নিশ্যয়ই কবিমনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ঠিক জাতকবি 
খলতে য! বোঝায়, তিনি তা নন। তীর লেখা! কবিত। তাঁর গগ্যেরই যেন ছন্দোময় 
রূপাস্তর-বিশেষ। গগ্যলেখকের মেজাঁজটি, তাই, কাবোও প্রতিফলিত । শক্তিমান 
উচুদরের কবি শাঁকে বলবে। না। রবীন্দ্রের সর্বাগ্রাসী মাকধধশ কাটিয়ে নিজস্বতায় 
ফুটে উঠতে পেরেছেন, এখানেই কাব্যকারহিসেৰে স্মরণীয় তিনি । 


॥ কক্ুণালিধান হন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
[ ১৮৭৭-১৯৫৫ ] 


করণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় । ববিচক্রের অন্তর্ভুক্ত খ্যাতিমান কবিগোঠির 
একজন-_রবীন্দ্রকাবাপরিমগ্ডলের অধিবাসী । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবমন্ত্রে দীক্ষিত 


৩৮২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


করুণানিধান, রবীন্দ্র কবিতার শজোতোধারায় তার নিত্য-অবগাহন । তথাপি, 
আপন কবিব্যক্তিত্বের স্পঞ্টরেখ স্বাতন্ত্রোে প্রতিষ্ঠিত তিনি। স্বকীয়তায় বিশিষ্ট । 
প্রধানত রবীন্দ্রীয় ভাবসাধনায় পুষ্ট হলেও, করুণানিধান প্রাক্সসমকালীন ও 
সমকালীন আরে তিনজন শক্তিমান বাঙালি কাব্যকাঁরের রচনার অনুরাগী পাঠক 
ছিলেন-_বিহারীলাল চক্রবর্তা, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং সতোন্দ্রনাথ দত। 
এদের কাব্যভাঁবনা ও কাব্যকলাঁবিধির কিছু কিছু মুদ্রাঙ্কন করুণানিধানের বাঁণী- 
রচনায় লক্ষ্য করা যাঁয়। 

করুণানিধান কবিতার যে-রমণীয় দপলোক নির্নাণ করেছেন তাঁর পটভূমিতে 
বিরাজমান রয়েছে শিসর্গপ্রকৃতি--বাউ্‌লাদেশের ও বহিরাঁঙু্‌লার বিচিত্ররূপা 
প্রকৃতি__চিরযৌবন!, চিরসুন্দরী। এখানে নিসগের ইক্তিয়গ্রাহ্য প্রকাশ স্তুলতা মুক্ত, 
রূঢতার স্পর্শবিরহিত। করুণানিধানের আশলিঙ্গিতা প্রকৃতি-প্রেয়সী সুশোভনা, 
কোমলাঙ্ী-__মায়াঘের। লাবণয7প্রতিম! । করুণানিধান আত্মমগ্ন রোম্যান্টিক কবি। 
প্রকৃতির সৌন্দর্ষধ্যানে সতত আবিষ্ট। রূপমুগ্ধ তিনি। স্বপ্নবিহ্বল। এ স্বপ্র 
যৌবনের । তাঁর কবিপ্রাণের যে উল্লাস, তাকে বলতে পারি-_রূপোল্লাস। 
রূপতীর্থের কবি-পথিক তিনি; ছ্রচোখে তার অন্ুরাগের মোহময় আবেশ । প্রকৃতির 
রূপমুগ্ধতা কবিকে জগতের আর-সবকিছুর প্রতি একরূপ উদাসীন করেছে, বিশুদ 
সৌন্দর্যস্বপ্পের জগতে তাঁকে আবদ্ধ করে রেখেছে । এই যে অনন্যমনস্ক প্ররুতিপ্রেম, 
এই যে নিসর্গের সৌন্বর্ষভোগস্পুহ], এ হলো! করুণানিধাঁনের কবিধর্্ ও কবিকর্মের 
অন্যতম প্রধান লক্ষণ। 

প্রকৃতি-প্রিয়ার কত বর্ণাট্য আলেখ্য এঁকেছেন করুণানিধান__ হৃদয়ের 
ভালোবাসার রঙে বিলসিত, আবেগতপ্ত। এসব লিপিচিত্র মনের মাধুরীসিক্ত বলে 
বাস্তব এখানে সপ্রসুন্বর মায়ামূতি পরিগ্রহ করেছে । চেনা-অচেনার, আলো-ছায়ার 
লুকোটুরি-খেল! যেন । প্রেমের ধর্মই এই, ভালোলাগণর বন্তটিকে নিয়ে স্বপ্রলোকের 
মায়াসৃজনে তৃত্তি পায়, বন্তকে বস্তুর অতীত জগতে উভভীর্ণ করে দেয়। তাই বলে 
বাস্তব তার সত্যত। কি হারিয়ে ফেললো ? তাকিস্ত নয়। রোম্যার্টিক রবীন্ত্রের 
মুখে আমরা কি শুনিনি যে £ 4বস্ত হতে সেই মায়া তো সত্যতর,? প্রকৃতিপ্রেমী 
করুণানিধান এই মায়ালোকের কবি, স্বপ্রলোকের কাব্যকার। তার কাব্যের 
সংসারটি স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা । এ জগতে সোনালি স্বপ্পের মণিমুক্তা যত্রতত্র মিলবে । অপব 
কোনে বাঙালি কবি, করুণানিধানের ন্যায়, এতখানি বপ্রজীবিত নন। 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিত্বৎ এবং এই কবিদ্ছের 


করুণশনিধান বল্োপাধ্ায় ৩৮৩ 


ংশয়াতীত | এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার শিল্পরচনদক্ষতাঁ | ছন-সরতীকে তিনি 
বসে এনেছেন ; বিশেষ ছন্দের উপযোগী বিশেষ ভাষা-প্রয়োগে প্রশংসনীয় কুশলতার 
পরিচয় দিয়েছেন ; ভাবের বাণীবিগ্রহ-নির্মাণের উপযোগী শব্দসমাহরণে অদ্ভুত 
দক্ষতা দেখিয়েছেন । কারো কারো হয়তো মনে হবে, ছন্দ-সংগীত আর শবের 
ধ্বনিতরঙ্গসূর্টির ক্ষেত্রে করুণানিধান বুঝি সত্যেন্ত্রীয় কাবাকৌশলের অন্ৃকারী 
হয়েছেন । পূর্ণ সত্য তা নয়। এই ছন্দ+ এই ভাষা, এই শব্দ করিব লেখনীমুখে এসে 
ভিড় করেছে স্বতঃ-উচ্ছৃসিত আবেগের টানে । সতোন্দ্রনাথ কিন্তু আবেগসমুখ 
কবিতা বেশি লেখেন নি। কাব্যের জগতে সতোন্দ্রীয় ব্ূপকর্ম ও করুণানিধানী 
রূপকর্মে বিস্তর প্রভেদ ৷ সতে)ন্রনাথের মতো সচেতন বুদ্ধির এলাকার মানুষ ছিলেন 
ন| করুণাশিধান। প্রাণের আকৃতিকেই তিনি কবিতার গীতিকআোতে উদ্বারিত 
করেছেন । 

বর্তমান কবি কিছু প্রেমের কবিতাও পিখেছেন__বাক্তিপ্রেমের সৌরভে 
সুবাসিত । এ প্রেম ইন্দ্রিয়নির্ভর, বাসনাক্ড়িত, যৌবনযপ্রে সুন্দর | মিলনের 
মধুলগ্রটিকে কবি আনন্দতরঙ্গিত ভাষায় ফুটিয়েছেন, অশ্রআকুল বিরহের বিষণ 
প্রহরগুলিকে বেদনার গীতধ্বনিতে ধরে রেখেছেন । করুণানিধানের এমন কয়েকটি 
প্রেমের কবিতা আছে যা একালের পাঠকের ও সমাদর পাবে নিশ্যয়ই | 

করুণানিধান মুখাত প্রকৃতিপ্রেমের কবি, নিসর্গলক্ষ্মীর রূপধ্যানে প্রায়সর্বক্ষণ 
সমাহিত । এ ছাড়।, সংসার-অন্ুরাগ এবং মর্তপ্রীতির সুরাটও তার কবিতায় মাঝে- 
মধ্যে শুনতে পাঁওয়। যায়। আধুনিক কালের জটিল জীবনজিজ্ঞাসাকে তিনি বাণীবদ্ধ 
করেন নি, সংশয়দোলায় দোলেন নি, নৈরাম্তঠের হাতে ধর] দেন নি। কোনো তত্ব- 
ভাবনাও তার ছিল ন!। সুস্পন্টতা, সরসত! ও প্রথান্ববতন সকলেই লক্ষ্য করে 
থাকবেন তার কাব্যদেহে। 

করুণানিধানের কাব্যকবিতার বড়ো ত্রুটি ভাবের এককেক্দ্রিকতার অভাব । 
হৃদ্য়াবেগের প্রকাঁশকে তিনি একমুখী করে তুলতে পারেন না। ফলে কবির 
ভাবান্ভূতি কতকগুল। বিচ্ছিন্ন লিপিচিত্র হয়ে দাড়ায়, সংহত রূপগ্রহণ করে না। 
গভীবতর কোনো জীবনদর্শন তার কাব্যে অপ্রাপ্তবা। এতে হদয়াহুভবের নিবিড়তা 
আছে, মননের তেমন পরিচয় নেই । করুণাশিধানের রচনার আরো! একটি ক্রুটি 
হলো, এখানে ইন্ড্রিয়াশ্রিত তীক্ষু সৌন্র্যচেতনা “কোথাও কোথাও বিচলিত 
হয়েছে জীবনবিমুখ অধ্যাত্ভাবনার আকস্মিক আত্মপ্রকাশে। ছুই বিরোধী 
চেতনার পাশাপাশি সমাবেশ যেখানে ১কাব্যরসের সহজ উৎসরণ্‌ সেখানে ব্যাহত 


৩৮৪. একালের বাঙলা সাকিতা 


না হয়ে পারে না। ক্ষণসুন্দরের পাশে চিরসুন্দরের নিধিরোধ স্থান করে দিতে 
পারেননি কবি। 

সে যা হোক, রবীন্দ্রেপ কাব্যভাবপরিমগ্ডলে অবস্থিত থেকেও তিনি যে 
বিশিষ্টত! অর্জন করতে পেরেছেন; কবি-হিসেবে এ তার শক্তিমত্তার পরিচয়বাহী | 
করুণানিধানের প্রতিভা বহুপ্রসবিনী নয়, অসংখা কবিতা তিনি লেখেন নি। 
খ্যাতিলিঞ্স,.তিনি ছিলেন না। যখন প্রেরণাবিদ্ধ হয়েছেন, কেবল তখনই হাতে 
লেখনী তুলে নিয়েছেন। ভালোই করেছেন। বার্থ সৃষ্টির পুঞ্ভীকৃত জঞ্জালের বোঝা 
বহন করতে হয়নি তাকে । বঙ্গমঙ্গল, প্রসাদী, ঝরাফুল, শাস্তিজল, ধানছুর্বা, শতনরী 
[ সংকলন ] প্রভৃতি তার উল্লেখযোগা কাবাগ্রন্থ । 


| যতাজ্জমোহন বাগচি ॥। 


[ ১৮৭৮-১৯৪৮ ] 


বিংশ শতকের প্রথমের দিক। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের অতুঃজ্ৰল বিভায় দিগদেশ 
আলোয় আলোময় । বাঁও্জা কাবসংসার ঝলমল করছে। এই গ্রহপতি রবীন্দ্রকে 
ঘিরে একদল কবি-জ্োোতিঙ্কের আবির্ভাব হলো । গড়ে উঠলো! রবিচক্র | 
করুণানিধাঁন, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, মৌতিলাল, কালিদাস রায় প্রমুখ কাব্য- 
সাধকরা সহ্যোক্ত রবিচক্রের অন্তভুক্তি। এ"র1 সকলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তশিক্তয 
-_রবীন্দ্রের কাব্যাদর্শে গ্রাণিত | রবীন্দ্রশীথেব ভাবসাঁধনা ও রূপকর্মকে টুড়াস্ত বলে 
বুঝেছিলেন এরা । এসকল ববীন্ররশিষ্যদের মধ্যে যতীব্রমোহন প্রধানতম | রবীন্দর- 
কাব্যের প্রতি যতীজ্রমোহভনের প্রগাঢ় অন্ুরক্তি। অভি-আত্ন্তিক অন্ৃরাঁগবশে 
রবীন্দ্রপ্রভাবকে তিশি বরণ কবে নিয়েছিলেন | রবীন্দ্রপূজায় তার অবিচল নিষ্ঠা 
অতিশয় উল্লেখ্য । রবীন্দ্রনাথের স্রেহধন্য যতীন্দ্রমোহন, যেমন স্পেহধন্য সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত, এবং সেকালের তরুণতম কবি সতীশচন্দ্র রায় । 

রবীক্দের প্রদশিত পথে সবক্ষণ বিচরণ করলেও যতীন্দ্রমোহন বাগচির 
কবিতায় নিজঘ্বতাঁর পরিচয় আছে। উচ্চতর ভাঁবলোকে তার বিহবণ নয়, তার 
কড্নাও দুরাটিসারী নয়। দুর দেশে ও দূর কালে নিজ কল্পনাকে তিনি প্রসারিত 
করে ধরেননি, জগৎ ও জীবনের রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চাননি তিনি 1 
আমাদের এই বাঁঙলাদেশ, বাঙলাঁদেশের চিরচেন] পল্লী, পল্লীর সাধারণ মানুষের 
ছোট ছোট সুখছুঃখ যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। বাঙলা পল্লী- 


সতোন্্রনাথ দত্ত ৩৮৫ 


প্রকৃতির আলেখ্যচিত্রণে ভার মুগ্ধ কবিচিত্তের পরিচয়টি আমরা চাই । পনেরো" 
কুড়ি বছর আগে এদেশে পল্লীকবিতা লেখার প্রতি কয়েকজন কবির বিশেষ ঝোঁক 
দেখা গিয়েহিল, শহরে বসেই তারা পল্লীপ্রীতির গান উুশিয়েছিলেন আমাদের | কিন্ত 
পাঁড়াগার সম্পর্কে এই অন্ুরাগের মধো তেমণ আন্তরিকতা ফোটেশি। উক্ত রেওয়াজের 
বহু পূর্বে করুণানিধাঁন, যতীন্দ্রযোৌহন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, প্রমুখ 
কবির! পল্লী প্রসঙ্ছকে তাদের কাব্যবন্ত-হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । যতীন্দ্রমোহনের 
পল্লার প্রতি ভাঁলোবাপা অকপট, পল্লাশ্রীর দক্ষ রূপকার তিনি । গ্রামবাঙলাঁকে 
ণিয়ে যে-সব কব্ত। তিনি লিখেছিলেন, সহৃদয়তায় 3 সৌকুমার্ধে সেগুলি সত্যই 
মর্মস্পর্শী । প্রকাশকৌশলে ও ছন্দের সহজ সোনর্ধে এসকল রচনা সকলের 
উপভোগের সামগ্রী তয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে যতান্দ্রমোহন বাঁগচির সাফল্য অসংশয়িত | 

বূপতৃষ্ণঠীর কবি যতীন্দ্রমোহন । করুনিধাঁনের মতো, তার মধোও, কুপ- 
সস্তেগস্পুহাটি প্রবল। তার কবিতায় পারীসৌন্দর্ষের কথ। অনেকেই শুনে থাকবেন । 
কবির ভাত দিয়ে ভালো প্রেমের কবিতাও বেরিয়েছে- রোম্যান্টিক প্রেম ও বাস্তবের 
প্রেম । এগুলিতে দেহরতির যন্ণ। নেই. উন্মাদশ। বা সমারোহ নেই +* হৃদয়ের 
উন্তাপ আঙ্ছে, আর আছে সংযত-শোভন প্রকাশভঙ্গিমার স্িপ্ধতা | শান্ত প্রতায়ে 
দুন্দর এসব রচনা । 

যতান্দ্রকাব্যের বিচিত্রতা দৃষ্টি এড়ায় নাঁ। শানা বিষয় অবলম্বনে বিস্তর 
কবিত। তিনি লিখেহেন । দেশাহুরাগ এবং পৌরাণিক চধিব্রকথাকেও কবি নিজ 
কাঁবে। স্থাশ দিয়েছেন । পবীন্দ্রায় ভাবশার প্রতিধ্বশি শোনা গেলেও পৌরাণিক 
চরিত্রের নবমঙ্িমা-উদঘাটনে তাঁর কতিত্ব অবশ্যই ঈ্বীকার করতে হয়| 

রবান্দ্রনাথ ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সতোন্দ্রনাথ দত্ত 
প্রভৃতি কয়েকজন কবির প্রভাবে এসেছিলেন যতীন্দ্রমোতন । তথাপি, প্রতিভার 
স্বকীয়তায় তিশি বিশিষ্ট | তার রচিত কাব্যগুপির মধ্যে প্রধান হলো! রেখা, 
লেখা, অপরাজিত।, নাগকেশর, নাহারিকা, জাগরণী ও মহাভারতী | 


॥ সত্যেজ্রনাথ দত্ত ॥ 
[ ১৮৮১-১৯২২ ] 


আজকের দিনে কাব্যকার সত্যেন্দ্রনাথ দন্ত পুরানো হয়ে গেছেন, যেমনটি 
ঘটেছে মোহিতলাল মজুমদার এবং যতান্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ক্ষেত্রে। এমন কি, 
নজরুল ইস্লামের ন্যায় চমকলাগানে! উচ্চক£্ কবি-যিনি কোলাহলকে গানে 
২৫ 


৩৮৬ একালের বাল! সাহিত্য 


বেঁধেছেন, বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়েছেন, তিনিও আজ পুরাতনের দলভুক্ত । এমনই 
হয়। নবীন প্রাচীন ভয়ে যাঁন, প্রাচীন নতুনকে স্থান করে দেন। কিন্তু ভুললে 
চলবে না, এর! একসময় আধুনিক ছিলেন__প্রত্যেকেই নতুনের কেতন উড়িয়েছেন। 
এসকল খ্যাতিমান কবি যুগের অভিনন্দিত। 
এককালে সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালি কাব্পাঠকদের চমকে দিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথের পর, কবি বলতে, সকলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেই জানতেন। তখন 
বাঙলা সাহিত্যে ভার অসামান্য প্রতিষ্ঠা, ববীন্দ্র-অন্জ কবিকুলের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন সবচেয়ে লোককান্ত । বহুবিচিত্র কবিতার রচয়িতা সতোন্দ্রনাথ ৷ ছন্দ ও 
শব্দের ওপরে তার অদ্ভুত আয়ত্তি। ছন্দের জাদুকর বলা হতো তাকে ! শব্দশিল্পী- 
হিসেবে তীর জুড়ি খুব কমই আছে । মাত্র চল্লিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। এই 
ংকীর্ণ আয়ুক্জালের মধ্য যে-কাঁজ তিনি করে গেছেন তা সামান্য নয়। সতোক্দ্রের 
রচনার প্রাচূর্ধের দিকে তাকিয়ে বলা চলে, কবির কাব্যলক্ষ্মী কৃপণ! ছিলেন না। 
স্বল্পপরিসর জীবনে মাতৃভাষাকে যে-পধিমাণে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তাতে বিস্মিত 
হতে হয়। 
রবীন্দ্রান্ুবাগী হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন । 
নিজের কাব্যবীণায় একটি স্বতশ্্র সুর বাজিয়েছিলেন বলেই তাকে উদ্দেশ করে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-পরে একটি অপূর্ণ তন্ত্র এসেছিলে 
পরাবার তরে। সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা |, কী এই “অপূর্ব তন্ত্র? সাহিতে) 
বাস্তবের অবতাঁরণা । সাধারণ মানুষের জীবনের সুখছুঃখের সঙ্গে, প্রত্যক্ষ বাস্তবের 
সঙ্গে, সাহিত্যের যোগ ঘটাবার একটি নতুন পথ নির্মাণ করেছিলেন তিনি- প্রশস্ত 
পাকা সড়ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হুল অনুকরণে বাঙ্‌ল! কাবা যখন একর] হয়ে 
উঠেছিল, অবাস্তবমনোহর স্বপ্নবাসন।, সৌন্দর্ষধ্যান আর সুলভ আধ্যাত্মিকতার কাছে 
সেকালের অধিকাংশ কবিতালেখক যখন অবশে আত্মসমর্পণ করছিলেন, কাব্য- 
সুন্দরীর মু্তিরচনব্যাপারে কলাবিধিতে স্পষ্টরেখ শিথিলত! দেখা যাচ্ছিল, তখন 
সত্যোন্রনাথ নতুন কাঁবাবস্তর সন্ধানে তৎপর হলেন, কবিতার কারুকর্মবিষয়ে সতর্ক 
সচেতন হয়ে উঠলেন-_ছন্দনির্মীণ, শব্দনির্বাচন ও কাবের অঙ্গসজ্জায় টিলে ভঙ্গির 
স্থানে শোভন পারিপাট্য নিয়ে এলেন। বাস্তবকে সোৎসাহ আমন্ত্রণ জানিয়ে 
জ্ঞানের চর্চাকে কাব্যলোকে স্থান করে দিয়ে, এবং কবিতাঁকে যথার্থ শিল্পকর্ের স্তরে 
তুলে ধরে, সেকালটিকে সত্যেন্দ্রনা অতি-আধুনিক কালের সঙ্গে যুক্ত করেছেন । 
বাঙ্‌ল! কাব্যসাহিত্যে নবযুগের অন্যতম প্রধান কবি সত্যেশ্রনাথ দত্ত । ববীন্ত্র- 


সত্যেজ্জনাথ দত ৩৮৭ 


প্রতিভার সেই মধ্যদিনেই সতোন্দ্রকাব্য এক চমকপ্রফ অভিনবতার স্বাদ বিতরণ 
করেছিল, এ ঘটন! মনে রাখবার মতো । 

রবীন্দ্রকবির ভক্তশিষ্য সতোন্দ্রনাথ | কিন্তু তার কবিপ্রকৃতি কিছুটা স্বতন্ত্র। 
বুদধিবৃত্ত কবিশিল্পী তিনি। হৃদয়াবেগের তুলনায়, তাঁর কাব, মননেরই বেশি 
প্রাধান্য । প্রেরণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন না সতোন্দ্রনাথ, পটুত্ব প্রদর্শনেই তিনি 
সমধিক উৎসাহী । খাঁটি কল্পনার রসাবেশ বলতে যা বোঝায়, সতোনব্দ্রকাবে) 
তার অভাব লক্ষ্য করা যায়--“সঙ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির কারুকুশলতা”র প্রতি সত্যেন্্রের 
প্রবল ঝৌক। সতোক্্রনাথে সুক্ম কল্পনীর দেন্য সকলেরই চোখে পড়বে । তার 
লেখায় খেয়ালী কল্পনা বা শিশুদুলভ কল্পনাবিলাসের প্রাচুর্য সকলে দেখতে পাবেন। 
তথাচয়নে কবির বিপুল উৎসাহ | মনের গভীরে ডুব দেওয়া যেন তার প্রকতিবিরুদ্ধ, 
রচনায় ভাবগভীরতাঁর বিষয়ে কেমন যেন উদাসীন তিনি! সত্যেন্দ্রনাথ ধ্যাশী হতে 
শেখেন নি। লিরিক লিখতে বসেও মন্ময়তার পথ থেকে দুরে সরে এসেছেন, 
আত্মগত ভাবনাকে এড়িয়ে চলেছেন । 

জ্কান-চিস্তার বহুবিচিত্র আয়োজন তার বৃদ্ধি ও মনকে প্রসারিত করেছিল ; 
সামাজিক ও রাজনীতি-বিষয়ক বভ তথ্চ, ইতিহাস-ভূগোলের বিচিত্র তথ্য তার অধিগত 
ছিল। এগুলিকে কবি নিজ কাব্যে নিবাধ প্রবেশ-অধিকার দিয়েছেন । কিন্তু সুজনী- 
কল্পনার স্পর্শের অভাবে এ সমুদয় বন্ত অধিকাংশ স্থলে কবিতার ভারষরূপই হয়েছে, 
আস্বাদনীয় রসের সামগ্রী হয়ে ওঠেনি । ভাবাবেগে স্পন্দিত, অনুভূতির উত্তাপে 
বিগলিত, করতে না পারলে তথ্য-তত্ব-ঘটন1 শিথিলবদ্ধ বূপহীন সুদীর্ঘ তালিকা হয়ে 
ধাড়ায়, কাবোর সত্যে পরিণত হয় না । কবিত্বের চাইতে বতিরঙ্গসবষষ কারুকর্মের 
দিকে, জ্ঞানের সংবাদ পরিবেশনের দিকে, অধিকতর মনোনিবেশ করার জন্্ে 
সত্যেন্দ্রনাথ সচেতন শিল্পীর মর্ধাদাটুকুই পেলেন, প্রথমশ্রেণীর কবিগোষ্ঠির পর্যায়ভুক্ 
হতে পারলেন না। । সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অধাবসায়ী কবি, সহজকবিহ্বের অধিকারী 
তিনি নন। কল্পনার যে-বিস্তার» অনুভূতির যে-নিবিড়তা, আবেগের যে-তীব্রত। 
পাঠকচিত্রকে সবলে আকর্ধণ করে, সত্যেন্দ্রকাব্যে ত। বিরলৃষ্ট। ছন্দ ও ভাষার 
আশ্রয়ে ভাষার অতীত তীরে উত্তরণের ক্ষমতা তার ছিল ন|। রবীন্দ্রনাথের 
দূরভিসারী কল্পনা, ধ্যানতন্ময়তা ও গভীরতার পর মধুকরসষভাব সতোন্দ্রনাথের 
পাণ্ডিত্য ও ছন্দকুশলত1 রসিক পাঠকের কাছে আর তেমন তৃপ্তিদায়ক মনে হয় না। 

সত্যেক্জ্রের শ্রবণেক্দ্ি় সর্বাধিক প্রথর ছিল; তারপর, চক্ষুরিন্্িয়। 
চতুষ্পার্শস্থ প্রত্যক্ষ জগতের কানে-শোনা ও চোখে-দেখার জিনিসকে ছন্দে ও শব্দে 


৩৮৮ একালের বাঙলা সাঁহিতা 


সহজে তিনি ধরে রাখতে পারতেন । এইকারণে তার রচন। প্রধানত ধ্বনিতরঙ্জিত, 
চিত্ররূপময় | সুরের ডানায় ভর করে উড়তে তাঁর উল্লাস, কথার ছবি আঁকতে 
অশেষ আনন্দ। ছন্দের কারিগরিতে এবং শব্দপ্রয়োগের নিপুণতায় সত্যেন্দ্রনাঁথের 
তুলনা মেলে না। ক্লাসিকাল কাঁব্যরীতির সংযমকে রোম্যান্টিক ভঙ্গির ব্যাকুলতার 
সঙ্গে তিনিযুক্ত করেছেন। কিছু কিছু লেখায় কবির বূপতৃষ্া ও*সৌন্দর্ষধ্যানের পরিচয় 
ফুটেছে । বূপসম্ভোগের বাসনায় কবি বলছেন ২ “দাও গে মোরে অযুত আখি কুলায় 
না যে ছুই চোখে । তার বূপব্যাকুলতাময় এই লেখাগুলির আবেদন অবশ্যস্বীকার্ধ | 

সত্যেন্দ্রের রচিত কবিতা সংখাায় অল্প নয় । কয়েকটি বিভাগে এদের বিন্যস্ত 
করা যাঁয়। মানবপ্রীতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, স্বদেশপ্রেম, জাতিবৎসলা, সবমানবের 
সামোর স্বীকৃতি, চারিত্রপূজা, প্রেম ও প্রকৃতি, ইতাঁদি বিচিত্র প্রসঙ্গকৈ তিনি 
কাব্যবস্ত-হিসেবে গ্রহণ করেছেন । তার লেখশী থেকে প্রটুর অন্বাদ-কবিতা আমরা 
পেয়েছি । সত্যেন্দ্রের অনুবাদ-দক্গতাঁর কথা বহুশ্রুত। দেশবিদেশের দত কত কবির 
কত কত কাব্য যে তিনি পড়েছেন তাঁর ইয়ত| নেই । অধায়নে ছ্বাত্রের মতোই 
তার নিষ্ঠা, শিশুর মতোই ভার সদাঁজা গ্রত কৌতুঙভল। 

সতোন্দ্রনাথ দণ্তের রচনায় এটিবিচ্টাতি কম নেই । থাকলে 9, কবিহিসেবে 
অগ্যাপি তিশি স্মরণীয় । এতখাঁশি একাগ্র সাধনাগ়্ খুব কম বাঙালি কবিই 
কাবাভারতীর অর্চন। করেছেন | মহৎ কবির গৌরব ও মর্ধাদা সতোন্দ্রের প্রাপা 
নয়, তিনি অমরতাঁর দাবিও কগতে পারেন না। অগ্চ সমক্দালীন কয়েকজন 
খ্যাতিমীন কবির ওপর-মোহঠিতশাল, যতান্দ্রণাথ, নজরুল, জীবনাঁনশ, প্রেমেন্ট্র 
প্রমুখ কাব্যকারের রচনায়-শার প্রভাবি অনায়াসলক্ষ্য । এ থেকে বোঝা খায়, 
বাঙলার কবিকুল একসময়ে সতোক্দ্রকাবোপ মুগ্ধ পাঠক ছিলেণ। 

সত্যেন্্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম__তীর্থসলিল, 
কুহু ও কেকা, অপ্র-আবীব, মখিমঞ্জুষা, বিদায়-আরতি, বেলাশেষের গান, ইত্যাদি। 


॥ কুমুদরঞন মলিক ॥ 


| ১৮৮২- ] 
নামগুলির দিকে তাকান_অজয়, উজানী, একতারা, নৃপুর, বনতুলসী, 


বনমলিকা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম। এপব কাব্যের নির্মাতা _কুমুদরঞজন 
মল্লিক । গ্রন্থগুলার নামের মধ্যে কুমুদ্বরঞ্জনের বিশিষ্ট কবিষ্বভাবের পরিচয় রয়েছে । 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩৮৯ 


কবি আজো জীবিত বয়স আশির ওপর। বাণীর-অর্চন! কিন্তু এখনো 
চলছে । নিরলস তার কাবাসাধনা। আশ্র্ধ শিষ্ঠা। দার্ধ অনুশীলনের যে 
সুযোগ পেয়েছেন তাকে কদাপি অবহেল! করেন নি। রবীন্দ্রকবিবাঞ্তিত্বের প্রভাবে 
লালিত হয়েছিলেন । সতোক্দ্রের প্রবর্তিত কাব্যধারাটি অন্সরণের প্রমাণ-পরিচগ্ষ 
মুত্রিত আছে তীর প্রথমের দিকের বচনায়। ততস্বও কবিঠিসেবে কুমুদরঞ্জন 
মল্লিকের স্বতন্ত্রত| স্বীকার কবাতেই তয়। যে-কোনো বাঙালি কাবাপাঠক তার 
কবিকণস্বরটি সহজেই চিনে নিতে পারবেন | 

শহরের আধুশিক যান্ত্রিক জীবনের উন্মাদ “কোলাহলের বাইরে কুমুদরঞ্জন 
নিক্ষের সারাটি জীবশ কাটালেন, পলীময়ের কোল ছেড়ে অন্য কোথাও গেলেন না। 
আন্নভোলা বান্তি তিশি- শিষ্পৃ*_সমপীলীন অপবাপর কবিগণের তুলনায় একটু 
বেশি নিলিপ্ত- চলমান জগৎ-সংসাঁরেপ বিরৌধ-বিক্ষোভের দিকে বড়ে-একটা দৃষ্টি 
দেন ন।। নিজ গ্রামটির মাটিপ টানে কবি মনটি সর্ণদাই পল্লীমুখী। গ্রামতীর্থের 
চিরকালের পথিক তিশি। এই তার্থ$ুমিণ আবরসে মগ্ন থাকতেই তার পরমানন্দ । 
পল্লীপ্রাণ কুমুদরগ্ধন, পল্লীপ্রকতির ভক্ত । বণতে পারা যায়, কুমুদরঞ্জনের কাবা- 
কবিতার মুল প্রেরণা গ্রামবাঙ্‌লার নানাশ্‌ বস্ত-ঘটনা-মানুষ ও নিসর্গপ্রকৃতি। জল 
ছাঁড়া মাছ বাঁচে ন!”_পল্লার পঞ্গিবেশ বাতিরেকে কুমুদরঞ্জনের লেখনী অচল । পল্লী- 
অনুর'গে তার ছুড়ি বাড্লাসাধিতো নেই বললেও চলে । কিন্তু মনে রাখতে হবে, 
শহববাসীর পলী্রীতি এ পয়_অর্থাৎ নাগরিক জীবনেপ পতি বিভৃঞ্ঃা থেকে সমুদ্ভূত 
পল্লীঅঞ্চলের বা যে-.কানে! পল্লার জীবনের প্রতি অনুবাগ শয়। এ তার আপন 
গ্রামের প্রতি জননীবোধে ভঞ্ি। 'অজয়তীপবত্তা সেই গ্রামটির তৃণ-তকু-লতা এবং 
কষদ্র-কৃহৎ মানুষ গল প্রত্যক্ষভাবে ভার প্রিয় । কবি বলছেন, শিজ গ্রামকে এত যে 
ভালোবেসেছেন তিনি তা! কাব্যকল্পনার 'আশুয়ে ময়, এ প্রীতি প্রতাক্ষ সম্পর্কজাত। 

কুমুদরঞ্জনের এই 'নজ পল্লীপ্রীতির সঙ্গে ভার অস্থরেব একটি সহজ বেষ্ণব 
ভক্তিভাবের সুর ও বিজড়িত ধয়েছে | এ বিষয়ে কবির সমানধর্স। হলেন করুণানিধান । 
উদ্ভয়েই বৈঞ্ণবভাবুকতাঁর দেশের আলোবাতাস-মাটি-জলে মানুষ । তবু কুমুদরঞ্জনের 
হরিভক্তি কিছু প্রবল । তার কাঁবোর অতিসরল ভাষাডক্গির সঙ্গে যেন কোথায় এই 
গামপ্রীতি ও হরিভক্তির যোগ রয়েছে । বহু কবিতায় কবি আপনার বৈষ্ণবীয় 
মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন । সরল পল্লীর মানুষ যেমন শিজ. পল্লীর সবকিছুকে 
মমত! দিয় ঘিরে রাখে এবং মংসারযাত্রার সঙ্গে হরিভক্তি প্রার্থনা করে, কুমুদরঞ্জন 
তারই মর্্ের কথাকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন । কুমুদরঞ্জনের দরিদ্র, হুঃখী এবং 


৩৯০ .. একালের বাঙলা সাহিত্য * 


কষুপ্রের প্রতি অন্ুরাগও এই পল্লীবাসী একান্ত উদ্ার-ব্যক্তির-মতো| মানসিকত1 থেকে 
উৎপন্ন । এদের প্রতি তাঁর সমবেদণার অন্ত নেই। ছোটখাট ব্যথার ওপর কবির 
আগ্রহ অপরিসীম । যে-সকল দীন তুচ্ছ অসহায় মানুষ সাধারণত আমাদের দৃষ্টির 
অগোচরে থেকে যায়ঃ কবি অশেষ মমতাসহকারে তাদের অখ্যাত আবাস থেকে বার 
করে আমাদের *সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন_এ কুমুদণজনের কবিপ্রকৃতির একটি 
বৈশিষ্ট্য । ভার সুগভীর মানবপ্রীতি কোনে! ভাবকল্পনার অধীন না হয়ে সহজ 
প্রতাক্ষ আধারে প্রকাশিত হয়েছে । 

কবির এই মনোভাবের সঙ্গে তার গার্স্থ্যপ্রীতিও স্মর্তবা। ঠাকুরদার সঙ্গে 
নাতির মিলন কয়েকটি কবিতাতে তিণি বর্ণশা করেছেন । গৃঙের পুরানো তৈজস- 
পত্রের সঙ্গে যে-সকল পারিবারিক মমতাঁময় ইতিবৃত্ত বিজড়িত রয়েছে, একটি কবিতায় 
তারই মধুর-করুণ চিত্র পাঠক্ষকে উপহার দিয়েছেন । গৃহপ্রেমিক কুমুদরঞজনের এই 
পরিবারপ্রীতির দিকটি দেবেন্দ্রনাথ সেন করৃক উদ্বোধিত হতে পারে। কিন্ত 
দেবেন্দ্রনাথের দাম্পতাপ্রীতির উচ্ছল প্রকাশ এ কবিকে আদিপসে তেমন 
অনুপ্রাণিত করেশি। মাত্র সামাশ্য হ'চারটি কবিতায় দ্রাম্পত্যপ্রীতিরসের মিলন- 
'বিরহময় আনন্দকরুণ ইতিত্বত্তের পরিবেশন দেখতে পাওয়া যায়। কুয়ুদ রঞ্জন 
গীতিকবি হলেও বাক্তিগত জীবনের সুখদুঃখকে বড়ো করে দেখাতে কোথায় যেন 
তার সংকোচ ছিল। 

সাধারণ সুখছুঃখের কথা শিয়ে রচিত ব)ালাড্‌-জাতীয় কবিতার লেখক 
বাঙলা! সাহিত্যে খুব বেশি নেই। কুমুদরগ্রন এরূপ কাহিনীমূলক ভাবৃকতার 
গীতিকারদের মধ্যে সবোত্তম 1 তার প্ললীতে এবং ভার অভিজ্ঞতার মধ্যে এরকম বন্ধ 
কাহিনী ও চরিত্র আশ্রয় লাভ করেছিল । তিনি কোনে! ক্ষুদ্র ঘটনাকেই ভুলতেন না, 
স্বতির মধ্যে জীবন্ত করে রেখে দিতেশ-__কোনে। অনুকুল মুহূর্তে তাকে সহজ ভাষায় 
ও ছন্দে গাথতেন। এইরূপ কাহিশীর পশ্চাতে তার বিশিষ্ট আদর্শমূলক চিন্তার 
ছায়! ষে না থাঁকতে। তা নয়; তবু সরলতা! ও প্রতাক্ষতাঁর স্পর্শে সেগুলি গাথ।- 
কাব্যের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে । 

কুমুদরজ্নের কবিতায় শীতিভাবুকত| সুলভ হলে ও, দার্শনিক মনন বোধ করি 
তার স্বভাবের ধর্মান্থগত নয়। তিনি শিজ ভাবজীবনকে নিয়ে যেমন খুব বেশি 
উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি, তেমনি; বিশ্বসৃষ্টি ও মানবের ছুঃখপরিতাঁপ ইত্যাদি নিয়ে খুব 
বেশি দার্শশিকতার রাজ্যে বিচরণ করা তার মনোঁধর্মেব বিরোধী ছিল। প্রত্যক্ষ 
এবং প্রত্যক্ষবৎ স্মৃতিকে নিয়ে ধার এক-একটি কাব্যকুসুমচয়ন, তিনি যে নিজ মানস- 


যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৩৯১ 


কল্পলোক অথবা ভাবজগৎ নিয়ে কাঁল কাটাবেন একবপ প্রত্যাশা আমরাও করি না। 
তথাপি, যেহেতু কুমুদরঞ্জন আধুনিক গীতিকবি, এবং যেহেতু তিনি না চাইলেও, 
বিহ্বারীলাল-রবীন্দ্রের ভাবপরিমগুল সকল উত্তরসাধকের জন্যে প্রতীক্ষা করেই ছিল, 
সেহেতু আাত্মভাবুকতার প্রভাব খেকে তিনি সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। 
ভার দুয়েকটি কবিতা এরূপ মানসকল্পনার মধুর সৃষ্টি । 

কুমুদরনপ্রন তার কাব্যলস্ষ্লীর অঙ্গসঙ্জাবিধানের জন্যে ভাষার সংস্কার করেননি । 
বন্তত, ভাষার মগ্ডনশিল্প তার কবিষ্বভাবের বাইরে ছিল। প্রচুর তন্তব ও গ্রামা শব্দের 
যত্রতত্র প্রয়োগ কবির অনায়াস ভাষাবিন্যাসের পরিচয় দেয়। তবে ফাশি শব্দের 
অল্পবিস্তর ব্যবতাঁর যে তার সতোন্দ্রসংস্পর্শ থেকে সঞ্জাত এতে সন্দেহের কারণ 
থাঁকতে পারে না । অলংকাঁবের মধ্যে উপমা আর অতিশক্সোক্তির বল প্রয়োগ, এবং 
ছন্দে শ্বাসাথাতের প্রবণতা ও, সতোন্দ্রনাথের সজাতীয়ত্‌ প্রমাণ করে। সহজ 
ভাষায়, সহজ ছন্দে, আটের সৃষ্ক্স কারুকৌশল ব্যতিরেকেই, আপন হৃদয়ের অকপট 
অনুভূতিকে তিনি খাঁটি লিরিক ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন । সমুচ্চ ভাব-ভাবন! 
কিংবা কল্পনার বিস্তার নয়, ভাবের একাগ্রতাই কুমুদরঞ্জনের কবিতার বড়ো 
টৈশিষ্ট। আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা ও কোনোরূপ প্রসাধনকলার রঙ্‌ লাগেনি 
বলে মোহিতলাল কুমুদরঞ্জনের রচনাকে বলেছেন “ডাবের জল'। ভারি সুন্দর 
একটি কথ, এবং যথার্থ । 


॥ যতীক্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ॥ 


[ ১৮৮৭-১৯৫২ ]] 


যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইস্লাম-_রবীন্দ্রযুগের 
বাঁডল| কাবো এ তিন বিদ্রোহী-কবি-বিদ্রেতী। অগ্রনায়ক যতীল্দ্রণাথ, এক 
তির্ধক চাহনির কবিতা-লেখক-_যিনি স্বপ্রে বিভোর কখনো হলেন না, জীবনে 
অগ্থিদাহের . কথাই কেবল শোনালেন, বসে বসে ছুঃখবচনের মাল! গাথলেন আমৃত্যু । 
বিশের শতকের বাঙলা কবিতার ইতিহাসে মরুচারণার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
দীপ্যমান নিজত্বে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় | 

বাস্তবিদ্ভাবিৎং_ ইঞ্জিনিয়।র-_হলেন কাব্কার | ইঁট-চুন-বালি-সুড়কি, লোহা- 
লক্কড়, কড়ি-বরগার জগতের মানুষটি লিখলেন কবিতাঁ। কৌতুককর বৈপরীত্য । 


৩৯২ একালের বাঙলা সাহিত্য 


একপ ঘটন1 সচরাচর ঘটে না। কঠিন বাম্তবসংসারে রুক্ষ শুষ্ক পথপরিক্রমাই 
কি চিরশ্যামল বাঙ্‌লাঁদেশের সন্তান যতীন্দ্রনাথকে “মরীচিকা-মরুশিখা-মকুমীয়া -র 
দেশের দিকে ঠেলে দিল! বুঝতে পারি, কর্মজীবশ প্রভাবিত করেছে তার 
কাবাজীবনকে ! এই কবির কণ্েই প্রথম শোন! গেলো একটি নতুন বাস্তবতার সুর। 
নিজেকে “ছুঃখবাদী বৈরাগী” বলেছেন তিনি । “ছ্রঃখবাপী- আখা। পেয়েছেন। তার 
কাবাদর্শনের পরিচিত নাম “ছুঃখবাদ” | নৈবাশ্যবাদ" বল]ই ভালো, যার ইংরেজি 
প্রতিশব্ধ হলো--'পেসিমিজম্* ৷ যতীন্দ্রকাবোর যুল কথা * সত্য সত্য সহঅগুণ সত) 
জীবের দুঃখ" । এ এক অভিনব জীবনবেদ__খেদে-পরিতাপে-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। 

যতীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যবাঁদ বা দুঃখদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের রোম্যান্টিক স্বপ্রবিজড়িত 
নিসর্গগ্রীতি, সৌন্দর্ঘরতি, আনন্দতন্ময়তা, অরূপব্যাকুলত্ডা প্রভৃতি থেকে সাম্প্রতিক 
বাস্তবতায় উত্তরণের নবনিগিত মজবুত একটি সেতু । “কল্লোলীয়” বিদ্রোহীদের 
তিনি নিজ সত্তা অর্পণ করেছেন । মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি সানুবাগ শ্রদ্ধ 
পোঁষণ করা সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথ ববীন্দ্রভাবে তৃপ্ত ও আবি থাকতে পারেন নি। 
চোঁথ থেকে মোহাঞ্জন মুছে ফেলে পরিদৃশ্থযান জগতের দিকে নিরাবরণ দৃষ্টিতে তিনি 
তাকাঁলেন-_মান্ুষকে দেখতে পেলেন দুঃখের নাগপাশে বাধা, ছলনা-বঞ্চনার 
নিষ্ঠুর দংশনে ক্ষতবিক্ষত । বিশ্ববিধানে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা কবির চোখে 
পড়েনি, ঈশ্বরকল্পনা তাঁর কাছে মুঢ অপবায় ছাড়! কিছু নয় জগৎতজধ্টা বলে যদি 
কেউ থাকেন, 1তনি নির্মম মানুষের সুখছ্ঃখের প্রতি উদাসীন । নিসর্গলোকে 
কবি লক্ষ্য করেছেন রঙ্ঞাঙ্কিত জৈব সংগ্রাম, স্বার্থান্ধ হিংআত1। জগতের সবত্র 
অতৃপ্তি-বেদনা-ভাতাঁকার, চাওয়া ও পাওয়ার মধো মর্মান্তিক অসামঞ্জস্য। জীবনের 
পরিণাম কী? প্রকাণ্ড শূন্ততা । জীবনকে ঘিরে রয়েছে 'ম্বৃতুর মহারাত্রি! 
জীবনপথের চতুরিকস্থ এই প্রীণাত্তকর পরিবেশের মধো কোথায় আনন্দ, কোথায় 
দুখ কোথায় মুগ্ধ আত্মতুপ্তির অবকাশ? এখানে সুন্দরের স্বপ্ন প্রাণঘাতী মায়াম্গ, 
সুখের কল্পনা প্রথরদহন মরুভূমির মরীচিকী। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন, 
এই বাস্তবসংসার গোবি-সাহারা, জীবনপথের পথিককে দুঃখের জলন্ত শিখায় 
দপ্ধিয়ে মারে । তক্কা জাগায়, নিবৃত্ত করে না। সম্মুখে-পেছনে-ডাইনে-ববায়ে সব 
ছলনা-আলেয়া আর মকুমায়ার | 

এই যে জগৎ-সংসাঁরকে একেবারে খোলাচোখে দেখা, এখানেই যতীন্দ্রনাথের 
অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় । যতীন্দ্রকাবা ববীন্দ্রকাবোর সোচ্চার প্র/তবাদ যেন। 
আশাবাদী-আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথই কি যতীন্দ্রনাথকে “ভরখবাদী বৈরাগী”-র ভুমিকায় 


যতীক্্রনাথ সেনগুপ্ত ৩৯৩ 


নামালেন ! রোম্যান্টিক ভাববিলাসকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি, সপ্পাবেশবিহ্বল 
নিদ্ন্বি আত্মরতির বৃত্তে অবস্থান করেন নি, টা সৌন্দর্যরীজো প1 বাড়ান নি-- 
নিজ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে মাহুষের আঘাঁত-বেদন।-বার্থত।-বঞ্চনা-অতৃপ্ত্বি- 
ক্রন্দনের অশ্রল্নাত, নিরানন্দ ছবি এ'কেছেন। কুড়ির শতকে “খের নব-ভগদৃগীতা? 
রচনা করলেন নৈরাশ্ট-মনোভাবের কবি যত ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । 

কবির এই দুঃখবাঁদকে কেউ কেউ দুঃখের বিলাসিতা বলেছেন । বলেছেন, 
একট। কৃত্রিম ভঙ্গি । আমাদের বিবেচনায় যতীন্দ্রনাঁথের ছুঃখবাদ যদিচ সুষ্টিভেদকারী 
প্রত্যয় নয়, কৃত্রিম ও একে বলা যাক না। মান্তষের দুখযন্ত্রণা অবশ্যই তাকে বিচলিত 
করেছে, সমগ্র সত্তা দিয়ে নিশ্চয়ই তিনি একে অনুভব করেছেন । এ ভঙ্গি দিয়ে 
চোখ-ভোলানোর ব্যাপার হলে তার রচনাবলী পাঠকের মর্মস্পর্শ করতে পারতো 
না। যতীন্দ্রনাথ "সেনগুপ্তের ছুঃখদর্শন তার সংবেদনশীল আ্রাণের অমেয় পিপাঁস!ঃ 
জীবন-বাাঁপাবে নশ্বরতাবোধ, অগাধ মানবমমত।, তীক্ষ সমাজসচেতনতা', বাস্তব- 
চেতন প্রভৃতির সঙ্গে নিবিভভাবে যুক্ত । অবশ্য শেষজীবূনর তিনখানি কাব্যে 
ঘতীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্্ন রাঁজোর অধিবাসী । এখানে মরুচেতনা আর নয়_-বিষঞ্জ 
সায়াহুচেতনা । প্রৌচত্বের সীমা পৌছে, এতকাঁলের মরুতাপে দ্ধ কৰি 
প্রত্যাখ্যাত প্রেম-সৌন্দর্ষের কথ! ভেবে সকরুণ দীর্ঘশ্বাসমোচন করেছেন । ফিরিয়ে 
দেওয়া যৌবন, ফিরিয়ে-দেওয়। সৌন্দর্ঘ, ফিতিয়ে-দেওয়। প্রেম কবির বিষাদক্রিউ 
চেতনাকে আজ ক্ষণে ক্ষণে ছুয়ে যাচ্ছে 1 কিন্তু এদের সাদরে অভার্থনা জানানোর 
দিন যে চলে গেছে। দীর্দশ্বাসশ্রসিত একটি বিষদ্ত! কবির শেষ পর্যায়ের 
রচনাগুলিকে করুণ্যে-বিগলিত সৌন্দর্গে মগ্ডিত করেছে । 

প্রচলিত কাব্যভাবনাকে যেমন, তেমনি, প্রচলিত কাব্যবাতিকে ও, যতীন্ত্রনাথ 

আন্তরিক সমর্থন জানাতে পারেন নি। কাব্যবস্ত আর রূপরীতি, উভয় ক্ষেত্রেই 
তিনি ভিন্ন মহলের বাসিন্দা । সাধারণত যাকে আমষর। কবিশ্ব বলি, বর্তমান কবি 
তাঁকে অস্বীকার করেছেন । শব্দের পেলব-মসুণ ব্প, পদ্বন্ধের অতিলালিত্য '9 
চিকণতা যতীন্দ্রনাথের চোখে কৃত্রিম বলে প্রতিভাত হয়েছে । শব্দপ্রয়োগে তিনি 
নিরঞ্কুশ | সাবেকি ছন্দকেই ভাবপ্রকাঁশের বাহন করেছেন। অস্পষ্টতা-.ছুরূহতা 
তার লেখায় চোখে পড়ে ন।। এন বদ্ধিদীপ্ত কবির বক্তব্য যেমন স্বচ্ছ, প্রকাশভঙ্গি 
তেমনি খজু-_বলিষ্তায় সুন্দর । শ্রেষ ও ব্যক্ষমশ্র বাক্যনিমাণে তার অদ্ভুত দক্ষতা । 
ভাষায়, শব্যোজনায়, কয়েকটি অলংকারপ্রয়েগে, চিত্রকল্পতৈরিতে যতীক্্রনাথের 
নিজত্বের ছাঁপ গাড়-মুদ্রিত | 


৩৯৪ একালের বাঙলা সাহিত্য 


ভেবে বিস্মিত হই যে, এহেন শক্তিমান কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কে 
যে-আলোঁচনা-প্রত্যালোচনার আবশ্যকতা ছিল, তা হয়নি। অথচ তুলনায় 
ক্ষপ্রশক্তি কয়েকজন কবির রচনা বহুআলোচিত । রত 

যতীন্দ্রনাথের লেখ| কাব্যগুলির নাঁম £ মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্‌, 
ত্রিষামা, নিশাস্তিক।, এবং অনুপূর্বা [ কবিতা-সংকলন-গ্রন্থ]। 


॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥ 


| ১৮৮৮-১৯৫২ ] 


'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুর'_ বহুশ্রুত “কল্লোল'-এর বিদ্রোহ-ভাববন্যার 
তবঙ্গোচ্ছাসে আন্দোলিত তরুণ সবাসাচীদের অসন্তোধক্ষুব্ধ প্রাণের প্রার্থনা__ 
'দ্রোণাচার্ষের কাছে। সেদিনের বাঁঙ্‌ল। কাব্যসংসারের দ্রোণাচার্ধ কখনে। 
মোহিতলাল, কখনো! যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । এছ্ুজন গুরু শিশ্তদের যে-অস্ত্ 
জোগালেন' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা নিক্ষিপ্ত হযেছে বিরটি কবিপুরুষ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রের আত্মতৃপ্ত প্রশান্তির প্রতিক্রিয়ায় 
মোহিতলাল আর যতীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠে নতুন সুর বাজলো । স্প্টত, বিদ্রোহের 
সুর। বিদ্রোহী মোহিতলাল মজুমদার মানবের দেহসন্নদ্ধ আত্মার বলিষ্ঠ ভান্তরচনা 
করলেন, দেহাত্ববাদের মন্ত্র ছড়ালেন ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একালের কুরুক্ষেত্রের 
প্রান্তরে বসে “দুঃখের নবভগবদূগীত।” লিখলেন, 'ছ্ুখবৈরাগী” সেজে দুঃখবাদের মন্ত্রপাঠ 
করলেন । আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের অ্রষ্টার মধাদা এছ্ুজন কবিকে দিতেই হয়। 

শ্রীরবীন্দ্রের পর প্রবল কবিপ্রতিভ। মোহিতলাল মজুমদাঁর- স্বপনপসারী- 
বিস্মরণী-্মরগরল-হেমস্তগোধুলির প্রখ্যাত অভিজাত আত্মস্বতন্ত্র কাব্যকার। আমাদের 
একালের কাব্যসাহিতে। মৌহিতলালের স্থান অতিউচ্চে, বোধকরি, সর্বোচ্চে। 
কিন্তু লোকপ্রিয় কবিতালেখক তিনি নন। যে-প্রকারের কাব্যনির্মাণ তিনি করেছেন 
তার রসাস্বাদনেও কতকগুলি বাধা আছে। একান্ত জনবল্লভ ন1 হয়েও কবিতার 

ংসারে যে কীতির কেতন ওড়ানো যায়, শক্তিমত্তার পুরো! স্বীকৃতি আদায় করে 
নেওয়া সম্ভবঃ মোহিতলাল তাঁর দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন । 

সবল সুস্থ দেহধর্ম ও প্রাণধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে, জগৎ ও জীবনকে বীর্ষবাঁনের 
মতো! অমেয় কামনা নিয়ে ভোগ করার আনর্শটি নানাকারণে বাঙ্‌লাসাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠা পায়নি-বলা যেতে পারে. দেহকেন্দ্বিক প্রেমের কবিত! দীর্ঘকাল ধরেই 
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নির্বাসিত। সেই কতকাল আগে জয়দেব-বিদ্যাপতি-বড়ুচণ্তীদাসের অভ্ভাদয়। 
ঠাদের রাধাকঞ্ণচলীলাবিষয়ক প্রেমকাবো আধ্যাম্িকতা যা-ই থাক, দৈহিকতাও 
কম ছিল না। তারপর দীর্ঘকালব্যাপী গৌড়বঙ্গ শ্রীচৈতন্বের মন্ত্রদীক্ষা পেয়ে 
হলাঁদিনীশক্তির আনন্দরাগ সন্ধান করে ফিরলে।__দেহুপ্রতিষ্ঠিত প্রেম অতীন্জিয়তা 
ও বৈরাগ্যবার্দের গৈরিকের নীচে সংন্টোচে প্রচ্ছন্ন ভয়ে রইলো | এভাবে প্রায় 
পাঁচশ বর কেটে গেলে! । অবসিত হলো মধ্যযুগ । ধুগান্তে আধুনিক কালের 
শুরু । মধু-হেম-নধান কেউ দেহের দেউলে প্রেমের আরতি করলেন না। 
“পারদামঙ্গল'-এর নির্মীত। প্রেমগান বেঁধেষ্িলেন 1 এ কবিরও 'অধিঠান দেহরতির 
জগৎ থেকে বহুদূরে | 

এরপর মহাকবি রবীন্দ্রের উদয় । কিন্তু কাবসাপধনার স্থির লক্ষে সমাসীন 
হওয়ার পূর্বেই-যৌবনের সেই প্রদীপ্ত মধাহ্েই-ভীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হলো 
'শিম্ষল কামণা-র গীতি। স্পর্শাতীত করে তুললেন তিনি মানুষের দেহকে । 
যে-রবীন্দ্রনাথ প্রেমের গানে গানে বাঙলাকাবোর অঙ্গন ভরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর 
প্রেমসিদ্ধান্ত হলো £ "দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়। নয়ন, রূপ নাহি ধা দেয় বৃথা 
সে প্রয়াস? : "ভালো বাসে।, প্রেমে হও বলী, চেয়ে। ন! 'তভিরে | ব্রবীজ্্রনাথে প্রেম 
সার্থক রসমুতি পেয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেমের বিগ্রহ এখানে অশরীরী | 
দেহমিলনেপ গান বখীল্দ্রকগে উদৃগীত হয়নি । কত বড়ে। প্রেমকল্পনাপ কবি 
রবান্দ্রনাথ, অথচ দেভদীপ জ্বেলে প্ররেক্সসাকে প্রাধমন্দিরে আহ্বান জানালেন ন! 
একবারও । বিস্ময়কর ঘটনা । রবীন্দ্রপ্রেমকবিতায় দেতের পূর্ণনির্বাপপ 
বিঘোষিত। 

সুতরাং বাঙলা কাবো এর অশিবাধ প্রতিক্রিয়। দেখা দিল। ১৩৩০ 
বাল! সালে আত্মপ্রকাশ করলে! কলোল” মাসিক পত্রিকা । অল্পকালের মধোই 
চারদিকে নতুন ভাববন্যা বইয়ে দিল। এই পত্র্রের বিদ্রোচী লেখকগোির দিশারী 
হলেন মোহিতলাল মজুমদার | মোহিতলালই বাঙ-প! কাব্যসাভিত্যে বলিষ্ঠ 
জীবন্বাদ বা ভোগবাদকে ঝ্সাভিষিক্ত করে প্রথম প্রতিষ্ঠা দান করলেন । কবি 
মোহিতলাল দেহাত্মবাদী--জীবনাদর্শের দিক দিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্যোগান? | 
ইক্ড্িয়ের দীপ জ্বেলে জীবন্মন্দিরে দেহদেবতারই আরতিবন্দনা করেছেন তিনি । 
দেহকামনার প্রাণদীপ্ত গতিপথ পরিক্রমণ করে জীবনের যে-অস্ুততটে উত্তীর্ণ 
হলেন, অনন্য কয়েকটি পড্‌ক্তিতে [ পাস্থ” কবিতার ] কবি তা অমর করে রেখে 
গেছেন £ 
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সত্য শুধ কামনাই-মিথ্যা চির-মরণ-পিপাঁসাড 
দেভহীন, স্েহভীন, অশ্রুহীন বৈকু্স্বপন 
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথ। নাই অম্ৃতের আশা 
ফিরে ফিরে আদি তাই, ধর! করে নিত্য নিমন্ত্রণ । 
এই জন্মমালিকার-_মৃত্যু সুচী, ।ডোর ভালোবাসা 
প্রকৃতি জোগায় ফুল, নারী গাথে করিয়| চয়ন» 
পুরুষ পরিয়। গলে চেয়ে থাকে মুখে তার অত্ৃপ্ত-নয়ন | 
রবীন্দ্রের প্রেমকল্পনাী কেবল স্পর্শের দ্বারাই এই সংসারকে আস্বাদন করে 
গেলো | মোঠিতলাল তার চেয়ে নিবিড়তর জীবনসান্িধো এলেন--উচ্চতটে 
াড়িয়ে না থেকে, আনন্দকলোলিত প্রাণগঙ্গার শোতে আঅবগাঁতন করে নিলেন। 
কবির জীবনবাদের স্বাভাবিক পরিণতি দেহবাদ । দেহ সসীম, বস্তবিশ্ব ক্ষণস্থায়ী । 
কিন্তু শক্তিমান মানুষের প্রাণের আকুতি যে অশেষ, কামনাবসনা যে ছূর্বার, তার 
হৃদয়পিপাসাঁর যে অন্ত নেই। দুঃখের দার্শদিক শোপেনহাওয়েরএর মতোই, 
কবি সহজে বৃঝতে পারেন £ “মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাতি অবসান" । 
কিন্ত এও তিনি যথার্থ উপলদ্ধি করেছেন যে, ধুলার পৃথিবীতে কেবল মানুষেরই 
রয়েছে “আনন্দের ক্ষণ অধিকার” । তাই, প্রাণের খেলাষ ছুঃখেরে ডরে না কেহ, 
দুঃখে তবু হাসিছে সংসার। বিচ্ছেদ-বেদন|-কণ্টকিত এই পৃথিবীর প্রতি কবির 
কী প্রগাঢ় মমতা ! মর্তজগতের সহত দুঃখযন্ত্রণা মোহিতলালের কে “বাথাঁর 
আরতি+'-সংগীত হয়ে বেজে ওঠে । জগৎ্সংসারের ক্ষণস্থায়িত্বের অন্নুভবসপ্জ'ত 
*৪800950 0110111)6 এক অপূর্বসুন্দব 495৮221990 501/£”-এ ব্বপাস্তরিত হয়েছে 
মোঁভিতলাল মজুমদারের কবিকণ্ে। 
ছুঃখময় মানবজীবশে আঘাতযন্ত্রণা থেকে কবি ত্রাণ কামনা করলেন না, 
মোক্ষসন্ধানী হয়ে পুনজম্মের বিভীষিকাগ্রন্ত হলেন নাঁঁ_জন্মচক্রের অশ্রাস্ত 
আবর্তনচ্ছন্দে নব নব বূপে মাঁনবলোকে ফিরে আসবার এঁকান্তিক আকাজ্কষার 
স্বাক্ষরই নিক্তের লেখায় অঞ্ষিত করে রাখলেন । মর্তমাধুরীলুন, জীবনরসিক 
মোহিতলালের কে আমরা শুনি £ 
জীবনের সুখছুঃখ বারবার ভুজিতে বাসনা 
অমৃত করে না লুক্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো । 
যাতনার শ্রাহারবে গান গাই, তৃষার্ত রসনা 
বলে, “বন্ধু, উগ্র ওই সোযরস:ঃঢালে!, আরে! ঢালো ! 
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তাই, আমি রমণীর জায়ারপ করি উপাসনা-- 
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো, 
“আমারি নৃতন দেহে, ওগে। সখিঃ জীবনের দাপখানি জালো। 

প্রাণজাহৃবীর কুলে দাড়িয়ে কবি জীবনবিমুখ শোপেনহাঁওয়েরকে যেমন; 
তেমনি, “মোহছ্্‌গর+-প্রণেতা বেদান্তবাদী শংকরকে, তীব্র ভাষায় ধিকার দিলেন । 
দেহের গৌরবে উদ্ভাসিত জীবনবন্দনাই যৌবনযজ্ঞের ঝত্বিক মোহিতলালের কাব্যের 
মূলদুর। দেহগত প্রেমের অশ্রুতপূর্ব কাব্যসিদ্ধাস্তের মধা দিয়েই ববীন্দ্রোন্তর যুগে 
শ্রেষ্ঠ কবির আপন লাভ করেছেন মোহিতলাল। এই প্রসঙ্গে এও স্মরণে রাখতে 
হবে, বাঙলা কাব্যে বৃদ্ধিবাদের রসোজ্জল প্রথম প্রকাশ ভার কবিতাতেই দেখতে 
পাই। বুদ্ধিরত্তি ও হদয়বৃত্তিঃ প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্ধবোধ এই কবির কাব্যে যুক্তবেণী 
রচনা করেছে । অভিজাত মোহিতলালের কবিতার যথার্থ খাদ গ্রহণ করতে 
পারবেন অনুশীলিত রুচির পাঠক । তাঁর কাবাদর্শন আয়ন্ত করা কিছুটা 
আয়্াসসাধ/। | 

মোহিতলাল মজুমদারের কবিকল্পনার বৈশিহ্টা যেমন লক্ষণীয়, তেমনি, 
লক্ষণীয়, কাবাকায়া-নিঙ্াণে ভার অসাধারণ ক্ষমতা । ছন্দের ওপর কবির বিস্ময়কর 
অধিকার । উজ্জ্বল খরশান বাণীভঙ্গি এবং অদ্ভুত শব্ঘচয়নকৌশলে মোহিতলালের 
কবিতা প্রাণবন্ত; গতিমান । কাব্যভাবনাম় তিনি রোম্যান্টিক, কিন্ত পায়ণরীতিতে 
ক্লাসিক্যাল ভঙ্গির অনুসারী । তার কবিতার শিল্পমৃতি সত্যিই অনিন্দা। কবির 
প্রত্যেকটি শ্রে কবিতা | যেমন, নারীস্তোত্র, বৃদ্ধ, মোঠমুদ্গর, পান্থ, স্পর্শরসিক, যম 
ও নচিকেত।, পুরূরব!, কালাপাহাড়, ইত্যাদি] ক্লাসিক্যাল কাব্যকলার উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন | 


॥ কালিদাস রায় ॥ 


[ ১৮৮৯৯ ] 


কালিদাস রায় ববান্দ্রধুগের লব্বপ্রতিষ্ঠ বাঙালি কবিকুলের অন্যতম । নিরলস 
তার কাব্যসাধনা। তিনি একনিষ্ঠ দাঁধক। কবিতার সংসারে তার অধ্যবসায় 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা! মনে পড়িয়ে দেয় | কী কঠিন শ্রমহীকার ! শিথিলপ্রযত্র 
কখনো হন নি। বিপুল পরিমাণ আয্মাসম্তীকারে এতটুকু কুষ্ঠিত নন। প্রায় 


৩৯৮: একালের বাঙ্‌লা সাহিত্য 


পর্াশ বছর ধরে কবিতা লিখছেন । লেখনী এখনে! অক্লান্ত । অজত্র তার সাধনার 
ফসল। অনেকগুলি কাব্যগ্রস্থ__কুন্দ, কিশলয়? পর্ণপুট» বল্পরী, ব্রজবেণু ক্ষুদকুঁড়া' 
খতুমঙ্গল, লালজাঞ্জলি, রসকদস্ব, আহরণী, হৈমন্তী, বৈকালী, সন্ধ্যামণি, এবং আরো 
কত। লেখার প্রাচুখ দেখে কালিদাস রায়কে “স্ভাবকবি” বলতে ইচ্ছা করে। তবে 
লেখনীর বহ্ুপ্রসবিনী হওয়ার মন্দ দিকও রয়েছে; অপরুষ্ট রচনার ব্যুহবেষ্টী থেকে 
উৎকৃষ্ট রচনাকে উদ্ধার করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। সিসৃক্ষাকে সংযমে 
শাসিত করার প্রয়োজন আছে । বতঙমান কবি এ বিষয়ে বোধকরি কিছুটা 
কম সতর্ক । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বগ্রাসী প্রভাব এড়াতে পারেন নি কালিদাস রায়। 
অসম্ভব বলেই। রবিকরস্পুষ্ট তিনি হয়েছেন, যেমন হয়েছেন বিংশ শতকের আবে 
অনেক কবিব্যক্তি। হলেও, স্বকৃত রচনায় তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন । তার 
কবিতার প্রধান একটি প্রসঙ্গ পল্লীবাঙলা- পল্লীপ্রককাতি ও পল্লীজীবন। কালিদাস 
রায়ের কবিপ্রতিভ। সহজ স্ফৃতির অবকাশ পায় গ্রামবাঙ্‌লার শান্ত স্বিপ্ পরিবেশে | 
আমাদের পল্লীজীবনের অন্তর ও বাহিরের রূপচিত্রণে তিশি যতীন্দ্রমোহন, কুমুদ রঞ্জন 
প্রমুখ কবির সমানধর্মা। অবশ্য কুমুদরঞ্জনের ম্যায় এতখানি পললীপ্রাণ নন কালিদাস 
রায়। একালের নাগরিক জীবনজিজ্ঞাসার কাছেও মাঝেমধ্যে তিনি আত্মসমর্পণ 
করেছেন” পল্লীপ্রীতিরই একটিমাত্র তারে নিজের গান বাধেন নি। এক্ষেত্রে 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক অনন্য কবিবাক্তিত্ব। সেযা হোক, পল্লাবাঙলার প্রতি তার অগাধ 
মমতা | তার কাব্যলোকে যে-পথটি সবাধিক প্রশস্ত, তার নাম রাখা যেতে পারে 
পল্লাপথ- সেখানে পাড়ার্গার মাটির গন্ধ, তরু-লতা-পাতার মনোমদ শোভা, সরল 
অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার অনুচ্চ ধ্বনি, ছোট সুখ ছোট ছুঃখের মৃদ্ব কম্পন। 

কালিদাস রায়ের কাব্যে আরেকটি সুর শুনতে পাওয়া যায়| সুরটি পুরাতন 

বৈষ্ণবভাবের | বৈঞ্ুবসংস্কার তার কবিসত্তায় গভীর গাঢ় রেখাপাত করেছে। বিংশ 
শতকের মানুষ হয়েও বৃন্দাবনী স্বপ্নে বিভোর থাকতে তিনি অণুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন 
না| রবীন্দ্রকাব্য ও বৈঞ্ণবের গান তাকে মুদ্ধ করেছে, সাহিতানির্মাণের প্রেরণা 
জুগিয়েছে। ইংরেজি রোম্যান্টিক কবিতাও তার মনোভূমিতে ভাবকল্পনার বীজ 
ছড়িয়েছে । কালিদাস রায়ের কৰিজীবনে এ তিনের প্রভাব সকলেই লক্ষ্য করে 
থাকবেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংস্কতের বাগবৈদগ্ধ্য ও অলংকারশ্রীতি। 

পূর্বে বলেছি, বাঙ্‌লামায়ের প্রতি কবির প্রগাঢ় অনুরাগ, পল্লীজননীর 
ন্মেহমমতার দক্ষ রূপকার তিনি। বাঙলার গ্রামদেশের প্রতি এই অনুরাগের 


কালিদাস রায় ৩৯৯ 


ভিন্নতর প্রকাশ দেখতে পাই কালিদাস রায়ের লেখ! বাঙালি-সংস্কৃতিভিত্তিক 
কবিতাগুলিতে। বাঙ্লার নিসর্গপ্রকৃতি, বাঙলার গার্ৃস্থাজীবন ও বাঙলার 
সংস্কৃতিকে [ ভাঁরত-সংস্কৃতিকেও ] খাঁটি বাউল! ভাঙতে আস্তরিকতার সঙ্গে কাব্যে 
রূপায়িত করেছেন তিনি | তাঁকে যথার্থ বাড্লার কবি-বাঙালির কবি--বলতে 
পাঁরা যাঁয়। স্বরচিত “শেষকথ।" নামে কবিতাটিতে কবি নিজেও বলেছেন : আমি 
বাঙালির কবি ঃ বাঙালির অন্তরের কথা, বাঙলার আশ।-তৃষা, স্মৃতিস্বপ্ন; চিরস্তন ব্যথা 
ছন্দে গেয়ে যাই আমি*.1 বাঙালি-ভাবনা'র বিশেষ দাবি করতে পারেন 
কালিদাস রায়, পারেন সমকালীন কুমুদরঞ্ন মল্লিক, করুণাশিধান বন্দোপাধায়। 
যতীন্দ্রমোহন বাগচি প্রভৃতি কাবাকার ! তবে সাম্প্রতিক কালে এ দাবির জোর যে 
অনেকখানি কমে এসেছে; তাতে সন্দেহ নেই! বাঙুলাপল্লীর সঙ্গে আমাদের যোগ 
এখন ছিন্নপ্রায়, অধুনা সকলে আমরা শহরেরই বাসিন্দা হয়ে গেছি, গ্রামাঞ্চলে 
প্রত্যাবর্তনের সুযোগ-সৌভাগা হারিয়ে ফেলেছি । গ্রামবাঁডলাকে দেখবার 
সাধ আমাদের কারো মনে জাগলে দেখতে হবে এসকল কবির ছন্দিত 
রচনার মুকুরে | 

যুগের রুচি যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে বর্তমান কবি সে-বিষয়ে সচেতন । পুরানো 
ভঙ্জির লেখা একালের পাঠককে তৃপ্তি দেবে না, তা তিনি জানেন । জানেন বলেই, 
কবিতার সেইসব পাঠকগোঠির দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ,ধার| “বাঙালি মর্স-কে এখনো 
জীইয়ে রেখেছেন, আঙিনার তুলসীমঞ্চে এখনো সন্ধ্যাীপ জালেন । এসব কাব্য- 
পাঠক যেদিন বিদায় নেবেন, বলছেন কালিদাস বায়, সেদিন--ডুবুক আমার গান, 
হুখ নাই, বঙ্গোপসাগরে” | 

কবি কালিদাস রায় যতখানি এতিভ্প্রেমী, যুগপ্রেমী ততখানি নন। 
অর্ধশতাবীর বাবধানেও তার কাব্যান্ুভৃতি বা মনোভঞ্ভিতে তেমন কোনো! পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় না! অথচ এরই মধ্য যুগের হাওয়া কত বদলে গেছে। কবির এই 
আত্মকালবিস্থৃতির জন্যে তার কাঁবাকবিতার আবেদন বর্তমানে ক্ষযিষুততার মুখে। 
আধুনিকরা তাকে প্রাচীনের পর্যীয়ভূক্ত করতে চাইবেন | কালে কালে অনেক কবিই 
পুরানো হয়ে গেছেন। এ অস্বাভাবিক কিছু নয়। তথাপি, পুরাতন আমলের 
কবিদেরও যথোচিত শ্রদ্ধা জানাবে! আমরা । একদ] তাঁরাই তে! 'আমাদের 
কাব্যরসপিপাসার পানীয় জুগিয়েছিলেন । আমর! জানি, বাঙালি 9 
কাছে কবিশিল্পী কালিদাস রায়ের অনাদর ঘটবে না। 


॥ নজরুল ইস্লাম ॥ 


[ ১৮৯৯- ] 


কালবৈশাখীর ঝড়। সতজ প্রবল তার আত্মপ্রকাশ । চকিত আবি9্ভাবে 
বিশ্বসংসারকে একেবারে অভিভূত করে দেয়। এই কালবৈশাখীর ঝড়ের মতোই 
বাঙলা কাব্যজগতে একদ। কাঁজি নজরুল ইসলামের চমক-লাগানো আবির্ভাব । 
তিনি এলেন। নতুনের কেতন উড়লো। | নক্বরুল প্রশতি রাখলেন মহাকবি রবীন্দ্র 
চবণে। অনুরাগভর। দূষিত তাকালেন কবিঅগ্রজ সতোন্দ্ের দিকে । রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর স্বাগত জানালেন ছূর্ণান্ত যৌধনেন কবি, শাসনের শিকল-ছেঁড়া নজরুল 
উস্লাঁমকে। স্মরণীয় এতিহাসিক ঘটন|। বাঙ্‌ল| কবিতার ইতিহাসের পাতায় 
নজরুল-কাব্য স্বতপ্র একটি অধ্যায় । উজ্্লন্ত। নজরুল ইস্লাম কবি-বিদ্রোহী__ 
“বিদ্রোভী'-র অমর কাব)কাব। 

সহস| «এক অসাধারণ কবি-বাপকেপ্র' দেখা মিললো । ছুরম্ত আবেগে থর্‌ থর্‌ 
এরে কীপছে, হৈচৈ-কে সংগীতে ফোচাচ্ছে, উচ্চ কণ্ঠে যৌবনমন্ত্র উচ্চারণ করছে, 
কাব্যাঙ্গনে সৈনিকের মতে। কধম কম পা বাঁভিয়ে যাচ্ছে, অপূর্ব ছন্দোনৈপুণ্যে 
প্রাণের কথাকে গ্ীথছে, প্রবল কবিস্কবেব অনর্গল অন্শ্রতায় বঙ্গের তরুণসমাজকে 
ভাসিয়ে নিচ্ছে । মার, ভপ্%পাঠ চব! সোগ্াসে চীৎকার করে বলছে £ “তোর! সব 
জয়ধ্বনি কব, তা সব জমধ্বণি কণ, এ নতুনেব কেতন ওড়ে__কাল-বোশেখীর 
ঝড়।” কথাগুলি নজকলেবই । কবির কথায় কবির প্রশস্তি গাইছি। 

অদ্ুত জনপ্রিয় চবি নজকুপ ইস্লাম। গ্রীরবীন্দ্রণণে বাদ দিলে, ভার মতো 
এতখানি খাতি একালে মার-কোনে। বাঙালি কাবাকারের ভাঁগো জোটেনি । এত 
লোঁককান্ত যে নজরুল, আমাদের মনে ঈধা জাগায়। কোনে! ধর্বল মুহুর্তে ভাবি 
আঁমরা-যদি নজরুল ইস্পাঁম হতাম ! আবাব+ তাঁর ছুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে 
ব্যথিত হই। কবি জীবিত থেকেও প্রায়-স্থত। ক তার শির্বাক হয়ে গেছে, লেখনী 
স্তব্ধ । 'আমাদের মাঝে কখনো আর ঠাকে পাবো! ন! আমরা । তিনি আজ পঙ্গু, 
ভাষাহাবা' শুন্যৃ্টি। মলাশুণ্যতার জগতে কবি শির্ধাসিত। 

নবীন্দ্রনীহ্েল “বলাক্ষীর খুগে নজরুল ইস্লামের অভুর্দয়। রবি-কবি 
যখন স্থবিবেব শাসনশাশন চিরবিদ্রোহী যৌবনের আশ্চর্য কবিতাগুলি লিখছিলেন, 
অবুঝ সবুজের প্রাণোন্মদনার আগ্নেয় স্পর্শে জীর্ণ জরাকে ঝরিয়ে দিচ্ছিলেন,মরানদীর 
দেশে ভরানদীর কলধ্বণি জাঁগাচ্ছিলেন সেই সময়ে নজরুল- প্রতিভার উন্মেষ । 


নজরুল ইস্লাম 8০১ 


রবীন্দ্রক্ঠের যৌবনসংগীত উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিলেন সেদিনের তরুণ নজরুল | শুনে, 
উদ্দীপিত হয়েছিলেন । “আগওনের পরশমণি”-র ছোঁয়া লাগলো বুঝি প্রাণে_নজকল 
ইস্লাম অকস্মাৎ একদিন “বিদ্রোহী”-র ভূমিকাক্ অবতীর্ণ হলেন । 

শুরু হলো নজরুলের বক্তটগৃৰগানে' কবিতা লেখার পালা । কবিতা তো 
নয়, যেন ভেরীরব-দুন্দরভিধ্বনি। দীপক রাগিণীতে গান ধরলেন কৰি £ 
“অগ্নিবীণা বাজালেন, “বিষের বাঁশি'-তে ফুৎকার হানলেন, হাঁক দিয়ে ভাঙার 
গান” শোনাতে লাগলেন, “পর্বহারা'-র বেদনার মুখে ভাষা! দিলেন, কন্পুকণ্ে 
সাম্যবাদ" প্রচার করলেন, “প্রলয়শিখা+-য় জালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে চাইলেন 
সমাজের যুগসঞ্চিত জীর্ণতাকে-_-অতিরদ্ধ অন্ধ-সংস্কার ও নিজীব আচারকে। 
সর্বপ্রকার অসাম্য-বৈষমা, অন্যায়-অবিচার, শোষপ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দৃগুভঙ্গিতে ও 
অধীন ছন্দে এমন প্রতিবাদ সে-যুগে অপর কোনে! কবির লেখায় ধ্বনিত হয়নি । 
নজরুল ইস্লাম সংগ্রামী কবি, শিল্পীযোদ্ধা-_-কবিতাঁকে তিনি লড়াইয়ের হাতিয়ারে 
পরিশত করেছেন। বাঁঙ্লা-সাহিত্যে পুরুষ-কঠর প্রথম শোনা গেলো মধুসূদন 
দত্তের কঠে, তারপর শজরুলকণে। 

বিংশ শতকের প্রথমভাগে সামাজিক ও বাষট্রীয় ব্ধনমোচনের আগ্রহ বাঙালি 
জাতিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, এবং তা উত্তরোত্তর বধিত ভচ্ছিল। নজরুল 
বাঙালির সেই নবজীবনভাবুক্তার কবি । বন্ধনমুক্তির দুর্বার আকাঙ্ষা আত্মপ্রকাশ 
করেছে নজরুল ইস্লামের কবিতায় । এমন কি, তার কাবোর বাণীভঙ্গিতেও এ 
আকাঙ্ষা স্পন্দমান। অবন্ধন স্বতংস্ফৃতত! ও আবেগের প্রচণ্ডত। তার কবিতার 
সবচেয়ে বড়ো! লক্ষণ | হতে পারে? ভাবের দিক থেকে খুগোন্তর মানুষের কামনা- 
বাসন! এই কবির রচনাবলী তেমন বহন করেনা ; কিন্তু একটি জাতির সাময়িক 
আশা-উদ্দীপনার এমন বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব একালের আর কোনো! বাঙ্‌লাকাব্য 
করতে পারেনি । পরাধীনতার ছুধিষহ জালা” রাজনীতিক মুক্তির তীব্র পিপাসা, হিন্দু- 
মুসলমানের সাম্প্রদাসিক একা, অন্নহীনের ছুঃখ, ইত্যাদিকে নজরুল আবেগময়ী 
ভাষায় বাণীবদ্ধ করেছেন। একটি বিশেষ যুগের সদস্য! 9 আদর্শ কবির রচনায় 
চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে । এখানে ন্মর্ভব্যঃ অসহযোগ-আন্দোলন আর খিলাফৎ- 
আন্দোলনের দিনগুলিতে নক্তরুল ইস্লামের শ্রেষ্ট কবিতার অধিকাংশ লেখ! 
হয়েছিল । 

নজরুলের কবিতার একদিকে জবালা-নেশ1-উন্মাদনা, অন্যদিকে, প্রেমাহৃভবের 
আতগ্ত মধুর মাদকতা, স্বপ্রসুন্দর কল্পনাবিলীস, প্রকৃতি প্রীতির যুছু গুজরণ। রণতৃর্ 

১১২ 


৪০২, একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


এবং বাঁশি_ দুই-ই বাজিয়েছেন কবি । একদিকে, “চির-উন্নত মম শির” অন্রদিকে, 
“হে মোর রানি; তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে ।? দুই বিপরীত কোটিতে 
তার কবিসত্ার অবস্থান। কবির অন্তরের গভীরে এই দুই কোটির ঘন্ব ছিল একথা 
বিশ্বাস করার কারণ আছে । 

বিস্তর গান লিখেছেন নজরুলঃ বিচিত্র বিষয় নিয়ে। মনে হয়, তার 
কবিপ্রতিভার সর্বোশ্তম প্রকাশ ঘটেছে এই গানগুলিতে। নজরুল ইস্লামের 
কবিতায় প্রায়শই যে-শিল্লগত ক্রটিবিচ্যুতি লক্ষ্য কর! যায়” তা সংগীতে তিনি 
অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন । যেমন বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে, তেমনি, বাঙলা 
গানের ক্ষেত্রেও, নজরুলপ্রতিভার দান সামান্য নয়। 

কবিব্যক্তি-হিসেবে নজরুল অ-সাধারণ। তাকে আমরা ভুলবো না । 


রাও প্রবন্ধসাহিত্য ৪ জংক্ষিপ্ত প্রিয় 


যেমন, গল্প উপন্ঠাসাদি, তেমনি, বাঙলা প্রবন্ধনামক বস্তটিঃ আধুনিক 
কালেরই সৃষ্টি । উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে এর ভিত্তিপত্তন হয়। বালা গছ্োের 
সূচনা ও পরিপুর্টির সঙ্গে এ-জাতীর গগ্যরচনার ইতিহাসটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পুক্ত। 
শ্রীরামপুরের মিশনারীরা খ্রিস্টানধর্মপ্রচারে অগ্রসর হলে রামমোহন রায়, 
ভবানীচরণ মুখোপাধায় প্রমুখ সেকালের কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু এদের উদ্যম 
প্রতিহত করবার জন্যে হাতে লেখনী তুলে নিলেন। ফলে, ধর্মসম্পর্কিত বাকৃবিতগ্ডা 
শুরু হলো, এবং একে কেন্দ্র করে যে-ধপণেধ গগ্ভক্সচন। আত্মপ্রকাশ করলে! তাকে 
আমর! বাঙলা প্রবন্ধের আদিরূপ বলতে পারি। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণের কিছু কিছু 
লেখা, রামমোহনের “বেদাস্তসুত্র' ঈশোপশিষৎ ও মাঁঁক্যোপনিষদের ভূমিকা, 
ৃত্যুঞ্জয়ের “বেদাস্তচক্দ্রিকা” ইতাদি রচনা অনেকাংশে প্রবন্ধলক্ষণাক্রাস্ত। তবে 
অতি-আত্যন্তিক উদ্দেস্টমূলকতা, যুক্তিতর্কের বহুলতা, প্রকাশসৌষ্ঠবের অভাৰ, ইত্যাদি 
কারণে ওইসব লেখ! সাহিতাগুণান্বিত হয়ে উঠতে পারেনি । সুতরাং এগুলার যদদি 
কিছু মুল্য থাকে তৰে তা এঁতিহাসিক। 

রামমোহনের রচন] নিঃসন্দেহে উপদেশাক্মক; যুক্তিসর্বস্ব। ধর্মীয় যত-পঙ্জারের 
দিকেই তার দৃর্টি ছিল স্থিরবদ্ব-_সাহিত্যরসসূষ্টির কোনো! অভিপ্রায় সবার ছিল 
নাঁ। প্রবন্ধে সাহিত্যিক-গুণধর্মের বিকাশ ঘটে তখন, যখন ৰঞ্তৰ্যের সঙ্গে যুক্ত 


বাঙুল! প্রবন্ধসাহিত্য £ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪০৩ 


য় বাচনণকলার রম্যতা, যখন আত্মপ্রচারের ইচ্ছা স্থান ছেড়ে দেয় আত্মপ্রকাশের 
সনাকে । যুজ্ি-তর্ক-সিদ্ধাস্ত ষতই অকাট্য ও সারবান হোক, উক্তির চাঁকতা 
1 থাকলে তা কখনো! উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। রচনার হৃদয়গ্রাহিত্! 
সপরতন্ত্র, যেখানে রসের স্পর্শ নেই সেখানে সাহিতাও নেই। 

বাঙলা প্রবন্ধ যথার্থ সাহিতাস্তরে উন্নীত হলো আবে পরবর্তীকালে । 
শমমোতনের পর প্রবন্ধকাঁরহিসেবে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় । 
তনি তখনকার বিখাত 'তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । প্রবন্ধ বাতীত 
ন্ুকোনে। শ্রেণীর রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেননি । অক্ষয়কুমারের পাণ্ডিত্য ও 
ঠাবুকত। সংশয়াতীত। এর শিশ্চিত মুদ্রাঞ্চন আমরা দেখতে পাই তার 
বাগাবস্তর সভিত মানবপ্রকৃতির সঙ্বঞ্চবিচার", “ভীরতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়”। 
চারুপাঠ” প্রভৃতি পুস্তকে | জ্ঞানগর্ভ রচনায় তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় 
রখে গেছেন | চিন্তার স্বচ্ছ তা; ঘুক্চির বলিষ্ঠতা, মননের পরিচ্ছন্নতা, তথাবিন্বাসের 
টশলতা, ইত্যাদির জন্যে অক্ষয়কুমারের রচনা! অভিনন্দনযোগা । জ্ঞানবিতরণ মুখ্য 
টদ্েশ্য ভলেও১ ভার “ারুপাঠ*এ আমরা রসের উদ্বোধনও লক্ষা করেছি । উক্ত 
গঙ্থের অন্তভূতি সবপ্রদর্শন নামে তিশটি প্রবন্ধ সতাই উপভোগা। অক্ষয়কুমারের 
প্বন্ধরীতি পরবতাঁ কয়েকজন লেখকনক যে প্রভাবিত করেছে, তাতে কোনো 
পন্দেহ নেই। 

এদের পর মহঘি দেবেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখা | দেবেন্দ্রনাথ প্রধানত ধর্ম- 
প্রচারক-_সমাঁজসংষ্কারক। তথাপি, ধর্মবিষয়ক বক্তত। ও উপদেশনাগুলিতে 
নজের অজ্ঞাতসারেই তিনি সাহিতা সূর্টি করেছেন। পূর্বোক্ত তস্ববোধিনী? 
পত্রিকাখানি তাঁর উৎসাহ-উগ্যমেই প্রকাশিত ভয়। এক্ষেত্রে ঠার শক্তিমান সহকর্মী 
ছলেন অক্ষয়কুমার | দেবেন্দ্রনাথের “ব্রাঙ্মধর্ম” “ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান” "আত্মজীবনী, 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রবন্ধধর্মী: ভীর লেখায় তন্বালোচন!, শান্জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ইত্যাদি 
বপ্ত কুত্রাপি বড় তয়ে ওঠেনি । এগুলির মধ্ো প্রকাশ পেয়েছে লেখকের সুকুমার 
বাক্তিক অনুভূতি, নিবিড় ধর্নবোধ, শুচিসুন্দর আধাত্মিক আকৃতি । ভাবাৰিষ্টতা, 
সৌন্দর্ষমু্ধতা, মনোজ্ঞ কল্পশা, ভাষণের প্রাঞ্জল মাধূর্য দেবেন্দ্রণাথের প্রবন্ধরচনাকে 
না সাহিত্যের মর্ধাদ। দিয়েছে । এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্রের 
নিবন্ধমালায় মহষির আত্মভাবনামূলক রচনারীতির প্রভাব অনায়াসলক্ষা । 

ঠিক প্রবন্ধ” বলতে য| বোঝায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগরমশায় সেরূপ কোনে! 
লেখায় হাত দেন নি। কিন্তু তার 'আত্মচরিত? ও প্রভাবতী-সন্ভাবণ,-এ প্রবন্ধেনব 


উরি একালের বাঙলা সাহিত্য 


মন্ময় অস্তরঙ্গতার সুরটি বেজেছে। ভাষার লালিত্যে, তাললয়সম'ন্বত প্রসাদণ্ডণে, 
ব্যক্তিহ্ৃদয়ের স্পর্শে ব্ছ্যাসাগরের রচন1 যথার্থ সাহিত্যগুণোপেত। বাঙ্‌লা- 
গৃছ্ের একজন বড়ে। শিল্পী তিনি। এরূপ ব্যক্তিক মানসানুভূতির স্পর্শ লেগেছে 
প্রাণময়তায়্ উচ্ছল, ভাস্[পরিহাসকৃশল রাজনারায়ণ বদুর লেখায়। আঙ্গিকরীতি 
এবং উদ্দেশ্য যাই হোক, “একাল ও সেকাল” আর “আত্মচরিত" গ্রন্থে রাজনারায়ণের 
যেমেজাজ ও মনোভঙ্গির পরিচয় প্রতিফলিত, তা নিঃসন্দেহে সার্থক প্রবন্ধকারের | 

ভুদেব মুখোপাধ্যায় বাঙ্‌ল৷ প্রবন্ধকে উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে 
দিয়েছেন । অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত প্রবন্ধরীতির ধারা ভূদেবের ভাতে লক্ষণীয় 
পূর্ণতা লাভ করেছে । সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, তার সমস্ত বই প্রবন্ধ'-নামে 
চিহ্কিত--“পারিবারিক প্রবন্ধ? “সামাজিক প্রবন্ধ” “আচার প্রবন্ধ? “বিবিধ প্রবন্ধ? | 
ভূদেবের চিস্তাক্রম অতিশয় স্পষ্ট, বক্তব্য ঘুক্তিনিষ্, প্রকাশভঙ্রি খু । তা ছড়া, 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিষাতস্ত্রোর অধিকারা ছিলেন তিনি | ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষ! তাকে যুক্তি- 
বাদী, সংস্কারমুক্ত করে তুললেও, হিন্দুর সামাজিক আচারপ্রথা, হিন্দুর জীবনাদর্শ 
ও ধর্মীদর্শের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন | ত্র জীবনের মহৎ লক্ষ্য 
ছিল যুক্তির কঠিন ভিত্তির ওপরে উক্ত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা । সাহিত্যিক- 
সৌরভ ভূদেবের প্রবন্ধনিচয়ে তেমন চোঁখে পড়ে না, এগুলির অধিকাংশই লোক- 
শিক্ষামূলক । বক্তব্যকে সরস ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করার দিকে তার দৃষ্টি ছিল 
বলে মনে হয় না । তথাপি, স্বীকার করতে ভবে, ভূদেব আদর্শ গ্ভ লিখে গেছেন, 
গগ্যরচনাকে তিনি স্বধর্চ্যুত কখনো করেন নি। 

আমাদের প্রবন্ধসাহিতা সহস| আঁশ্্ধবরকমে সমদ্দিলাভ করলো মহৎ শিল্পী 
বন্ধিমের আবিভ্ভীবে । তার অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে প্রবন্ধরচন! খাঁটি সাহিত্যকর্ম 
হয়ে উঠলো । বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের বিষয়বন্তব যেমন বিচিত্র, তেমনি, বিচিত্র বহিরজ 
বূপাঁবয়র | ধর্মতত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্যসমালোচন, 
প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় অবলম্বনে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন । এসব রচনার কোনোটার 
উদ্দেশ্য তথ্যপ্রতিপাঁদন, কোনোটা উদ্দেশ্ট সাভিতারসসূষ্টি। অড্ভূত-লেখনীচাতুর্ষে 
তার তথ্যপ্রতিপ?দক প্রবন্ধগুলিও স্থানে স্থানে সাহিত্যিক-সৌন্দর্ষে মণ্ডিত হয়েছে 
যুক্তিতর্কের শুষ্কতা পরিহার করেছে | এতকাল প্রবন্ধ প্রধানত বহুবিচিত্র ভাবনার 
বাহক ছিল । বঙ্কিমই সর্বপ্রথম একে তথ্য ও তত্বীলোচনার সীমিত ক্ষেত্র থেকে 
মুক্তি দিয়ে সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির উদার উন্মত্রতায় অবাধ সঞ্চরণের সামর্থ দান করলেন । 
যথার্থ সাহিত্যরসবাহী প্রবন্ধ বঙ্কিষের পূর্বে কদাচিৎ নিম্সিত হয়েছে। কেবল 


বাঙলা! প্রবন্ধসাহিতা £ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৩৪ 


জ্ঞানবিতরণ নয়, উপদেশকথানিবেদন নয়__বক্ষিম স্বরচিত প্রবন্ধসাঁহিত্যের মাধ্যমে 
আমাদের রসপিপাপাও নিবৃত্ত করেছেন । | 

যে-সব প্রবন্ধে সাহিতাসৃষ্টির প্রেরণ!” মুখ্য, সেখানে বঙ্কিম এক মনোরম 
শিল্পলৌকের নির্মাতা । এ-জাতীয় রচনায় কোথাও তিনি ভাবুক, কোথাও 
নিপুণপরিহাঁপরসিক | কখনো তিনি ভাবগন্ভীর, অন্তুখিতাঁয় সমাহিত * কখনো-বা 
ব্ঙ্গবি্ূপ আর কৌতুকমিশ্র ভাবণে মুখর । তাঁর বাকো কোথাও বুদ্ধির চমক, 
কোথাও হৃদয়াবেগের স্সিপ্ধ লাবণা। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় তার ব্যক্তিমানস ও 
শিল্পামানস উভয়েরই স্বচ্ছ প্রতিফলন লক্ষা করা যায়। উচ্চাঙ্ষের প্রবন্ধসাহিত্য 
বাক্িনির্ভর ন। হয়ে পারে না। মনীষী বহ্িমের জীবনবোধ গভীর, আদর্শ-ভাবনা 
উচ্চতর ৷ বাঙালিকে তিনি বলিষ্ঠ জীবনচর্ধার পথে আহ্বান করেছেন, জাতির 
সম্মুখে তুলে ধরেছেন বন্তমুখী জিজ্ঞাগ! । 

বঙ্কিম কেবল সাহিতাত্রষ্টা নন, তিনি একজন প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যপ্রমাতাও 
বটেন। বাঙলাসাভিতো সমালোচনার উচ্চতর মানগঠনে তার দান সামান্য নয়। 
এক্ষেত্রে তিনি যে কাবাবোধঃ বিচাঁরশক্তি- বিশ্লেষণদক্ষতা, তথ্যের যথাযথ উপস্থাপন- 
কুশলতা৷ দেখিয়েছেন, তা৷ সতাই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সাহিত্যবিচারে কেবল 
ভারতীয় অলংকারশীন্ত্রকে নিয়ে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি, প্রয়োজনবোধে 
পাশ্চান্তা সমাঁলোচনপদ্ধতিকেও কাজে লাগিয়েছেন | শ্রষ্টা ও সমালোচকের এই 
দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে বাঙ্‌লাসাহিতে)র “সব]সাঁচী” বলে 
আখ্যাত করেছেন। “লোকরভস্য”, “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত+, গৌরদাঁস 
বাবাজীর ভিক্ষার ঝুল; 'ধর্মতত্ব”, কিষ্ণচরিত্র'” “কমলাকান্তের দপ্তর”-এর লেখক 
বন্কিম অবিস্মরণীয় | 

বঙ্কিম প্রবন্ধসাহিত্যের একটি প্রশস্ত পথ নির্মাণ করলেন। এ-পথে বহু 
শক্তিমান লেখকের আনাগোন| শুরু হলো! | অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
চন্দ্রনাথ বসুঃ হর প্রসাদ শান্ত্রী প্রমুখ প্রবন্ধ কার বঞ্চিমের চিহিত পথে এগিয়ে গেছেন । 
এদের রচনায় ভাবৈশ্বর্ঘ” তত্বগভীরত।, থান্ুসন্ধিৎসা, কল্পনার বিস্তার, দর্শন- 
ইতিহাঁসাদির. অনুশীলন লক্ষ্য করবার মতো । ভাবুকত! ও কল্পনার সৌন্দর্যে 
অক্ষয়চর্দ্রের রচনা যতখানি মনোজ্ঞ, চন্দ্রনাথ বসু ও রাজকৃখ্ঃ মুখোপাধ্যায়ের বচন! 
ততখানি নয়। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্গের দিকেই রাজকৃঞ্জের ঝৌক বেশি । চন্ত্রনাথের 
দৃফি কিছুটা সংস্কারজড়িত, নতুনকে বরণের উৎসাহ তাঁর কম। অত্যধিক 
ভত্বমুখীনত। তার সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির শিল্লোৎকর্ধ হু করেছে। 


৪০৬ একালের বাঙলা সাহিত্য 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশায় প্রত্রতত্ব, সমাজ, সাহিত্য, ইত্যাদি নানান্‌ বিষয়ে প্রবন্ধ 
লিখেছেন । তার রচনার আকর্ষণ শুধু বন্তগৌরবে নয়, বিষয়বস্তর অতিরিক্ত রসের 
স্পর্শও ওতে মিলবে । সংস্কতসাহিত্যে হরপ্রসাদের অসাধারণ পাণ্ডত্য ছিল। 
অথচ সংস্কৃতপপ্তিত হয়েও কেমন সুন্দর সহজ বাঙলায় তিনি অবিরল লিখে গেছেন । 
তার লেখা প্রাঞ্জল, প্রসন্নতায় চিত্তগ্রাহী। 

ত্বপ্নপ্রয়াণ'-এর কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর দ্রার্শনিক-প্রবন্ধ-নির্মাণে সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন । গম্ভীর পরিবেশে মাঝে-মাঝে ভাঙ্কা চালে কথ। বলে স্বকৃত বচনাঁকে 
তিনি সরস করে তুলেছেন। শন্বপ্রয়োগে তার কুশলতা পাঠকের প্রশংসা দাবি 
করে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তার চ্ভ্তামূলক প্রবঞ্ধগুলির জন্যে স্মরণীয়। বালা 
প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি শিজস্বতার পরিচয় রেখে গেছেন । কালীপ্রসন্নের লেখা বেশ 
গুরুগণ্ভীর, ভাষায় পারিপাটায রয়েছে । একালে তার প্রবন্ধীবলীর তেমন সমাদর 
নেই। “উদৃত্রান্ত প্রেম” বইখানি লিখে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় একদা অভিনন্দিত 
হয়েছিলেন। তবে তার ভাবালুত। ও অবল্লিত উচ্ছাস আধুনিক ঘুগের পাঠককে 
তৃপ্তি দিতে পারবে ন1, একথা শিঃসংশয়ে বলা যায়। 

বন্কিমেব পর বাঁউল। প্রবন্ধকে বূপরীতিগত ও রসগত ধএশ্র্ধ দান করলেন 
কবিসত্ম রবীন্দ্রনাথ । কেবল কাব/শিল্প নয়, প্রবন্ধশিল্পেও তিনি অতুল্য। মনে 
রাখতে হবে, রবীন্দ্র গদ্য মহাঁকবির | শুভ্রভাস কবিসভ্তার রশ্মিপাতে তার 
প্রবন্ধসাহিতাও সমুন্তাসিত। রবীল্দ্র-প্রবন্ধমাপার পরিধি বিপুলয়াতন। এন্স 
বপবৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে । এমন বস্ত খুব কমই আছে য! তার মননে- 
ভাঁবনায় ধরা পড়ে নি। শিক্ষ|১ ধর্স, সভাত|, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, ধর্মনীতি, 
সমাজতত্ব, রাজনীতি, ভাষ[তত্, শব্বতত্ত, শিল্প, সাঠিত।, সমালোচনা, এবং আরো 
বহুতর বিষয়কে উপজীব্য করে তার প্রবন্ধসাঁ্ত্য গড়ে উঠেছে। এর সবত্র 
মননগীলতার দীপ্তি, ভাবুকতার নিবিড় স্পর্শ, সাবলীল সাঁলংকারা ভাষার শব্ধ 
প্রকাশভঙ্গির অপূর্ব মহিমা অতিশয় প্রেক্ষণীয় । 

যেখানে তথোর প্রাধান্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি যুক্তিধমী | তবে 
যুক্তির দাবি যতই মানিয়া চলুন, রচনার অঙ্গে কারুকলার লাবণ্য সঞ্চার করতে 
কখনে! তিনি ভোলেন না । কোনে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিংবা গ্রুব মীমাংসায় পৌছবার 
জন্যে তিনি তেমন ব্যগ্র নন। এ কারণে, প্রবন্ধ” বলতে সাধারণত যে-বস্তটি আমর! 
বুঝি, রবীন্দ্রের নিমিত প্রবন্ধাবলী সে-জাতের নয়। বিষয়গৌরবী প্রবন্ধেও কবির 
ব্যক্তিবরূপটি ক্ষণে ক্ষণে আত্মোন্মোচন করে-_-তথ্য, প্রমাণ, বজব্যকে ছাপিয়ে ওঠে 
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তার বাক্ষিত্বের মনোমদ সৌরভ । শ্রীরবীন্দ্রের লেখায় বিষয় আর বিষয়ী উভয়েরই 
সমান মুল্য। কেবল বক্তব্যের যথাষথ উপস্থাপনশূয় কবির তৃপ্তি নেই, বলবার 
ভঙ্গিটির দিকেও তার প্রখর দৃষ্টি। 

রবীন্দ্রের প্রবন্ধ গুলিকে কয়েকটি পায়ে বিন্যস্ত করা যায়--আত্মকথা, 
পত্রধার!, ভ্রমণকাহিনী, ভাষা-শিল্ল ও সাহিত্য, এবং বিচিত্র। এদের আরো! 
একবকমের পর্যায়বিন্যাস হতে পারে-_আত্মভাবনামূলক এবং প্রসঙ্গাত্বক। 
পত্রগুচ্ছ, আত্মপরিচয়, ধর্মদেশন1, ভ্রমণকাহিণী, শিল্পসাভিতাবিষয়ক আলোচনা, 
ইত্যাদি প্রথম ভাগটিতে পড়ে । এর মধ্য দেখতে পাই কব্িদার্শনিক রবীন্দ্রের 
ভাবসত্তার প্রতিফলন । ওপরে কথিত দ্বিতীয় ভাগটির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রসঙ্গ ত্বক 
পর্যায়ের অন্তভূত লেখাগুলির মধ্যে শতাব্ধার অধিনায়ক শ্রীরবীন্দ্রের অসামান্য 
মনস্বিতার পরিচয় মুদ্রিত । 

কবি-দার্শনিক নয়, ভাবুক নয়-ব্যক্তিমানুষ ববীন্দরনাথকে চিনতে হলে তার 
প্রবন্ধসাহিতোর দ্বারস্থ হওয়। ছাড়! উপায় নেই। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকে না চেনা 
অর্থ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের এক-চতুর্থাংশকে অপরিচয়ের আড়ালে ব্বাখ।। কমী, 
সংস্কারক ও ভাবনায়ক রবীন্দ্রনাথের মঠিমা কবি-ববীক্ফ্ের মহিমার চেযে 
কম-কিছু নয়। 

রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি তার আত্মপবিচয়মূলক 
লেখাগুলি। এসব রচনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কবির নিম্রিত সাহিতোর 
মর্জলোকের দ্বারমোচন অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে । “আত্মপরিচয়”, 'জীবন স্মৃতি, 
“ছেলেবেল।”, ইত্যাদিকে রবীন্দ্রের আত্মকথ| বলা যেতে পাবে । এরূপ আত্মকথার 
পরিপূরক গ্রন্থ “ছিন্নপত্র” পথে ও পথের প্রান্তে, “চিঠিপত্র” প্রভৃতি গ্রন্থ। কবির 
বা্তিজীবন ও অন্তজীবনের কথা আরো! বহুতর রচনায় বিকীর্ণ। তার পত্রধারা 
অনেক স্থলে প্রবন্ধেরই নামান্তর মাত্র। লক্ষণীয়, কবির কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী 
পত্রাকারে লিখিত, যেমন-__ রাশিয়ার চিঠি”, “যুরোপপ্রবাসীর পত্র” । এগুলি নানা 
ভাবনার তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা এখানে এসে ভিড় 
করেছে। লেখনভঙ্গির অপূর্ব কৌশলে রবীন্দ্রের চিঠিপত্র, ভ্রমণপঞ্জী সৃষ্টিধ্মী 
সাহিত্যের গুরে উন্নীত হয়েছে । এরপর উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা- 
সাহিত্য । সমালোচন! কেমন" করে সৃষ্টিকর্ম হয়ে ওঠে, কবিই আমাদের প্রথম 
দেখালেন । কবির প্রাচীন সাহিত্য” নামিক গ্রস্থখানির তূলনা হয় না। বক্ষিষের 
“কমলাকান্তের দপ্তর”-এর ন্যায়, তাঁর পঞ্চভুত, আরেকটি আশ্চর্য গ্রন্থ | 


৪০৮ একালের বাঙ্‌ল! সাহিত্য 


কত রকমের অভিনব আঙ্গিকে রবীন্দ্রের প্রবন্ধমাল! গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথ 
গছ্যে বড়ে!, ন। কবিতায়, এ প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। 

বঙ্কিম-রবীক্রের পর আর-একজন উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধনির্মাতা__রামেন্দ্রসুন্দর 
ত্রিবেদী। প্রবন্ধবরচনায় তিনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন | বিজ্ঞানের 
ভূমিতে সঞ্চরণ নির্বাধ হলেও, আরে বহুতর বিষয়ে তার অনুসন্ধিতংস সদাজাগ্রত 
ছিল। এককথায় বলা যায়, তিনি সর্ধব্রচারী ছিলেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, 
ইতিহাস, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়ের অনুরাগী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর, এবং তার 
অধ্যয়নের পরিধি ছিল বিস্তৃত। কোনে! বিষয়ের ওপরে প্রভূত দখল থাকলেই তবে 
বিষয়টিকে সংক্ষিপ্তাকারে ও সহজভাবে উপস্থিত করা যায়_সুন্দর করে বলা 
যায়। রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদী হুব্ূুহ বিষয়কে প্রাঞ্জল ভাষায় বাণীবদ্ধ করতে 
পারতেন । সাধারণ লেখকের পক্ষে যা একবরপ অসাব্য, রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষে 
সেটা সহজসাধ্য ছিল। তার প্রবন্ধের বাহন সাধুভাষা, অথচ তা সাঁরল্যে- 
সুষমায় মণ্ডিত, প্রসাদণ্ডণে উপাদেয়_ স্বচ্ছন্দ, নমনীয়, পরিচ্ছন্ন, সংহত। গন্তীর 
বিষয়-সম্পফিত আলোচনার মধ্যেও» কোথাও কৌতুক, কোথাও পরিহাস- 
রসিকতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রচনাকে তিনি সরস করে তুলেছেন। পাণ্ডিত্য 
ও প্রকাঁশসৌষ্টবের এমন মনোরম যৌগপগ্ধ খুব কম প্রবন্ধকাঁরের লেখায় 
দেখা যায়। 

হৃদয়চর্চ! আমরা যতখানি করেছি, বিজ্ঞানচর্চা আর দর্শনবিদ্ার অনুশীলন 
ততখানি নয়। মনে হয়, নের্যক্তিক জ্ঞানপাধনার দিকে আমাদের ঝৌক তেমন 
নেই। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে বামেন্দ্রসন্দর খাতির অধিকারী হয়েছেন, জটিল 
তত্বের সরল ব্যাখ্যান তার এজাতীয় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য । এক্ষেত্রে আচার্ধ 
জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব উল্লেখ করবার মতো । বিজ্ঞান-পর্যালোচনাকে তিনি কাব্য- 
রসে অভিষিক্ত করে গেছেন। এস্থলে যোগেশচন্দ্র বিদ্তানিধির নামটিও স্মরণ 
করতে হয়। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাগুলির সৌন্দর্য চিন্তার পরিচ্ছন্নতায়, 
সারলাযুক্ত মিতভাষণে। আমাদের সাহিত্যে এই বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি সাফল্যের 
সঙ্গে অনুসরণ করেছেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য । বিজ্ঞানবিষয়ে অনেকগুলি মনোজ্ঞ 
প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি । 

বাঙ্‌ল! প্রবন্ধসাহিত্োে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান অবশ্যস্মর্তব্য | সংখ্যায় 
খুব বেশি প্রবন্ধ তিনি না লিখলেও, য-কয়টি লিখেছেন, ওইগুলির মধ্যেই ভার 
চিন্তাশীলতা, বিচাঁরশক্তি ও সাহ্ত্যবোঁধের নিশ্চিত পরিচয় মেলে । ৰাঙালিজাতি, 
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বাঙালিসমাজ, বাউলা ভাষা, বাউল সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তার অনুসন্ধিৎস 
প্রশংসার্থ। সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে রেখে তিনি সাহিত্যের বিচার করেছেন । 
বঞ্কিমসাহিত্য সম্পর্কে তার সুচিন্তিত মন্তবা প্রণিধানযোগ্য | পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান লেখক | কিন্তু প্রতিভার অনুপাতে তার প্রবন্ধকর্মের 
পরিমাণ সামান্যই, বলতে হবে । 

পেখকহিসেবে বিপিনচন্দ্র পালের শক্তিমত্তা অবশ্থস্বীকার্ধ। রাজনীতিচর্চার 
পরিবর্তে অনবচ্ছিন্ন সাহিতাসাধনায় যদি তিনি নিরত থাকতেন; তাহলে বাঙলা 
প্রবন্ধের ভাগ্ডারটি তার মূল্যবান দানে অবশ্যই সম্দ্ধতর হয়ে উঠতো । 

সন্ন্যাসীপুরুষ বিবেকানন্দ ধর্মভাবনা ও অধাত্বসংসারের বাসিন্দা ছিলেন। 
বেদান্তপ্রচার ও সমাজসেবা তার জীবনের মহৎ ব্রত ছিল। তাকে সাহিত্যসাধক 
বল! যায় না। কিন্তু ধর্মব্যাখা] করতে বসে, এবং কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গে, এমন 
কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, যা সতাই সাহিত্োর স্বাদযুক্ত। অগাধ মাঁনব- 
প্রীতি, জলস্ত দেশপ্রেম, যুগচেতন1, অতিশয় বিশিষ্ট লেখনভঙ্গি বিবেকানন্দের 
রচনাকে আকর্ষণের বন্ত করে তুলেছে । এগুলিতে তার বিরাট ব্যক্তিত্বের উত্তাপ 
অনুভব করা যায়। 

মন্ময় প্রবন্ধনিষ্মীণে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিদ্ধি অবিসংবাদিত। বাঙলা 
গগ্ের একজন প্রথমশ্রেণীয় শিল্পী তিনি। কাব্যভূমিতেও তার পদক্ষেপ ঘটেছে। 
কিন্তু তাকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে গগ্যরচন| | চিত্রশিল্প এবং সাহিত্যশিল্পের 
প্রতি বলেকন্দ্রের অনুরাগ সমধিক। মানসপ্রকৃতিতে রোম্যান্টিক বলে তার কল্পন। 
সাধারণত অতীতমুখী। কিন্তু বর্তমানকে তিনি উপেক্ষা করেননি । অকালে 
লোকান্তরিত না হলে তার রচনাশিল্লের পূর্ণপরিণতি আমরা দেখতে পেতাম । 
তথাপি, প্রবন্ধসাঁহিত্যে যে-দান তিনি রেখে গেছেন তা সামান্য নয়। ভাষার 
অদ্ভুত গ্রস্থনে আর ধ্বনিদুষমায়, মননের চ্ছতাঁয়, কাবাসুরভিত বাণীর গাঢবন্ধতায় 
বলেন্দ্রনাথের রচন! চিত্তহারী। অকালম্থতা ঘটাতে আরো ছুজন শক্তিমান 
লেখকের প্রত্যাশিত দান থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, এ দের বি 
চক্রবতাঁ ও সতীশচন্দ্র রায়। 

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে যুগান্তকারী প্রতিভার পরিচয় দ্রিয়েছেন। চা 
তার দক্ষতা অসাধারণ। স্বকীয়তার স্বাক্ষরমুদ্রিত বিশেষ একটি ভঙ্গিতে তিনি 
গছ্ভসাহিত্য নির্মীণ করেছেন। স্বাদে-বর্ণে এগুলি অপূর্ব। তার রূপকথাভঙ্গিম 
লেখার তুশন। হয় না। কবিকল্পনার পাখায় ভর করে অবলীলায় তিনি দুরদুরাস্তরে 
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বিচরণ করেন, পাঠককে একটি মায়ারাজ্যে উভীর্ণ করিয়ে দেন। তবে, এই 
ভঙ্গিটির প্রয়োগের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ । অবণীন্দ্রণাথের “ঘরোয়া” আর “জোড়া- 
সকোর ধারে” সকলের আদরণীয় ছখানি গ্রন্থ । 

প্রবন্ধসাহিত্যের দিকপাল বঙ্ষিম-রবীন্দ্রনাথ-রামেক্দ্রসুন্দরের নামের সঙ্গে 
উল্লেখনীয় আর-একটি নাম- প্রমথ চৌধুরী । স্বাতন্ত্র্যে অতিশয় উজ্জ্বল, বাক্তিত্বে 
অনন্য তিনি। তার আবির্ভাবের পর বাঙ্‌ল! প্রবন্ধবীতি একটি নতুন ভূমিতে 
পদক্ষেপ করলো । সাহিত্যের এই দিকপরিবর্তনটি সবিশেষ লক্ষণীয় । প্রমথ 
চৌধুরীর রচনার অভিনবতা বিষয়বন্ততে নয়-প্রকাঁশভঙ্গিতে । মেজাজে, 
মানসিকতায়, চিন্তায়-মননে, ভাষাখিন্বাসে তিনি এমন একটা! নতুনতা দেখালেন 
যার চমৎকাণিত্বে সকলে মুগ্ধ হলো, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাকে সাদর অভিনন্দন 
জানালেন। গগ্যভাষার সৃষ্টিতে তার মৌলিকতা সংশয়াতীত | বলা যায়, অভিনব 
একটি স্টাইলের অষ্ট। তিনি । 

এতাবৎকাল বাঁড্‌ল। প্রবন্ধসাঁহিতা গড়ে উঠেছে ইংরেজি-আদর্শে। প্রমথ 
চৌধুরী নিজের রচনায় অন্থসরণ করলেন ফরাসি-রীতি। প্রবন্ধরচনক্ষেত্রে স্প্টত 
তিনি মতেনপন্থী। সাহিতোর আসরে ঠধবঠকি আলাপ তিনি পছন্দ করেন, 
বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতা-প্রাঞ্জলতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন, ভাবালুতাকে সর্বদ 
পরিহার করে চলেন, কাব্যকল্পনার চেয়ে যুক্তিনিষ্ঠাকে বেশি মূল্য দেন, হৃদয়ের 
সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের প্রকাশনের ওপরে স্থান দেন বুদ্ধির প্রাখধকে | ভাবি 
কথাও তিনি বলেন হাসা চালে, চতুর রসিকতায় পাণ্ডিত্যকে লঘুভার করে 
তোলেন ; শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রপমিশ্র তীক্ষ বচনে মনের কুসংস্কার দূর করেন, শাণিত 
বাকোর আঘাঁত হানেন চিত্তের অসাঁড়ত'র ওপরে । আদর্শের দিক থেকে প্রমথ 
চৌধুরী নবীনের পূজারী, এঁহিকতাবাদী, সুস্থ মানসিকতা ও নাগরিক সংস্কৃতির 
পক্ষপাতী । যা বুদ্ধিগ্রাহ্, যুক্তিসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গোচর, তাকে তিনি সহজ স্বীকৃতিজ্ঞাপনে 
সতত অকুঠ। বাস্তববিমুখ মনোভঙ্গি আর ভাবের কুহেলিকাকে লেখায় এতটুকু 
আমল দ্রিতে তিমি নারাজ | রচনার শিখু'ত অঙগসৌষ্টবের দিকে ভার সতর্ক দৃষ্টি। 
রুচি ও মানসপ্রবণতার এই স্বাতন্ত্র্য জন্য বাঙ্‌লাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী 
অ-সাধারণ। 

তথাপি বলতে হয়, তার অভিনব সাহিত্যরীতি বাঙালিপাঠককে যতখানি 
মুগ্ধ করেছে ততখানি সঞ্জীবিত করেনি। সাহিত্যের যে-নতুন পথটি তিনি খুলে 
দিলেন, সে-পথে খুব অল্পসংখ্যক লেখকেরই আনাগোশী |. মনে হয়, প্রমঘীয় রচনার 
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আবেদন প্রধানত বুদ্ধির কাছে বলে, হ্বদয়ধর্মী বাঙালি ওই আদর্শের অহ্দরণে 
তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেনি । এক্ষেত্রে রবীন্দ্ররীতিরই বাপক আধিপত্য । অতুল 
গুপ্ত, ধূর্জটি প্রসাদ; অন্নদাশংকর প্রমুখ কয়েকজন লেখককে প্রমথ চৌধুরীর ভাবশিষ্তয 
বল যেতে পারে । এস্থলে প্রবন্ধকার রাজশেখর বসুর নামটিও উল্লেখ্য । 

সমালোচনামূলক আধুনিক প্রবন্ধসাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদার স্বাতত্ত্রাদীপ্ত 
একটি নাম । গভীর রসবোধ, গুঢ়গহন অস্তদূ্টি, তীক্ষ বিশ্লেষণবৃদ্ধি, অশেষ পাঁগ্ডিতা 
তার প্রবন্ধগুলিকে উজ্জ্বল মহিমা! দান করেছে । সাহিতাসাধন] মোহিতলালের 
জীবনের একতম ব্রত ছিল, শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় তিনি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উচ্চতর 
একটি মাননির্ধারণের প্রয়াসী হয়েছিলেন । ভারতীয় ও ঘুরোপীয় সমালোচ5নাশাস্তরে 
মোহিতলালের পারদগিতা সংশয়াতীত। তার সাহিত্যবিচাঁরের পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন, 
বাঙালির জাতিপ্রকৃতির ওপর এর ভিত্তি রচিত। গুঢদর্শী তাত্বিক মনোভঙ্গির 
জন্যে মোহিতলালের সমালোচন গভীর দার্শনিকতার শ্ুরে উন্নীত হয়েছে। 
সৎসাহিতাকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জাপিয়েছেন, কিন্তু এই শিল্পসংসারে শৌখিন 
বিলাসিতাকে কদাপি বরদাস্ত করতে পারেননি । সাহিত্য সম্পর্কে মোহিতলালের 
নিজস্ব মতামত ও তার কিছু কিছু মন্তব্য কারে! কারো মশে অবশ্যই প্রতিবাদস্পৃহ] 
জাগাবে। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ, অকম্পিত নিষ্ঠা, সত্াসুন্মরের 
বেদীর সম্মুখে বসে তার গম্ভীর মন্ত্রোচ্চার, সাহিত্যশিল্পের শুচিশুভ্র আদর্শের দিকে 
তাঁর স্থিরব্ধ দৃষ্টি অবশ্যই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে । এখানে উল্লেখ করি, 
ক্ষণিকের দুর্বলতাবশে রবীন্দ্রনাথের লেখনীও যখন কেঁগেছে, তখন সমালোচক 
মোহিতলাল নিধ্বিধাঁয় প্রতিবাদবাণী উচ্চারণ করেছেন । কারো স্মলন-পতন-ক্রুটি 
তিনি ক্ষমাপুন্দর দৃষ্টিতে দেখেননি | বাঙলা সমালোচনাসাহিত্য তার দানে 
সম্বদ্ধ হয়েছে, এ কথা কাউকে বৃঝিয়ে বলা নিপ্রয়োজন | 

সাম্প্রতিক কালে আমাদের প্রবন্ধসাহিত্য সর্বাধিক পুষ্ট হয়ে উঠেছে 
সমালোচনাশাখায়। এ-ক্ষেব্রটিতে.অনেকেই মৌলিক চিস্ত। ও যথার্থ রসদৃষ্টির পরিচয় 
দিয়েছেন । সমালোচনার দিকপরিবর্তন, এর বিভিন্ন রীতিপর্তি সকলেই লক্ষ্য 
করে থাকবেশ। একালের কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের বিদ্যাবন্তা, বহুপঠন, 
অন্ুশীলিত রুচি” এবং এ সমস্ত জড়িয়ে এদের সাহিত্যমিতির নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে 
আদ্ধার্থ। | 

প্রবন্ধবিভাগে বাঙ্‌্লাসাহিত্যের দীনতা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। অধুন। 
এর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি, লক্ষণীয় লেখকের দ্র্টিভঙ্গির নতুনতা। 


৪ ১২, একালের বাউল! সাহিত্য 


বিশ্ববিদ্ভার দিকে এখন আমরা নিজেদের কৌতৃহলী দুটিকে প্রসারিত করে ধরেছি। 
আমাদের অনুসদ্ধিংসা যতই বাড়ছে, জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তৃত হচ্ছে, ততই 
চিত্তের মোহমুক্তি ঘটছে । চিৎশক্তির এই ক্রমিক ক্ফুরণ বালা প্রবন্ধসাহিত্যের 


বাউল! সাহিত্যের ভূমিকা 

কথাকোবিদ্‌ রবীন্দ্রনাথ 

সাহিতা ও সাহিত্যিক 

নাটসাহিত্যের আলোচন! ও 
নাটকবিচার 

বাউলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস 
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11112 12 0176 1900 04601: 


ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নিশ্চিত ইঙ্গিত বহন করে । 
| গ্রুস্পগজী ॥| 

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
নানা নিবন্ধ সুশীলকুমার দে 
আধুনিক বাল! সাহিত্য মোহিতলাল মজুমদার 
সাহিত্যবিতান মোহিতলাল মজুমদার 
বিবিধ কথা মোহিতলাল মজুমদার 
বিচিত্র কথা ঃ মোহিতলাল মজুমদার 
সাহিত্যকথ। ু মোহিতলাল মজুমদার 
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রর মোহিতলাল মজুমদার 
বঙ্গসাহিতো উপন্যাসের ধারা টু শ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্‌ল! সাহিত্যে গদ্ সুকুমার সেন 

বাঙ্‌ল] সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন 

শরৎচন্দ্র টু সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 
বাউলা গছ্ের চার যুগ : মনমোহন বনু 

বাঙলা! গছ্ের পদ্াঙ্ক টু প্রমথনাথ বিশী 


নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
নারায়ণ গঙ্গোপাধায় 


সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
অজিতকুমার ঘোষ 
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॥১॥ 


॥২। 


॥৩॥ 


॥৪॥ 


॥৫| 


॥৬॥ 


৭॥ 


॥৮॥ 


॥৯|॥ 


॥১০।॥ 


॥১১॥ 


॥ ১২॥ 


ক্রুজ্সেকর্ডি আদ্হম্ল-ও্রল্জ 
উনবিংশ শতকে আবিভূতত কবিওয়ালাদের গানের ভাল-মন্দ দুইদিকই 
নির্দেশ কর। 
১৮০০ গ্রিস্টাব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব পর্যস্ত বাঙলা গগ্যের 
ক্রমবিকাঁশের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
বা্‌ল। গছ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে ফোট উইলিয়ম কলেজের দান 
নিরূপণ কর । 
বাঙল। গছ্যের উদ্ভব ও বিকাশে খিস্টান মিশনারিগণের দানের পরিমাণ 
নির্ণয় কর। 
সাহিত্যিক-গছ্ের সৃষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, এবং আলালী ও 
হুতোমী রীতির দান কি তাহ! নির্ণয় কর। 
বাঙ্‌ল! গছ্যের ক্রমবিকাঁশে বামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের 
স্থান নির্ণয় কর। 
বহ্কিমপূর্ববর্তী বাঙলা গগ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি নির্ণয় কর। 
১৮৫৪ হইতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্ পর্যন্ত বাঙ্‌ল1 নাটকের যে-পরিণত ব্ূপ 
ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ কৰিয়াছে,এই যুগের মুখ্য নাটকগুলি অবলম্বন 
করিয়া তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। 
বামনারাঁয়ণের কাল পর্যন্ত বালা নাটক কিভাবে অগ্রসর হইয়াছিল, 
তাহা বর্ণনা কর। 
মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে বাঙলা নাট্যকল! কতখানি উন্নত 
রূপ লাভ করিয়াছে, উভয়ের কয়েকটি নাটক বিপ্লার করিয়া তাহা 
নির্দেশ কর। 
বাঙলা নাটকের ক্রমবিকাশে মধুসৃদন ও দ্রীনবন্ধুর প্রভাবের পরিমাণ 
নির্ণয় কর। 
মধুসূদন হইতে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত বালা নাটকের বিকাশের ধারাটি 
অনুসরণ কর। 


॥ ১৩) 
॥১৪।॥ 


॥ ১৫] 


॥ ১৬] 


॥১৭॥ 


॥১৮| 


॥ ১৯।॥ 


॥২০| 


॥২ ১॥ 


॥২২| 


॥২৩ 


॥২৪॥ 
॥২৫॥ 


॥২৬॥ 


॥১ ৭॥ 


[ খ] 


মধুসূদন ও দীনবন্ধু নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
গিরিশচন্দ্র ব দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভ! সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
কর। 

বাঙলা নাটকে ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাট্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দাও । 

রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলির নাট্যকল। ও রস-আবেদন সম্বন্ধে একটি 
সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ । 

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে সাংকেতিকতার স্থান কতখানি, এবং 
তাহাতে সাঁকেতিকতার ক্রমবিবর্তন কিভাবে হইয়াছে, তাহা 
বিবৃত কর। 

ঈশ্বরগুপ্ত হইতে মধুসৃদনের কাব্যকৃতি অন্তর্তৃক্ত করিয়া উনবিংশ 
শতকের কাবাধারাঁর বিবর্তন অনুসরণ কর । 
রঙ্গলাল হইতে নবীনচন্দ্র পর্যস্ত বাউল আখ্যানকাব্য ও মহাঁকাবোর 
বিবর্তনধারাঁর অহ্নুসরণ কর । 

উনবিংশ শতকের মধাভাগ হইতে শতাব্দীর শেষ পরধস্ত বাঙলা 
মহাকাব্য-রচনাঁর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

মধুসুদনের পর ও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে_এই অন্তর্বত্ণকালে বাঙলা 
কাব্যের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 

তেমচন্দ্র ও নবীনচক্ড্রের হাতে মহাকাব্যধারার কিরূপ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে তাহ পরিস্ফুট কর। 

উনবিংশ শতকে প্রাকৃরবীক্্রনাথ গীতিকবিতর উদ্ভব ও ক্রমপরিণতির 
বিবরণ দাও। 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শেষ্টত্ব বিচার কর । 

ব্ষিমচন্দ্রের হাতে এতিহাসিক উপন্যাসের কিরূপ আদর্শ স্থিরীকৃত 
হইয়ীছে, তাহা নির্ণয় কর। 

বহ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক উপন্যাসের ষে-নৃতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন, 
তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বাঙলা সাহিত্যে & জাতীয় উপন্যাসের 
একটি ধারাবাহিক বিৰরণ দাও । 

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও রলসোৎকর্ধের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দাও। | 


॥২৮|॥ 


1২৯॥ 


1৩০ 
|৩১| 


1৩২॥ 


৩৩] 
1৩৪॥ 
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1৩৬। 


[গন] 


রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্লে পল্লীজীবনের সহিত লেখকের বাস্তব ও 
অন্তরঙ্গ পরিচয়সূত্রটি নির্দেশ কর । 

ছোটগল্লে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

বাউলা উপন্যাসে রবীক্দ্রোত্তর উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্বন্ধে 
একটি সাধারণ আলোচনা কর। 

ছেশটগল্পলেখকর্পে প্রভাতকুমার বা শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বের যে-পরিচয় 
ঘটিয়াছে তাহা পবিস্ফুট কর। 

ছোটগঞ্পে প্রভাঁতকুমারের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও । 

বঙ্কিমচক্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বপর্ধস্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রবন্ধধারার 
অগ্রগতির একটি ধারাবাহিক বিবরণ দাও । 

রবীন্দ্রসমালোচনাঁর সৃশ্ক্সদণিতা ও উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিয়া একটি 
নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ । 

বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যে রামেক্দ্রসুন্দর ভ্রিবেদীর দান সন্বন্বে আলোচনা 
কর। 

নিশ্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও £ 

কুলীনকুলসর্বস্ব ঃ বিহারীলাল চক্রবর্তী) নবীনচন্দ্র সেন ; বাজশেখর 
*সু১ প্যারীটাদ মিত্র; শ্রীকান্ত; সবুজপত্র) নীলদর্পণ ; হুতোম 
প্যশচার নকৃসা; আলালের ঘরের ছুলাল ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১ কাজী নজরুল ইস্লাম ১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; দীনবন্ধু 
মিত্র; সধবার একাদশী; নাটুকে রামনারারণ ? *মাধবী-কঙ্কণ । 
কুরুক্ষেত্র ; বিসর্জন ; কৃষ্ণকুমারী ; পদ্মিনী-উপাখ্যান | 


[ প্রশ্নগুলি বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিভিন্ন বৎসরের ত্রেবাধিক বাঙলা পরীক্ষার 
প্রশ্নপত্র হইতে সমাহৃত 7 


